ভক্তি । 
ধন্ম সম্বন্ধীয় নচিত্র মাসিক পত্রিকা । 


০১২৩১ 


(একাদশ ব ব্।) 


২০ শিপ শন 








তক্তির্ভগবতঃ সেনা ৪ স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্নরূপ| চ ভক্তিভক্তম্তজীবনমূ ॥ 





সম্পাদক 


শীদীনেশচন্দ্র ভট্রাচাধ্য ৷ 





হাওড়! 
ভণ্ডি কাধ্যালয় 
ভাগব্তা শ্রম, কৌড়ার বাগান হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । 

নি 

হাওড়! 

ব্রিটাশ ইণ্ডিযা প্রিণ্গীৎ ওয়ার্ক" 
হইতে 
শ্রী্া,বাধচন্ কুণ্ডু দ্বার। মুদ্রিত | 


১৩১৯।২০ সাঁল। 


একাদশ বর্ষের সূচীপত্র 


পরিধি নকলের*মতামতের জন্য লেখকগণ দ্লায়ী।) 





বিষয় । লেখক। পত্রান্গ ৷ 
প্রার্থনা শীদশনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ১,২৫,৮১,১০৫,১৩০,১৭৯ 
২০১,২৩৩,২৮৯ 
গোপনে (পদ্য ) শ্রীবাঁজেন্্রনাথ দাস ৩ 
দীলবন্ধু বেদাস্তরতু জীবনী প্রসঙ্গ জীঅনদা প্রসাদ,চট্টোপাধ্যায়. ৪,২৯,১০৮, 
১৬২১ ৩১০ 
নববর্ষ (পঞ্ঠ) শ্রীচুনীলাল চন্দ ৯ 
ধন্ধোপাসন! শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী ১০১৪৬, 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত (পন্য ) শ্রীরদিকলাল দে ১৪, 
শ্রবণাদ্বাদশী | পণ্ডিত শ্রীধুক্ত রসিকমোহন বিষ্ঠাভীষণ ১৬,৩: 
আমি কে? পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ব ২৩,৭৫ 
চিত্রপরিচট' _ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিষ্যানন্দ গোস্বামী ২৪১৫২, 
অভিনন্দন ( পদ্য) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভষণ বিদ্যাভূষণ ২৭ 
কামন্দ শ্রীচারুচন্্র সরকার ৪০ 
দেবসন্কেত ( পদ্য ) শ্রীদ্ধিতে পরনাথ ঘোষ ৪৫, 
শ্রবণাদ্বাধশী ব্রতনির্ণয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোম্বামী ৪১ 
*ন্দাবল রণ শ্রীবামাচরণ বন /৪০)৮৪১৯৮৪১২৩ ৪ 
তত্বকথালাপ উর ২৩৯, 
অশ্রপুষ্পাঞলি € পা) ভাশশীভষণ সরকার ৬৩ 
হ্খ্বত পিত শ্রীযুক্ত হরিদান গোস্বামী ৬৫ 
পতিত্রে উদ্তি (গণ্য )। শ্রীচুনীলাল চন্দ ৬” 


কানালের মনেত্ব কথা «আজীবিদ্জলল্গরারণ আচার্ধা -'৬৮.২.১৫৪ ২১৪. 


(৮১ ) 


বিধয়। লেখক । গ্রান্ক। 
বাধাষ্টমী ( পদ্ঠ ) শ্রীগরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪, 
জন্মাষ্টমী ৷ পদ্ত ) শীঅনাদিনাথ দে ৭৯. 
গোর! অনুরাগ (পঞ্ঠ ) শ্রীবিজয়ল।রায়ণ আচার্ধ্য ৯5 
অস্তিম নিবেদন ( পগ্ঠ ) পণিত শ্রীমুক্ত অখিলচল ভক্তিবিনোদ ৯৬ 
কন উীধচীরুচন্দ রক ৯৯,১৪৪ 
প্রেমভ২ নিন শীগেপীবলপন্ভ গোষাঞ্ি ১৯০১১৩৩ 
পাতকীর প্রার্থনা (পদ্য) শ্রীশশীভষণ সরকার" ১০৭ 
অনুতাপ ( পণ্য.) শীহরিদ্বাস গোপ্ামী ১১৪ 
ত্রহ্মগোপাল বেশং শ্রীগোগীবললত গনি, ১১৮ 
মোহমুদৃগর ( পণ্যানুবাদসহ ) শ্রীচুনীপাল চন্দ ১২৯ 
প্রাণের ডাক পর্ডিত শ্রীঘুক্ত রসিকমোহন বিদ্ঠাতূষণ ১৭১ 
হতাশের নিবেদন (পদ্য)  শ্রীবনম'লী দাস ঘোষ ১৮১ 
ধর্ম শ্রীচারুচন্ত্র সরকার ১৮৩,২১৪ 
আশ্রমধন্ম পঞ্ডিত আযুক্ত যোগেক্রচন্দ গোস্বামী ১৮৯,২৭১, 
শশান (পন্য) গগুত আীমুক্ত অখিলচন্ু ভক্তিবিনোদ ১৯১ 
শট বিষুপ্রিযা ( পন্য) পণ্ডিত শীবুক্ত হরিদাস গৌপ্গামী ১৯৩ 
বৈষ্ণব পণ্ডিত গঠন পণ্ডিত ভীযুক্ত সত্যানন্দ গোসামি সিদ্ধান্ত রত্ব ১৪৫ 
নিবেদন (পছ্ঠ) আমতী হশীলাতুন্দরী দেবী ১৯৭, 
বাসনা শরাইঞ্ নারায়ণ আচার ১৯৮ 
অ৷কিঞ্চন (পণ্য) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্ভুষণ বিষ্ঞাবিনোঘ : ১৩৯ 
শ্রীত্রীবিধুপ্রিবাদেবীর বিরহ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোগ্গামী )০৬৪ 
ভত্বি ও বৈরাগ্য পণ্ডিত শ্রীবুক্ত চেদ্বননাথ গোস্বামি পূরাণজীর্থ ১৪৮ 
ছুইটা গীত (পদ্য) শ্ীমহেশচন্তর উউচারধয ১৫২, 
ষট অন্দ্ড পিত্ত শ্রীযুক্ত রসি ডমৌহন বিগ্তাভুষপ ৮৫৯ 
ভাগবত ধুমণ্ডল শ্রী -. হন 
ক্ষমা €পঠ্ঠ) পণ্ডিত শ্রযুক্ত হরিদ।স গোস্বামী ২৯৩; 


বৈর্ধব লক্ষণ শ্রীমঙ্গলাপ্রসদ গুহপাত্র ২০৯,২৫৫ 


বিষয়। 
ভক্তি 
নিম।ই আমার কাদে কেন, 


( ৬* ) 


পতান্ক। 
২২০ 


লেখক । 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোন্দামী 


পিত শ্রীযুক্ত দেবেজনাথ গেক্সামী 
পূরাণতীর্থ ২২৪ 


হরি তুমি আছ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিষ্তাভূষণ ২২৮ 

মুরালী আহ্বান (পদ্য) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বিঃএল, ২৩১,২৬৫ 
শ্রীপদকমল (পস্ত) আচগ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় | ২৩৪ 

বেষ্ব দর্শন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরসিকমোহন বিদ্যাভৃষণ ২৩৬, 

দীনবন্ধু স্মৃতি শী-- ২৪৬ 

প্রাচীন বৈষ্ণব স্মীকবি প্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী. ২৪৭,৩২২, 
পাগলের প্রলাপ শ্রীবিজয়নারায়ণ আ[চার্ধ্য ২৫০,২৯২) 

বৈষ'বত্রত তালিকা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী ২৫৩ 

্ষ্টিতত্ শ্রীচারুচন্দ সরকার ২৫৯,৩০৬) 
আত্মশুদ্ধি ভ্ীীঅলাদিনাথ দে ২৭৪ 

এস (পদ্য ) শ্ীরাজেন্দরনাথ দাস ৮১ 
ীত্রীবংশীবদন ঠাকুর পডত শ্রীযুন্গ হরিদাস গে[গ্বামী ২৭৩ 

শ্রীগৌরনাম, (পঞ্চ ) পণ্ডিত শ্রীযক্ত গে।ণেন্দৃভূষ্ণ বিদ্যাবিনোদ ২৯১ 
পত্থিতের প্রার্থনা ক্রীবুন্দ।বন ভটাচাধ্য ২৯৯ 
ুপ্ুতিখারী (পদ্য ) শ্রীশশীভূষণ সরকার. ৩০২, 
৮ কন পশ্ডিতয শু দেবেলনাধ গোগ্াামি পুরাণিততীর্থ ৩০৩ 
বধশেষে বিজ্ঞপ্তি জানীদক ৩১৫ 
»পক তয় অকারণ!" পদ্য) শ্ীচাঁগুচরণ মুখোপাধ্যায় ৩২, 

৩২৫ 


বর অ৫৩"( পট্য) 
দীবেদয়। 


রামচন্দ্র সেন 
পশিত শ্রীযুক্ত ব্রদাকান্ত ভক্তিবিশ।রদূ পৃথক পত্রাঙ্ষে। 


পাশ জনা বারাক 


শ্রীহীরাধার্ণোজজমতি | 


ভক্তি । 


দুঃরাতিরারোতররতত টার ালাতাযার। ররর 
| রর ১ম সখ্য) । 
১৬১৯ সাল হ্বী শ্ীজম্মাষ্টমী । 


ভক্তির্ভগধতঃ গেব! ভক্তিঃ প্রেমপ্রূপিণী । 
স্র্তিবানন্দরূপা চ ভক্তিত্ক্তস্ত জীবনমূ ॥ 





মঙ্ছজাচরণম্‌ | 
"জযুতু জযুতু দেব দ্েবকী নন্দনোহয়ং | 
জয়তু জয়তু কুক বুদিবংশ ভদীপঃ 1 
জমতু জয়তু মেধ-শ্যামলো কোমনাগগহ। 
জয়তু জয়তু পশু ভাবনা শোমুকুন্ধঃ ॥ 
প্রাথন। । 
রর 
মারায়ণ জগবন্ধো। শরপাগত পাগক। 8 
তদ্দামদাস দাসানাং দ্সিত্বং দেহি মে পরতো 
হে নারাণ !» হে দপদন্বো! হে শরণার্গত পীলক ! সি রুপা রিয়া 
আমাঁকে ” £্গহাক দাসানুদাস কঁকিয়ারাখ1 আসি, তোমার কৃপাশক্তরি আত 
হইনারন্ড অন্তরে তোর প্রদ্ত পথে জিরঈ.করিয়া জীবন ধন করি 


ইচ্ছাময়! *তোরীর যে কি ইচ্ছা তাহা তুষিই জান, জামবা সুজ, আমাদের 
ঝুদ্ধিশক্তিও ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হর শীমাবন্ধ সু খুন্ধর *থাররিমূর | 


ই ভর্তি | [ ১১শ বর্ষ-- ১ম সংখ্য।। 





অদীর্ম লীলা খেলার ভাব বুঝা দূরে থাকুক, কিঞ্চিৎ মাত্র ধারএ করেতে যাইয়াই 
একেবারে আত্মহারা হইয়া যাই । তুমি যে কখন কাহাকে কিতাবে কর্ম করাইয়া 
মঙ্গলের পথে অগ্রসর করাইতেছ, তাহ1 মঙ্গলময় সর্বাস্তধ্যামি ! তুমিই জান। 
আমাদের এমন কোন শক্তি নাই যে ততবার তোমার সেই নিগুটু লীলা বিলুমাত্র 
ভাবও হুদয়গগম করি। তুমিই জগতের যাবতীয় বর্ষের আশ্রয় শ্বরপ এবং তুমিই 
সকল কর্মের সাম ও ফলদাতা। আমরা যত কর্ম করিয়াছিবা করিতেছি এবং 
করিব, সে সমস্তই শক্তিময়! তোমার শক্তিতে । ডূমিকি উদ্দেশ্য সাধন 
আনসে যে আমাদিগের ছারা কার্ধ; সাধিত করাই তেছ তাহাও তুর্গিই জান। প্রভো! 
আমার জানিবাঁরও প্রয়োজন লাই, তবে এই প্রার্থনা, যেন কোন কাধ্যেই নিজ 
কর্তৃত্বাভিমান না আসে, যেন কৃতকর্মে আমি কর্তী বণিয়া অভিমান না করিয়া কন 
ও কম্দফল সমস্তই অকপট প্রাণে তোমার পাদপদ্যে অর্পণ করিতে পারি। তোমার 
মঙ্গলময় ইচ্ছাতেই যে, সমস্ত হইতেছে এই বিপ্বাস যেন দৃঢ় হয়। “আম দাস" 
"তুমি প্রভু" এই “দস প্রত" সম্বন্ধ ঘেন ভূপিয়া ন! যাই, তুমি নিজগুণে ফুপা করিয়া 
আমাকে তোমার আদেশ পাপনোপখোগী শক্তি প্রদান কর, অমি জোমার কপাবলে 
বলীয়ান 5ইয়। তোমারই আদেশে কর্মক্ষেত্র এই সংসারে তোমার ভাবে ভাবে 
কণ্জকরিধা পুর্ব পুর্ব্ব জন্মের কর্মজনিত ফলতোগ ক্ষয়করি। 
হে বিখজীবজীবন! এই বিশ্বসংসার তোমারই মুগ্তি, তোমারই মঙগলময় 
ইচ্ছায় কৃষ্টি স্থিতি ও লগ্ন হইতেছে। তুমিই স্ষটিকর্তা, তুমিই পালন কণ্তা, আবার 
হোমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইতেছে । তোমার বিশ্বে যাবত, কার্ধই মঙ্গলের 
নিমিত্ত হইতেছে, আমরা ঘোর মায়ামুগ্বপীব, লীলার নিগুঢ় তত্ব বুঝিতে না 
পারিয়াই তোমার মঙ্গলময় সু দোষারোপ করিতেছি। * প্রভো! ভাব দাও, 
স্থাবর জঙগম কীট পতঙ্গা্দি ।সুলা পদার্থেই তোমার মঙ্গলময় সত্তা অনুগব করি। 
হক্তি দাও, তে মাকে ডাকিয়া, তোমার লীলার মন্ত্র অসুতব করিয়। ভাবে ভাবে 
তোম।,ত আত্ম সমর্পণ করিয়। মানব জীবন সফল করি। প্তোমার ইচ্ছায়, 
তোমার শক্তিতে সমস্ত হইতেছে" এই বিশ্বাস যেন বন্ধমূল হইয়া খায়। দয়ামর 
প্রত! জঢাকর- দয়াকর 1 
আজ দশ বৎসর ধাবং সর শুক্কি ভাল্তানি লা তোমার প্রেসপূর্ণ অমোধ 
আশীর্বাদ লাতের জন্য প্রার্থনা করিয়া অমিতেছি। আগ আবার নৃততঙ্বর্ষে তোমার 


ভার মাস১১০১৯।] সক্তি? ৩ 


মুঙ্গলময় আশীন্নাদ স্চক অভ বাণী প্রার্থনা করিয়। তোমার ভ্াপ্পে উপস্থিত; তুমি 
পাদ পূর্বক আশী ব্ধাদ বাণী প্রদান কৰিয়া আমাদিগকে কার্ধ্ে উৎসাহিত কর। 
জানি না এতদিন এই ক্ষুদ্র ভক্তি ডালির কুহমগুলি*তোমার পদদেবার উপনুক্ত 
হইয়া আদিতেছে কি না, তবে ভরসা আছে যে, শিওপুজ পিতাকে ডাকিতে না 
পারিলেন্ড যখন তাহার আধ আধ অস্পষ্ট বুলিগুলি পিতার নিকট অধিকতর 
প্রিয্ন হয, তধন তুমি জগহ পিতা ও ভাবগ্রাহী, আমরা তোমার অবোধ শিশুপুক্ত, 
কেন আমাদিগের কথা তোমার প্রিয় হইবেনা? তুমি ভণ্তিন্র লেখক ও গ্রাহকগণের 
উপর শুভাশীর্বা্দ বর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে তোমার অমৃতোপম তত্ব প্রচারে 
উৎসাহিত কর! প্রতি গৃহে গৃহেই তোমার ভাব লইয়া “ভক্ষি” বিরাজ করিতে 
থডুক এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়। গ্রিতাঁপ তাপে তাপিত হুদ্ন়কে তোমার প্রেম 
পুণথু কৃপাবারী বর্মণে শীতল করিতে সমর্থ হউক । হে মঙ্গলময়! হে সর্ব জপ্রষ 
ভক্তবসল! আমাদিগের এই কাতর প্রার্থনাটী পূর্ণ কর। 


দীনহীন--দীনেশ চন ভটচাধ্য ॥ 


রেস 


গোপনে। 


জসপজাচ ও উট উ সস 


গোপনে গহনে ছুটি কুন 

গৌপনৈ বিতবে সুবাস রশি 
গে/পনে গপনে উদ্দিয়৷ তারক! 

ঢালে উজ্জলত] সারাটা নিশি ॥ 
গোপনে গহ্বরে জনমি তঠিনী 

কুলু কুলু 'স্বনে ধাইছে ফ্রতি ! 
গেপনে খোকুলে পোপবালাগণে 

 সপিল। আীঙ্ধন প্প্েমেতে গতি ॥ 

খ।পনে নিশীক্লে কোবদ* মণ্ডলী, 

ভাবে হু$ তীর কাব্যের খা 


৪ উক্তি | ্‌ ১শক্বর্ষ ১ সংখা। 
সিডির টি নিরিনিটি তারি ভি টিটি সী 
গেপনে আশার আশ্বাম পাইয়া 
বিরহিনী ভুলে বিরহ ব্যাথ& 
গোপনে কোয়েল শ্বক্প ঢাক্িয! 
গায় মাতাইয়। জগৎ প্রাণ 
গোঁণনে নিহিত নিখিল মন্রল 
পুজা-জপ-তপ-বিরহ গান ॥ 
গে।পনে ধ্যেয়া় গিরি তরু মুলে 
যোগী খষিগণ সদ পীতবামে | 
(মন।) ডাকুরে গেপনে গোপিকা মোহানেঃ 
মিদ্বে কেন ভুলে থাক পরবাসে ॥ 


আরা রাধা আস আাতীমাচাঞাারার-... জি .. 





দীন _-ভীরাজেন্দনাথ দাস। 


নিন্(সামগঠ পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরহ জীবনী । 
(পুর্ব প্রকাশিতেন পরু।) 


সংস।র গথে | 


যেই যৌবন কালে, দীনবন্ধু, সংপার হে বিদায় লইয়া, যাহার অদ্ষেণে 
আহি হইয়াচ্ছিলেন, গুরু কুপায় গোবিন্দের কুপায় যখন তাহ এ সপগান পাইলেন, 
এবং যখন সাবুণণের দ্বারা সইসারে ফিরিয়া আবার জগ্ঠ অনু রুদ্ধ হইলেন, 
তখন তিনি আবার সেই সঃসীরের পথে ফিরিলেন। যৌবনে, বিশেষ তঃ 
ধইহিত জীবনে, ্চর্ধা রক্ষা করিয়া খ্রকাস্তিক ভাবে সাধনায় প্রনুস্ত হুইয়| 
যখন তিনি শবীগোরিন্দের আশীব যাচিয়া লইলেন, তখন তাহার সংসার আর 
মরুভূমি" বলিয়া মনে হইজ লা | পরশ মপি যাহার আছে সে সকল-পণীর্থকে 
হুবর্ণে পর্ন ণৃত ধরিতে পারে, কেননা জোহা, পিল প্রপ্তর যাহা কিছু তাকে 
স্পর্শ করিবে তাহাই হুবিমণ হববেপিরিশত হাব যাধার হদয়ে এই পরশ 


ভাব্দ্র মাস, ১৩১৯ । ] ভক্তি । ৫ 
মণির প্রাক্জি বিকাশিত হছে, তাহার আবার ভাবনা কিসের € * যিনি সেই, 
পরশ মণির শক্তি আপে গ্রাণে অনুভব করিয়া সাশ্র বিগলিত নেত্রে, ভাবোচ্ছণ! মিত 
কে প্রার্থনা করিতেন 'দীন এই ভিক্ষা চার, যথ! তথা যায়, মন.যেন তে মায় 
ভোলেন|।” তাহার সংসার পথে প্রত্যাব্ন যে স্বপুময় হইবে, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? যখন শুন্য কলম লইয়| কেহ জলাশয়ে গমন করে, তখন 
সেই ঘটাক!শে বায়ুর স্পন্দনে একট! শুন্ততা একটা অপরিপূর্ণতার করুণ 
ধ্বনি উখিত হয় কিস্ত যখন সেই কঙগদ সলিল পুর্ণ করিয়া সেই ব্যক্তি 
গ্রত্যাবস্তন করে, তখন সেই করুণ স্বর শুনিতে না পাইলেও, তাহার পূর্ণতা 
তাহ'র উল্লাম, চলগ্রকে চলকে উছলিয়া ওঠে । “যে পথ দিয়া সেই শূন্য 
খট আনিয়া ছিপ, সেই পথ দিনা যখুন পুর্ণঘট ফিরিরা আসিল, তখন তাহার 
আনন্দোংধুল্ল আবেগ প্রাননে পথের কিয়দংশ সিপ্ত হুইয়া গেল। রবিকর তপ্ত 
পথের উত্তপ্ত ধুলিকণ। রসে সিক্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিল। 

ত্রা্গণ সন্তান, আজ ঞরধি নিশেবিত আচার পালন করিয়া, অধীত শাস্স ও 
গুরোপণিষ্ট হইয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যামনের দ্বারা, ত্রক্গজ্ঞান লাভ করিয়া যখন 
সংসারে ফিরিতেন, তখন তাহারা মংসারে কি অনুপম শাগ্ির অভিনয় করিতেন। 
তি তাহাদের সংসার “সংলার আশ্রম” নামে অভিহিত হইত । আর সেই জাশ্র- 
মের এই ত্রাণ আচাধ্োরা, আচারের দ্বারা, চরিত্রেরদ্বারা সমাজকে শিক্ষা দিতেন 
ঘে, সংসার ধরব ও সাধন ধর্মে কোন বিবাদ বিপশ্বাদদ লাই ) কেবল দৃষ্টির প্রভেদ 
মাত্র। আলোকে, আনন্দকে, আনন্দের আধার শরীগোবিন্বকে, সন্মথে রাখিয়া 
সংমার পথে চল, প্রংপারধর্বকর, সংসরে থাক, তখন দেখিবে সংসারধর্ম্ম ও, 
সাধন্ধর্ম হইয়া যাইবে; অন্বন্ার, মায়া, অজ্ঞান পিরানন্দ, ছায়ান্চ হ্যা 
পশ্চাতে সরিয়। যাইৰে খ *আর যর্ণি আলোর দিকে, জনন্দের দিকে আনন্দ মদের 
পিকে পণ5াখ ফিরিয়া দাড়।ও তবে দংমার পথ আধার হইবে, য়, অঙ্জান ও 
নিরানন্দ তোমার চক্ষে ধাধা লগাইয়া দিবে। ভাই ্রাহ্মন সম্ত্ম, সেকালে 
আচাষণ গৃহে অধ্যয়ন ও তংপরে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রতি দ্বারা, লক্ষ্য স্থির 
করিফ গংমারগ পুখে প্রবেশ করিতেন ও সংলারী জীবকে দেখাইতেন যে এই* 
৮8 ] 

দীনবদ্ুও এইরূপে লুঙ্গ খর হইলে সংসারের পথে পদাসণ করিপেন। 





৬ ভক্তি 1 ১১ বর্ষ--১ম মংগ্যা। 


রি 





মেই সাধুগণ চরণে বিদায় লইব্কা, পবির হুন্দর ননাপকর ভাবোন্বত্ত,ব্রা বণ 
যুষক, কোন. পথ দিয়া কোথায় গমন করিয়। ছিপ তাঁহার বিস্তৃত বর্ণন! 
মংগ্রহ করা. আর!স সাধ্য নহে ' তবে আমরা এইটুকু সংগ্রহ করিতে মমর্থ 
হইয়ছি যে, নান। স্থান পর্যটন করিয়া দীনবন্ধু অবশেষে কালিঘটে, অধ্যাপক 
কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট ফি'রয়। অ.পিয়াছিলেন| তিনি এই ঘে গৃহে 
ন! ফিরিয়া অধাপকের নিকট সাকাৎ করিতে আমিলেন ইহার ভিতরও একটু 
রহস্য আছে বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, ঠিনি শিকফাদাতা গুরুর প্রতি 
আন্তরিক কৃতজ্দতা প্রকাশার্থই তাহার নিকট আলিঘ়াছিলেন ও ধাহাঁর নিকট 
বেদান্তের রহস্ত অবগত হন্ইয়া, বেদান্তের চরম ভপবানের' মেই আনন্দময় লীলা 
রসা'খ'দনের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন তাহার নিকটে আজ আদি 
কৃতজ্ঞতা পুর্ণ হুনয়ে যথা ধর্জপে বলিতে পারিলেন 2 
+অক্ান তিমিরাগ্গন্য জানান শলাকযা। 
চক্ষ,রুন্মীলিডৎ যেন ত.স্ম শ্ীপুরুবেনমঃ ৪" 

বেদস্তবাগীশ মহাশয় দীনবন্ুর সেই লীনতা, দেই সরলতা, চিন্ত প্রাসম্বতা 
ও ভাব পরিবর্তন দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়া, ভাগার নিকটে তাহাঁকে অবস্থান 
করিব্র জন্য অনুরোধ করিলেন। দীনবন্ধু অধ্য।পকের আদেশ পদ্ঘন করিত 
না পারিয়া তথায় বাদ করিতে লাগিলেন। 

এপ্দিকে, দীনবন্ধুর পিতা বন্তকাল পরস্ত পুলের কোন সঙ্গান ন৷ পাইয়া, 
আতিশয় ব্যাকুল হইলেন। পরিজ্রনদিগের নিকট তিনি পুলের অনৃদদ্ধান 
করিলেন, কিন্ত কেহই কোন সংব'দ দিতে পারিল না। : অবশেষে তিনি, দীন- 
বন্ধুর শেষ শিক্ষা স্থান, কপিকাতা ভবানীপুর ও কালী টে সন্ধান লইবার জন্য, 
কশিকাভায় অ'পিলেন। দৈবযোগে এমনি ঘটিল যে তিনি যে পথ দিয়া দীনবন্ধু 
সন্ধানে যাইতে, ছিলেন, দীনবন্ধু সেই পথের বিপরীত দিক হইতে সে সময্ব 
অ]সিতে ছ্িপেন পথের মধ্যে এই ভাবে পিত| পুভ্রের অকম্মাং সাক্ষাং 
হইল । কিন্তু পির্ভা, পুক্রকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না। না পারিবার 
কারণও ছিল, দীনবধ্র তখন নুন্দর কপোল বহিয়া লগ্মিও চিকুর, পরিধানে 
ঠৈরিক রমন, অঙ্গে আল্ধাল্ল। | কই বেশে সক্িত হইয়াও দানব বগনে 
৫ ভাৰ ফুচিয়া বাহির তই, নয়নে, যেশিহ্য জ্যোতি প্রকাশিত হইত তাহা 
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দেখিলে, পথের লোকে তাহার প্রঠি ফিরিয়। চাহিত। আর চাহিয়া মনে করিত, 
লোক তো অন্ঞে দেখিয়াছি, কিন্তু এমন হুবিমল সৌম্যধূর্তি তো সহজে দৃষ্ি 
গোচর হয়না | সুপ্দর তে! অনেক আছে, কিস্ত এই হুন্দর যুবাকে দেখিলে 
প্রাণে যেন কিএএক অপুর্ব ভাবের উদ্দেক হয়, যেন কি* এক আনন্দের সঞ্চার 
হয়| কেন এমন হয় তাহা বুঝিতে পারে না, কেবল স্তত্তিত হইয়া] দীনবন্ধুর 
পানে চাহিয়া থাকে, সাধারণ গোকে ধাহাকে দর্শন করিয়া এইরূপে আকুষ্ট হইত, 
তখন তাহার পিতা যে শ্বীন্র পশুকে দেখিয়া, একপে আকৃষ্ট হইবেন ইহাতে আর 
সন্দেহ কি? কিন্তু দীনবন্ধু পূজনীর জনকের সন্পর্শনে, আত্মগোপান ন। করিয়া, 
তংক্ষণা২ তাহার চু বন্ধন! করিয়। বলিলেন “বাবা! আমিই আপনর দীনবন্ধু 

পিতার তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না! তাহার হারা-নিধি, আজ 
পথের মাঝে পাইয়া সাশ্র নয়নে পুজ দীনবন্থুকে আলিঙ্গন করিলেন! তখন 
পুনর্ববার তাহার চরণ বন্দনা করিয়। পিতার সঙ্গে দীনবন্ধু ভব!নীপুরের দিকে 
অগ্রণর হইলেন । কিন্তু যাইবেন কোথা £ তিনি তো আর কোথাও নির্দি্ ভাবে 
থ(কতেন না। মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকের বাটিতে অবস্থান করিতেন, কখনও বা 
ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে অহে'রাত্র তন্ধ আশোচনায় গঙ্গাতীরে অতিবাহিত হইত। 
সুতারাং পিতাকে লইয়া কোথায় ধাইবেন এই কথা আলোচন। করিতে *করিতে 
তিনি ভবানীপুরের পিকে অগ্রদর হইতে লাগিলেন । কিয়ন্দ'ব যাইবার পর, তাহার 
পিচদেপের ক্লান্তি বোধ হওয়ার একটি কুঈীর সমীপে উভযষে উপবেশন করিলেন । 
ঠিক এ সময় তথায় কোন লোক আসিযগউ1হাদের মহিত ্বশপ্রবৃত্ হইয়া 
আলাপ পরিচয় ক্করিতে লাখিলেন । দীনবন্ধু তখন তাহ!কে জিদ্দাগা করিলেন 
“হা, মহাশব 1 এখানে কোন ঝট ভাড়া পাওয়া যায়? তরুত্তরে সেই ব্যক্তি 
মুদু হাস্য করিয়া বলিলেন__) ঠাঁহর ৷ আপনি যে চা প্রন্তুতির লোক দেখিতেছি, 
তাহাতে আপনার যে কোন নিষয়ের জন্য ডিগ্রিত্ত হুইতে হইবে বশিয়া মনে 
হয় না। যেকুটার় দ্বারে উপবেশন করিয়া অছেন, এঁধানিইু তে। কালি রহিয়াছে ! 
আর আপনাকে,ন্তত্ত বাদার সন্ধানে যাইতে হইবে না এ ইপ্ামীও পধনই 
এধানে আর্সিঞতত ছেক। এই কথা বপিতে বৃশিতে কুটীর স্বামী তথায় আঙ্গিযা 
উপস্থিত ইন ও. কুটীর বু মুক্ত করিয়া দিলেন। * দীনবন্ধুর *মংসাবু. গৃহ 
প্রবেশের ইহাই, শৃত্রুপাতণা 


৮ ভক্তি । | ১১শ বর্য-১ম সংখ্যা । 


মি 
গৃহেতো প্রবেশ করিলেন, কিন্তু গৃহস্থণীর দ্রব্যাদি আমে কোথ|। হইতে? 


আহারীয় ড্ব্যাদি ত্রুয় ও ত্বর ভাড়া কপদক শূন্ত ব্যতিঃকোথাঞ্ইতে দিবেন ? 
ছীনবন্ধু প্রথমে, একবার একধাট! ভাবিলেন। তাগগার পিতৃদেব, তাহার মনের 
ভাব অবগত হইয়া বলিলেন “বাবা কোন বিষয়ের জন্য চিন্তা শ্রিওনা, যিনি 
তোমার চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন তার শক্তিতে জগ চলিয়! যাইতেছে, তুমি 
আমি কি জগৎ ছাড়! % কথাগুলি শুনিয়া দীনবন্ধুর প্রাণে "স্বরুপেন ব্যবস্থিতির” 
ভাবটুতু জাগি উঠিল। আন্ত কি সে ভাব চাপাথাকে যেভাবে থাকে, 
তাহার কাছে ভবের কথা বলিলে সে একেবারে আতন্মহার! হুইয়া পড়ে। কোন 
পুজ-হাঁরা জননীর কর্ণে ঘর্দি অপর কোন অপরিভিত কঠেব বিলাপধ্বনি প্রবেশ 
করে তবে তাহারও জুদয় তখনি উদ্বেলিত হই-1 উঠে । সরুল প্রাণের সরল ভাব 
এমনিই তরল। সাশাগ্ ইঞ্জিভেই বিকশিত হয। দ্বীনবন্থুরও তাহাই হইল] 
ভাবের কথ! শুনিয়া ভাবের ভেরে তাহার দেই হুম্পূর ক, হইতে এই 
প্রাণারাম প্রার্থনা, গীতকারে নিস্ত হইল, 
ওহে জগদীশ আমি যে বিদেশী ধর্্মাধন্ম জানি হয় না সাধন 
তোমার আদেশে সংসার বিদেশে 
(যেন) তোমারি সংমার করিহে পালন ॥ 
তুমি বিশরূপ অন্ধপ চিদ্রপ বিশ্ব তে'মার রূপ নাহয় বিপ। 
প্রভাতে উঠিয়ে চৈতন্য পাইয়ে 
চল্ঞেছি এবার করিতে মণ চি 
দেখ দয়ময় তোমারি আদাধ . করিয়ে মার ধেপ) মং_সার নাহ । 
তুমি জমীকেশ জদযের ঈপ 
ঃ "(ক'রো) লাবধান (যেন) নাই পাপেতেরমগন ॥ 
(যেন) অগ্যকার দিনে যাপাই যেপানে তাই মন প্রাণে করিছে ওহণ৭। 
€ধেন) অহৎ ভাবে মে প্রিপাদ্দ পশু সেজে 
(যেন) গ্রতিকাজে তোমায় নাহই ধর্ম্মরণ | 
(যেন) স্পঞ্ধণতিরস্কার কলিগত গ্াপ রোগ শোক দুধ দৈষ্ অনুতাপ । 
ইয় ন যেন তখে হতাশ সম্ভগ 
ওহে, ব্রিতাপহারী হবি ক'লো নিরীক্ষণ ॥ 
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(এতে) আমার নয় মৎ্গার সকলি তোমার আমিও তোমার হমিও আবছা 
ওছে মার, ৎসার সংপারের মার 

(যেন) সংস'রে এশার গাই দরুশন ॥ 

(দে'খ) এ অধম দলে আজিকার দিনে. ওহে দীলনাথ পিও ছুদিন দালে | 

যেন তোমা বিনে আতর কিছু ভাবিলে 

(যন; তোমারি অদেশ কনিহে পালন । 

গীত সমাপ্ত হইল, তখন পিতা বিশ্বঘ্ধ বিচ্রস নেত্রে পুজেসস পানে চাঠি পা 

দেখলেন, পুজেন্ক নমুনে প্রেমাঞ্র বর্ষণ হইতেন্ছ। এমন মমন ক 

নিবাসী কোন ধনী ব্যক্তির পন্রিচুরক আিদা বিনীত ভাবে বলিল “ঠব 

মহাশয়! আমারবাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাত্েন, তই আমাকে 

পঠাহয়। দিয়াছেন ও জানিতে চাহিয়াছেন ধে কোন সমগে অংসিলে আপনার 

সহিত মাক্ষাতের সুবিধা হইবে? এই কথ: অনিদ্ভা দীনণন্ধু মনে মলে একট 

হাসিলেন, এবং প্রক্কীগে বলিলেন "বাছা! তোমার বাবুকে কট স্বীকার কন্যা 

'আমার মতন লোকের নিকট আমিতে হইবে না । বরং তাহার কথন অবসর 

হইবে বল, অ.মি সেই সযয় তীহার নিকট যইব।, এই কু! শুনিথ। 

পরিচারক বলিল, “বাণ আপনার ছন্তই বমিঘ়া অছেন, আপনি তবে অনুশ্রহ 

করিয়া এখনই যাঁইলে ভিনি সন্তুষ্ট হইবেন ।”? এ 

পিতাকে তথান্ন অবস্থান করিতে বণিয়া গৃহ হইত 
সহিত গমন করিলেন । 


ই উত্তর পইয়!, তখন দখনবন্ধু 
« শিক্ষা গ্ব হইগেন ও তাহার 
পুমশত ) 
শ্রীঅহদাএমাদ ভ্াপাপ্যায |. 


পর্ণ 
নববব। 
এস-- এস'নবব্ধ এস তুমু এষা, 
সেছি তোমারে আর ঠরিতে বরণ; 
পুর রতন ৯৫রখে গেছে অসম্পুঃ ম্‌বে, 
জসপুর্থ' করণে তা ক্রয় “তন । 


১০ ভক্তি | / ১১শ ব্ধ--১ম সংখ্যা 
পা পাপা 


শর্করী-তিমির ভেদি' মিহির যেমন, 
ধরণী কিরণ রাগে করি? উত্তাসিত, 


সঞ্চারে জীবের দেহে নৃতন জীবন, 
ধীরে ধীরে প্রাচীদিকে হইয়ে উদ্দিত) 
অপসার করি' তথা বিষ, নিরাশা, 
এস, গুহে নধধর্ধ ! এস ধীরি ধীকি; 
জাগডক উদয়ে তব হুদে নব আশ 
উত্সাহ বীণার তান উঠুক ঝঙ্কারি'। 
নববষে প্রদু্িত সকল সদয়! 

হউক কল কশ্ম সফলতামনু। 


শচুণীলাল চন্থ। 


পা 


ধর্মোপাসনা। 


( রাজদাহী বৈষ্ণব মমতিতে পঠিত |) 


ধর্ম কাহাকে বলে তাহা বোধহযুআপনার। মঞ্লেই জানেন । “4” ধাতু 
হইতে ধশ্বের উত্পত্তি। ধশ্মই আমাদিগের দুঃখ দূর করেন, আমাদিগকে পাপ, 
ভাপ হইতে রক্ষা করেন, নরক যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ করেন, স্ত্রী পুত্র ধন এ্রধ্য 
বন্ু বান্ধব আমাদিগকে ইহকালে কোনবিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে বটে 
কিন্ত পরকালে “কহ সঙ্গে বার না। পাথব স্ত্রী পুত্র ভাতা তগিনী পিতা মাতা! 
বদ্ু বান্ধব কেহই সর্ধও সকল সময়ে আমাদের রন্থুর কায করিতে পারেন।। 
কেবল ধশ্মই ইহুপরক'ল সর্দত্র সকল সময় আমাদিগকে রক্ষা করেন ॥ 
আমাদিগ্ের মৃত্যুর সময় আনদিগের আত্মীর বন্থুগণ আমাদিগকে ত্যাপ 
করিণী যান। কিন্তু ধশ্ম শ্ামাদিগকে কখন ত]াণ করেন না। আব খাঁষগণ 
বলেন :-- 


ভাদ্র মাল, ১৩১৯।] ভক্তি । ১১ 
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“এককুমব হুদ্ধন্ধ্ো নিধনে পান্নু হাতি বহ:।” 

মৃত্যুর পরঞ ধর্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। সেই জন্য ধর্মই আমাদের 
একমার চুজ্‌দী। অতএব এক্সপ বন্ধুর উপাসনা করী সকলেরই কর্তব্য । 
হিন্দুধর্মের উপাসনার প্রধানতঃ পাচটী পন্থা আছে। কেহ গণপতির, কেহ হৃধ্যের, 
কেহ শিবের”কেহ শক্তির, কেহ বির, উপাসন করেন রুচি ভেদে এই পাঁচ 
প্রকার উপাসন! পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে । ধিনি যে পম্থাই অবলম্বন করুন ন! 
কেন, গন্তব্য স্থান একই | নদী যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রধাবিত হুইয়া অধশেহে 
ফাগরে সমিলিত হয়, জীবগণও তদ্রুপ আপন শ্াপন ইঞষ্টদেবের অর্চনা করিয়া 
গরিণামে ইস্ট বন্ত জাত করিয়া থাকে। 

বেদে উপাসনার বিবিধ প্রকার যাগ যঙ্জা্ির বিধান আছে। কলিকালে 
তাহার অনুষ্ঠান করা অসস্তব। সেইঙ্ন্য কপিকালে তন্তমতে উপাসনার 
পদ্ধতি প্রচলিত হয়। কিন্ত তাহাও সহজ মিদ্ধ নহে। তন্ত্রের ভাষা এক্সূপ 
জটিল যে সাধারণলোকে ইদয়ন্নম করিতে সক্ষম হয় না। অনেকে ক.কর্ম্ম করিয়া 
ভয়ানক পাপাচরণে প্রবুন্ত হয়। যখন পাপাচারীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া 
পেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইল, তখন ধর সংস্থাপন চন্ শ্রীধাম নবদ্বীপে 
শী ্ীমন্সহাপ্রভ্ চৈতন্যদেব আবিভূত হন। মহাপ্রভু যে উপাসনা পদ্ধতি 
প্রচার করেন তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ । ঠিনি বলেন ষে এই মায়াময় সংসার 
হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় লাই। পাপ, তাপ, হরণক্চারী সমন দমন 
রাধারমণ আীকুষ্ণের নাম কীর্তন করিলেই জীব সকল পাপ হইতে যুক্ত হুইয়া 
ভগবানের পদাশ্রয় গাইবে । 

মহাপ্রভুর গুরুদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, বেদান্তে তাহাগের অধিকার 
নাই। তাহাদের পঞ্চ আক 'নাম জপ কর!ই সংসার মোঁচনের "একমাত্র « 
উপায় । (তিনি আরও বলিরাছিলেন-_ 

নাম বিনা কিকালে নাহি আর ধন্ম। 
সব্ব মন্ত্র সার নাম এই শান মনু ॥'* 

এ মন্থন চৈতন্য চরিতামুতে অনেক উপদেশ আছে তাহা বিস্তার 
রূপে ব্ণন! করা মামাপ্ন সাধ্যায়ণ্ড নহেন। * টুহফাবঙ্ধন্মের মুল মন্ত্র এই* মহ।প্র 
বলিয়াছেন: _ 
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উনারা 








৮৪ 
তণাদ্পি স্বনীচেন তরোরিব মহিষুলা। 
অমানিনা মানদেন কীত্নীয়ঃ মদা হরিঃ 
ইহার আর্ট বোধ হক এই দপ,-যে প্যক্তি তৃণ হইতে ও ঘাগনযিল নীচ মনে? 
করে, বৃক্ষের মত ধে বাঞ্ডি সহাওন ম শন যে ব্যক্তি নিদে অভিমান শুন্য এবং 
মে নিজেমান না চাহিয়াও' শন্যকে সমান করে, হেই ব্যক্তিহরিনাম ণীন্নের 
যোগ্য । এইজপ গুণ বিশিই ব্যক্তি যে জগ.তর আদর্শ পুরুষ তাহ] গকলেই 
একবাক্যে খ্বীকার করেন এঁক্ণ স্বভাব পাইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন । 
সন্ধার চিন্ত শুদ্ধি করিতে হয় আমাদের মন যেষন কলুষ পূর্ণ তাহাতে আমর। 
কখনই বৈগৰ হইতে পারিব না। অন্যেপরে কাকথা উটীমহ প্র শয়ং 
বলিয়াছেন-_-- 
«বৈষ্ণব হইতে ছিশ" মনেবড় মাধ | 
তণান্দপি শ্রোকেতে গড়ে গেল বাদ ॥' 
মহাপ্রভু লোক শিক্ষার জন্যই এপ উক্তি করিয়াছেন। নচচৎ যিনি 
ভগবানের পূর্ণাবতার, ভার আবার কন হৃইবার বাধাকি? যাহার! মনে 
করেন আম বড় ভক্ত, আমি বড় পাস্মিক। ম্মম বড় সাধু ; আমি পবন, বলবান। 
ধনব!ন। বিদ্বান বাঁলযষা ধাহাবেৰ মানে আশঙ্কা আছে তাহার। কধন 
পীরের করুণ!র পাত্র হইতে পারেনা । ভগবানের করুণা পাইতে হইলে 
সর্বপ্রচারে অভিমান শুন্য হওয়। আবশ্যক) কেবল বৈধব ধর্থের কেন, হিল্দু 
শের খুল মন্রই এই, প্লহ্ঙ্গারাং পরেরিশু" শানে অহঙ্গারকে পরম শক 
বপয়া ধ্শন| কর হইন'ছে। একইঠ গন মনে পড়িষ। আগনার। বোধহয় 
সকলেই এ গল জানেন1 তথ]ণি আমি গন্সের প্রলোভনটী ত্যাগ করিতে 
গারিচ্েছিদ। গল্গটী এইঃ- 
গরুড় মনে মনে ভানিত যে, তাহার মত বীর আর নাই। তাহার মনে এইনূপ 
অভিমান উপস্থিত হওযান চ্ভগবান তাহার শিক্ষা দেওয়ার জন্য একদিন ধপিলেন 
পগরুড। অনেক দিন মহাদেবের মঙ্গে দেখ! হয়নাই, চল একবার কৈলাশে যাই” 
গরুডু যে মান্দা বলিয়। পচ্চ বিস্তার করিলে ভগবান গক্চড়োপরি উপুবেশন করিলেন 
গরু বু বেগে নিমেষ মধ্য বৈলাশে উপ হত হইল। উকলাষ্লোত দ্বার দেশে 
মহ1$৫বের নুহদাকার ঘাড় প্রশনে সর্বষে" গারেধাশ করিয়া ভগবল তাহার 


ভীদ নাস, ৯৩১৯1] শক্তি | ১৪ 
অভিবাদন করিল। কু গকুড়কে ছ্বারদেশে অপেক্ষা কৰ্ধিতে বপিয়া পুর 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় ষাড়কে মায়া নিদ্রা দিয়া গেলন । 
রড নিন ঘের "নিদ্রায় অভিভূত হইল | ক্ষণকাল পরে ষাড়ের নাসিকাতে 
গৌ গো শব্জ হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে গরুড় নিশ্বাপের 
জেরে শন্‌ শন্‌ শব্দে বাড়ের নাশারন্ধে প্রবেশ করিল এবৎ প্রশ্াগের সময় 
গরড় বহু দূরে যাইয়া পতিত হইল | মহাবীর গড় আত্মরক্ষার অনেক 
চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই পারিল না| দেখিতে দেখিভে পুনরায় গুড়ে 
ষাঁড়ের নাগিকা মধ্যে সজোরে টানিয়া লইল, এমন সমন শ্রী, আসিয়া 
দেখেন গড় নাই । গর্ুড়গরুড় বলিয়া ডকষিতে লাগিলেন! কোথার্ম৪ 
গড় নাই। হঠাং শন শন্‌ শে যাড়ের নাসরাদ্ধ, হইতে গরুড় বাহির 
হইয়া দূরে নিপতিত হইল | কু দশর্নে সকলেরই চিন্তে আনন্দের উদ্দদূ 
হয়। কিন্ত গঞ্ড়ে তাহার বিপর্িভ হইল। গরুড়েল মনে আনন্দের পরিবর্তে 
লঙ্জার উদয় হইল! কুন বলিলেন, গগকুড়! একি 1” তখন গরুড় বলিতে 
জাগিল হে কষ! রক্ষাকর, বলিতে ধলিতে বুষ্চের সমক্ষেই পুনরায় গরুড় 
ষাঁড়ের নাসংর মধ্যে প্রপেশ করিল ও তক্ষপাখ প্রশ্নাসের সঙ্গে দৃূত্রে পতিত 
হইল | ভগধানের ইচ্ছায় তখন ষডের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় গরুড় হাপ ছাড়িনা 
বচিল। গরড় ভগবানের চরণে লুন্তিত হইয়া বলিল আর কখন অন্ডিমান 
করিন না। অভিমান করা ভণবানের প্রি বাহন গরুট়েরুই এই দশ।, অনোর' 
পত্্ষ আভমান যে সদিনাশ ঘউ[ইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি! অতএব মনে 
কোনরূপ অভিমান আসিতে না পারেঞ্স ব্ষিয়ে সাবধান হওয়া সকলেরই 
আবশ্যক । 
শুক্র আরধুন করিত্তে হইলে সর্বাগ্রে অন্তঃকরণ পবিত্র করী প্রয়োজৰ। 
আবার*ঝহা শুচি না হইলে সহজে অগ্তরশুদ্ধ হইতে পারেনা, আজকাল 
সাধর বেশ দেখিলে অনেকে ভণ্ড বলিয্ধ। উপহাস: করেন, অকাল যে ত্ডের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তথিয়ে বিন্মাত্রও সন্দেহ নাই মত্য। “কিন্ত তাই বলি 
সাধুর বেশধারী মাএকেই ভণ্ড বণিয়া সিন্ধান্ত করা যুঙ্ছি দন্মত ন্বহে। তাহার 
কার্য বত জিশেষবুঁপ পর্ঘবেক্মণ করা কতব্য |* যাহাহউক চিত্ত শুদ্ধকরিতে হুইপে 
বাহ জনিত ওল) টব পরিধান নাঁমাঝহী উত্তরীয় খ্রণ ও 


১৪ শুদ্ি | [১১4 বর্ষ--১ম সথখ্যা | 


সর্ববাঙ্গ হরিনামের ছাপগ্রন্ণ করিলে, মনে যেন্ূপ এক অপ স্লী সান্তিক ভাবের উদয় 
হয়ু তাহা সহজেই বুঝিতে পা যার । মলে সান্তিক ভবের উদয় হইলে, মনের 
চাঞ্চল্য দূর হুইয়া মন খ্রি হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে কোনবিষয়ে একাগ্রতা, 
না জন্মিলে তাহাতে চিত্ত কমা? হয় না ভগবানের উপামন। করিতে হইলে 
চিবের একাগ্রতা হওয়া অবখক শ্ীরুক্ের কুপ। হইলে ভগবানের নামে 
মন একেবারে [বিভেরু হইয়া যায়। তখন আর বাহ্‌ জ্ঞান থাকেলা। 
আপন।রা জানেন অনেকে, হরিনাম সংকীর্তন শুনিয়া এমন কি শীষের 
নায়্েই একবারে মোহিত হইয়া ধায়; বা জ্ঞান শুন্য হয়। আজকাল কোন 
কোন মহাত্বা ওরুপ মোহভ্রান্তিকে ভণ্ডামি বলেন। কাহার হৃদঘ*্এমন পাষান ষে 
সে অন্যকে দয়ালু ভাধিতেও পারেনা । সকলের মন সমান নয়। কেহ 
সহজেই মুগ্ধ হয়। কাহারও হৃদয্ব এমনই কঠিন যে কিছুতেই বিগলিত হয় না 
“'কাহাবু সাপের” গল বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। দাবা খেলাতে 
মন এতই মোহত্রান্ত হইয়াছে যে, নিজ মাতা সপর্দই হওয়ার সংবাদ পাইয়াও 
বিচলিত হওয়া দূরে থাকুক “কাহার সাপ'' বলিয়া উত্তর দেওয়া হইতেছে। 
এরূপ আমাদের মন কোন কোন সমপর কোন বিষয়ে একেবারে বিমোহিত 
হইয়া যায় তাহাতে বিশ্ব মাত্র সন্দেহ লাই । 
ক্রমশ : 
শরপূর্ণচন্দ গোথামী । 





চৈতন্য চরিতামত! 
(গীতি-কবিতা ।) 


“আয় তাৎ শরায় তাঁ নিত্য পীয়ঙাং গীয়তাং যুদ|। 
চিন্ত।তাং চিন্ত্যতা" ভক্তাঃ শ্রীচৈ হন্য চরিতাম্বতম্‌ ॥" 
'কঠের হাতের মধা মণিটা _হন্দর ছাতিমাশ | 
তারকার মাঝে,কুপ্প পশধর, সতুড়ায় শয়ন খ্রাপ। 


তাদ মাস, ১৩১৯। ভক্তি । ১৫ 
স্পস্ট 

শুবুপ্‌বে নানা দেবত। বেইিত, শোছে কিবা আখগুল্‌। 
নৃষ্টাতির শিরে হেব্রি কোহিন্রে, করে তাহা ঝলমল ॥ 
সরিংকুলের গরিষ্ঠ গঙ্গা, পতিত পাবনী নাম। 

পাদপদ্‌ হ'তে বাহির হইয়ে পুতকপ্ধে কত ধাম ॥ 
হিমের আলয়, ধন্ত হিমালয়, নগরাজ ব'লে ধন্য । 
ধর গণ্তীর, পরম যোগীর প্রকাশে ভাবের চিহ ॥ 
সরোবর নীরবে পত্র বেষ্টিত অকুট কুশুম মাঝে । 
জুন্দর-বর-ফুল কমল, আহ! মার কত সাজে ॥ 
সতী শিরোমণি সহধন্মিণীর সীমস্তে িন্ুর বিন্দু | 
ললিত কুভ্তল, কৃষণগাগর মি উঠে যেন ইন্দু & 
শঙ্কর বুকে, রাতুল চরণ, বড়ই মানস জোভ। | 
ল(খগণ মাঝে, কিশোর কিশোরী, কি বলিব তার শোভা 
যোগীদের মাঝে, মহাদেব যোগী সঞ্ল যোগীর মান্য | 
শিবোহ্হৎ শিবোহহৎ রব, উঠিতেছে ভেদি শংন্ত ॥ 
জ্ঞানি চাহি আছে, ব্রক্ষের পানে, জে)াতি হেরি আযহার । 
প্রগৌরাঙ্গরপে শ্বয়ং ভগবান ফেলিতেছে অশ্রধারা॥ * 
গ্রন্থখনিমাঝে নানারত্ব শোভে সর্প্যশ্রে্ঠ সনি কারে ? 
“্রীচরিতা মৃত” যেন ছুপ্ধসার কে ষেন বলিল মোরে ॥ 
তাব প্রেম রস পৃ কলের ভ্রীচরিতামুতখানি | 
ভাই, শিরঃ পরশিয়ে, নিয়েছি হ্গদয়ে, মহারত্ব জ্ঞানে টানি ॥ 

“রাঙ্গাপান্ছুখানি” মধুর উজ্দল হেকিতে যাহারণমাধ | 
সাধু গুরু কাছে “চরিতামুতের" করুক সে রসাস্বাদ, ॥ 

দীন_ ভঁরসিকলাল দে। 


১৬ ভক্তি ৰ | “১শ বর্ষ-- ১ম সংখ্যা । 





শ্রবণ! দ্বাদশী। 


ও 





ঙ ৮ 
৩ 6 "শব 


অবণ। দাঁদশী অন্বন্ধে ভ্রীপত্তিকা় বভ্কাল হইতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়া আদিতেছে। এক শেণীর লেক একবারেই সে সংবাদ রাখেন না, 
অথচ মুনিদ্ধান্তিত মীগাৎসার প্রাতিকুলে নৃতন সংশয় উপস্বাপিত করেন, 
আবার অপর এক শ্রেণীর লোকু শফরীর ন্যায় আমাদের কোন্নও কথার অন্তস্থলে 
পরব্শে করিতে প্রযাঁম নাপাইধা উপরে উপরে ভামিয়া বেড়ান এবং অন্ধের 
হস্তি-দর্শনের নায় সুসিদ্ধান্থের গ্রতিকুলে বিতণ্ডা করিতে সচেষ্ট হয়েন। 
আবার আমাদের বন্দনীন বয়োঁজ্যে্ট অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি সময়ে 
সমথ্ে পিষ্টপেষনবহ মীমাংপিত্ত একই কথ] লইয়া পুনঃ পুনঃ অ লোচন! করিতে 
প্রয়াপী হয়েন। আমাদিগকে বাধা হইয়াই পুনঃ পুনঃ তাহাদের মত'মতের 
আলোচনা করিতে হয়। আমরা আবার আমাদের মীমাংসার পুনকপেশ 
করিতেছি । 

শ্রধণা দ্বাশী অইমহাদ্বাদশীর একতম বলিয়াই জীহরিভক্রিবিলাসে পিদ্ধা- 
ভিত হইয়'ছে। নিনে উহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে: 

গুম্থকার ও টাকাকার একই ব্যক্তি । 

ভ্ীমভ্ভাগবতের দশন স্বান্থের টাকা উপনংহাবে আজীব' অকপট চয় স্ুলে 
জিবিম।ছঁ, হরিভক্তি ও তাহার টাকা উদ সনাতনের লিখিত গাঁ 
“সনাতন হ্বপ্পং ভগবান্‌ রউাকফচৈতন্যদেবের প্রেরণায় 'বৈষ্ধষ স্মৃতি প্রচার 
করিয়াছেন, হতরাৎ তাহার সদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রই মান্য গ্রন্থের 
বাক্য পরিস্ব্্র করাই টাকা নির্দ্াোণের উদ্দেশা । আীীগৌরাগদেবের প্রিয় 
পার্ধঘ পাদ সনাতন হঠিভক্তিবিলামের দিগ দর্শন টাকায় শ্রবণ। দ্বাদশী 
গুকরণে স্টা্টতঃই লিখিয়াছেন; দ্বাদশী ও শ্রবগানক্ষত্র মংযোগে মহাদাদশী 
হয়, হতরঠ শক্তাশকের বিাঃ না করেয়া মহাদ্বাদশীতেট বৈধবগণের উপ- 
বি করা কর্তব্য । শ্রবণ ঞ্দশশী করণের ৫২ অঙ্গ খ্বত টাঞ্গা দেখুন। 
তা শ্রবণ! ঘ/দশী মহ1ছ্াদশী হইলেই উপোষা। 


ভাগ মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি 1 ৬৭ 





পূর্ববপক্ষ । 


“ভান্যক্ক''*বিধানে মঙাদ্বাদশী যোগ সংঘটিত হৃইঙ্কদই বৈগ্ষষগণ শুক! 
একাদশী তযাগ করিয়া! এই মহাদ্বানশীতে উপবাস করিবেন, নচে হ পার্খপরিবর্তন 
একাদশী তাপের অপর ব্যবস্থা লাই | ইহাই শ্রীপান সনাতন গোঙ্বাগি- 
মহানুতবের সিদ্ধান্ত । তিনিই বৈ&ব স্মৃতির প্রবন্তুক। কাহার আজ্জাই চরুষ 
সিঙ্কান্ত। অপূরর কথ! অমান্ত। ফারিকাতে যে শক্ত।শক্তের কথ! বলা 
হইয়াছে উহা! স্বমতেঞ্জ সিদ্ধান্ত নহে, শ্রবণ দ্বা্ঘশখ অধিকরণের পুর্বপঙ্গ মাত্র। 
ূ্বাক্ষের লঙ্গণ এই চপ ২ | 


(১০৭ ্যাসেন দিদ্ধান্তবিরুদ্ধংশৈককোটি 
স্থাপনয্‌ পুর্ববপক্ষঃ 1. 


শ্রবণ! দ্বাদশ্ী অধিকরণে “একাদগ্ঠ। বিশুদ্ধতে” হইতে উপক্রম করিয়! 
“উপবান, বুধ; চুধ্য/চ্ছ বণ| দ্বাদশী দিনে" পথযন্ত পুলপিক ) গুব্বপক্ষ মিদ্ধান্ত 
নহে। 


৫ শর্ট 
০7 । 


অতঃপরে নারদীয় বচনে ব্রত-তিথির নিশি কর! হইয়াছে । অর্থাং বিশুদ্ধ 
একাদশী তাপ করিয়াও শ্রবণ। দ্বাদশীতে উপবাপ করিবে ইহাই নির্ণয়।ংশ 
পিদ্বান্তপিদ্ধ বিচাধ্য বাক্যের তা্পযঠারধারণই নির্ণয়। গৌতম মুতের 
ভাষ্যকার বাসায়ন*মুনিও এই কথাই বলিবাছেন__ 
“তয়ো (পক্ষ প্রতিপক্ষয়োঃ) রম্যাতরন্ শিবুতিরেকক্করস্য।ব- 
স্থাপনগু অনশ্যাস্তাবি, যন্তাবস্থাপনহ তঙ্্[বধ।রণম্বনির্ণন্ষঃ 1” 
এস্থলে উপবাসদ্বয়-বাবন্থার নিবুন্তি করিঘা নারদীর ঝচনে এক উপবাদের 
নির্ণয় করা হইয়াছে, পুজ্যপ/দ গ্রন্থকার টাকাতে উহাই পশ্রিক্ষউ করিঘা স্মিখিযা- 
ছেন। মাপারণ পততেরা “নিয়” বুঝিতে নাণ্পারিছা গোদখ্েগ করেন! 
কিন্তু কাহাদের এবক।ট। বুঝ। উচিঠ ধে. গ্রস্থপারই টাকাকার। টাকায়? [তিনি 
কারিকারগনর্ঘয় পরিস্কুট ব্ীয়াছেন। টাাতেই শ্রতনি ভাদের জাবণ। প্্ঘশী 
যেগকেও অইমহাক্দশীর অন্তভ্্ত করাই বিচার করিতে আদেশ করিয়া" 


১৮ ভক্তি |... [১১শ বর্ধ-১ম লংখ্যা 


্ 





ছেম। মহাদাদশীর লক্ষণীক্রান্ত না হইলে কেক্ল দ্বাদশীতে কোনও সময়ে 
অবণ। স্পর্শে উ*বাস হইবে ন। | 

১। কেহ কেহ, খ্বাদশী যে কৌন সময়ে শ্রবণা স্পর্শ করিলেই উহা 
উপোষ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিতে ইচ্ছুক সেক্ূপ ভাবে একটা! শ্রবণ দ্বাদশী 
হইতে পারে, কিন্তু উহা হরিভক্তিকিলাস প্রা নিত্য মহাদ্বাদশশী নহে,-উহা 
রঘুনন্দল-গ্রাহ্ন কাম্য শ্রবণ! দ্বাদশী। তাহাতে পার্খপরিবর্তন একাদশী ত্যাপ 
করিয়! উপবাস হইতে পারে না। আীপাদ সনাতন বৈষবগণের পক্ষে সেরূপ 
শেবস্থা দেন লাই। 

২। শবণ!-দবাদশী ঘটক শাুশয় বচন প্রমাণে ঘাদশী শ্বণা যোগ সন্বন্দে 
কুত্রাপি স্পৃশ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় না। গোস্বামি তট্রাচাধ্য “স্প.শ” 
ধাতুযোগ শ্রবণ দ্বাদশীর যে লক্ষণ করিয়াছেন উহা শান্ঠীয় বা শস্ত্রমুলক বলিয়া 
প্রতিভাত হয় না। 

টীকার ভ্রমার্থ-গ্রহণ । 

কেহ কেহ বলেন হব্রিতক্তিবিলীসের ১৫ বিলাঙ্চের ২৫৩ অঙ্ক ঘূত টীকরি 
লিখিত টু হয়াছে-_ 

'বৈষবদৃক্ষৎং শ্রবণৎ কচিদিতি বাত্রযাদো কঙ্গিংশ্চিৎ সময়েহপীস্ছর্থ; |? 


এই টীকা অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, "ভান্যর্কোদয়মারাতা" বিধানের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে দ্বাদশী লুত নির্্ধ করা হয লাই ধাহারা এইরূপ 
অর্থ বুঝিপাছেন তাহাদের মধ্যে আমরা এ বারে ছুই যাক্রির পরিচয় পাই- 
স্লাছি, একটিন ঢাকা বেতিল। নিবাসী শ্রীযুক্ত মধ্পুদন গোস্ামী, ইনি আমাদের 
নিকট পে শ্বীপ্ধ অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। অপরজন জ্ীযৌরাঙগ সেবক পত্রের 
লেখক শ্রীমান্‌ ক্ু*পদ দান বাধাজী। বেতিলার শ্ীমান্‌ মধুস্দন পিধিয়াছেল__ 
*এই টার্কা আঁতিপ্রায়* রাত্রিতে দ্বাদশীর যোগ হইলেও ইইবে 1” রারিতে যোগ 
হইলে কি হইবে লেখন্দ্ের তাহ! বুঝিনা দেখ। উচিত ছিন। এবশ। একাদশী বা 
বিজয়া একাদশী লক্ষণের টাকাতেই উক্ত কথা লিখিত হইয়াছে দুল (লোকটা এই-* 


যদি ন প্রাপ্যভে ধক্ষ' দাদগ্যা'' সৈষঃবং কচিত 
একাদশী তদোপোষ্যা পাপস্ী শ্রবণান্বতা। 


ভদ্র মাস, ১৩১৯ । 1৯ ভক্তি | ১৯ 
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*এই গ্লোকের ভ্বিতাগ চরণের অবঙনে যে “কচ.” শব্দ আছে, উদ্ধত টাকায় 
উহারই অর্থ পার্ট “কর! হইয়াছে) বথ| এই ধে, 'ভাদের শুক একাদশী 
৩থিতে যখন শ্রণণ নক্ষত্র বন্তুমান থাকে তখন উহা প্রবণা একাদশী নামে 
প্রপিদ্ধ হয়। কিন্ত এই শ্রবণ। লক্ষের ব্যাপ্তি-মহ্কোচ দ্বারা ইতর ব্যাবৃত্তির 
রীত্যন্সমারে এখানে যে ষথান্যামে শ্রবথ] একাদশষটর লক্ষণ কর। হইয়াছে, 
শীমান্‌ মধুপ্দন ও আমান কৃষ্পদ বাব।জী তাহা বুঝিয়। দেখিতে চে করেন 
নাই] তাহাদের বুঝ। উচিতঞ্ছিন শ্রবণা একাদশীতে, একাদশী তিথিতেই 
শ্রার প্রবৃত্তি ধাকে, এই অবস্থার ধর্দি একাদশীর অহো রাত্রের মধ্যে উহ্‌। 
কোনও সময়ে, এসন কি রাত্রিতে কোনও নময়ে যি দ্বাপশীকে প্রাপ্ত ন। হয, 
তবে উহ] বিজয়! এক দশইতে পরিনত হইবে । ইহাই হইতেছে শরবণার ব্যান্তি- 
সঞ্ষোচ দ্বার। শ্রবণ! একাদশনর লঞ্ষণ নিক্পনের উপায় । 
যদি একাজ শ্যপনামেন ভাহোবাত্রের মধ্যে কোনও সময়ে, এমন কি 
রাদিতেও যদি কোন মময়ে এঞ্চাদশী [ুক্ত-শ্রবণা, দাদশীকে স্পর্শ করে তবে 
উহা বিগুশুঙ্খপগযোগে পরিণত হইবে। তাই পুঙ্পাদ নিখিলশ।স্বিদ্‌ টাকাকার 
দ্ধ তাংশের পরেই এ অর্ধ বত দীকার শেষাঙ্ছে লিখিঘাছেন--/আ ত- 
এবোক্ত; মাতস্থে”--দ্বাদশী আবনস্প ই! স্পুশেদেকাদশীত 
যদ।। স এব বৈষণাবে বোগোবিষুশুঙ্খল সংজ্িতঃ 1৮ 
মুল কাঁরিকাতেও* 
দ্বাদশী শ্রপ পৃষ্টা স্পূশেদেকাদশীং ষদ। 
ড় 
ল এব কৈষ্ণরে। যোগে। বিষুশৃঙ্খ লসংক্ছি তঃ। 
এই শ্রোকের ব্যর্থী। কর্পী হইয়াছে হখ £-. 
“এক|দশী” পদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যাতে? 
অন্যথ! দ্বাদশীস্পর্শস্তম্তাং নিত হি খবদ্যতে |” 
৪৮ শেদকাদ্দীং। এই বাক্ট্েন্যে “একাদশী” পদ আছে উাই ৬ই 


কারন লক্ষ্য । একাদরী পরে এখান্জে এগাদশীর অহোরাব্র বুলিতে 
হছইবে। 


২০ ভঞ্জি। [১শ বর্ব--১ম সংখ্য।। 





“ছাদশী. শ্রবণ্প্‌ টা ইহাতেও স্পৃষ্টত। মাত্রই ুর্কাইবে | “শ্রবণম্প্।। 
ঘবাদশী অর্ব এইযে, যে দ্বাদশ'কে অবণনক্ষত্র স্পর্শ হাত ক।রয়াছে আহাই 
“শ্রবণ লপৃষ্টা” দ্বাদশী। তাহা হইলে দাড়াইতেছে এই যে একাদশীতে_ প্রবৃত্ত 
শ্রবণ। নক্ষত্র, রাত্রদিতে কোনও সময়ে দ্বাদশী স্পর্শ করিলে সেই শ্রবণম্প্‌ 
ঘাদশীর মহিত একই অহোরাত্রে একাদশী স্পর্শ ঘটিলে বিষ্ুশৃ্খল যোগ হয়। 
এইরুপে একাদশীর অহোরগ্রিতে শ্রবণাস্পৃস্ট স্বাদ্শীর অল্পকাল যোগ.হইপেও 
সেই যেগ অইযামিক বপিত্না ধর্তবা।. ইহাতে পরদিন দ্বাদশী মধ্যে পারণের 
ব্যবস্থা আছে। একাদশী রাত্রির কোনও সময়ে অল্পকাল সং্য'গ জন্যই 
"শ্রবণস্পূ টা" ছাদরশী বলা হইখাঁছে |. নচেৎ “দ্বাদশী শ্রবণন্চ" ইত্যাদি পঠ 
হইত। যথা দ্বিচীব বি শৃঙ্খল যোগে £-- 

একাদশী, দ্বাদশীচ বৈষ্ণব্যমপিভস্তবেহ। ১ 
হৃতরাৎ একাদশী অহোরাত্রে রাত্রার্দ কোনও সঙ্গয়ে 
একাদশীতে-গ্রবন্ত-শ্রৰণার নহিত দ্বাদশার অন্পমাত্র স্পর্শর 
কথাই টীকাকারের অগিপ্রারর। তাই ১৫ বিলাসের ২৫৩. 
অস্কের টীক1--উপমংহারে “বিকলো যদি লন্যেতস জ্ঞেয়ে! 


হষ্যামিক$ এইরূপ লিখিত হইযাছে। দ্বাশী তিথির কোনও শমগরে 
শ্রবণা স্পর্শ হইলেই যে, এরবণ। দ্বাদশী হইবে, কক! ব। টীকা পাঠ করিয়! 
অহ্কা-বুঝ] যায় না। 


তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে “একাদশীবুক্ত শ্রবণৎ রূচিৎ 


(রাত্র্যাদদৌ কম্মিংশ্চিৎ সময়ে পীত্যর্থঃ) যদি ছাদশ্যাৎ ন 
প্রাপ্যতে তদ। পাপন্রী 'শ্রবণান্বিত। একাদশী ভবতি স। এ_ 
উপোষ্যা চ ত্তবতি।'” একাদশীধুক্ত শ্রধণ। একাদশীর অহোরাত্রের মধ্যে 
কোনও সময়ে দ্বাদশী পরশ করিলে বিষুশৃঙ্খল, যোগ সংঘটিত হয় 

এরস্থ এই উতত্ জিএকাহর ইহাও বুঝির। রাখা কর্তব্য থে; মতএব 
উত্তৎ মাস্তি" ইত্যাদি এই অক্কেই অন্ত রক্ত এবং “কি২?। শের অর্থের 
সহিত্ত লমগঞ্ধ করিয়াই ইহার অর্ধ বরিতে হইবে। নঙ্গে টাকার অর্ব-সংলগনতা 


তা মাদ, ১০১৯ 1] ভক্তি । ২১ 


ও এম-পরিস্ক,ট তা হইবে.ন।। এইঞ্জন্যই শারগিকপণ উপন্ম উপমংগ্ার- 
সমহয়সহ শদীতাংপর্ধা নির্ণয়ের উপদেশ করিরাছেন।, পরস্পর সম্বপ্ধবিশি 
ঝাকোর একাংশত্যাগে অপরংশেন্* অর্য গ্রহণ করাষ ভ্রমলংঘটন আনর্বা্ধয। 
এই উভয় জিজ্ঞাহুই শ্লোকের তাত্পধ্যে দৃষ্টি না*্রাখিণা টাকার একাংশের 
অমঙ্গত মর্থগ্রহশ করিয়! বিপরাত ধারণায় উপস্থিত হইফ়াছেন। হব্রিতুক্তি- 
বলাস ও ইহার টাক! দার্শনিঞ প্রণালীতে পিখিত। হবিচ'রি ত অশ্যধুন 
অধ্যাপনার অভাবে এই গ্রন্থের তাপরধ্যাববোধের শোচনীয় ছুর্শ। উপস্থিত 
হুইয়।ছে, ইহ। অতীব পরিতাপের বিষর । 


উভয় নামই এক শ্র'গ। মহাছাদশী-বোধক ; 


কেহ কেহ বঙ্গে, বিগ! ্াপণী ও শ্রধণা দ্বদশী তিন । ইহার হেতু 
নির্দেশ স্কুলে ইহারা বলেন- 
(ক) বিঞ়। দ্বাদশা পঞ্চতত্যান্তা্তি অইমহাদ্বাদশীর এক 'ম. আর অবণ। 
দ্বানশী মাসকৃত্যের অন্তর্মত, উঠ! কেবল ভদ্র মাসেই ত্বটে। 
(খ। উভয়ের ফশএঞ্রতিতেও ভিনতা আছে। আম লিগে এই ভ্রমের 
গঅপলোদন সঙ্কেত শ্রনর্শন করিতেছি। 
(ক) ১। শ্পাদ সনাতনের স্পঃ উক্তি। 


আমরা! পূর্বেই বলিকাছি, ভাদ্র কুত্যের শ্রবণা দ্বা্দশীর টীকাধ শ্রীপাদ সন:তন 
শ্রবণ দ্বাদশীক্কে মহাবাদশা সংগা অস্তিহিত কারযাছেন। কেলন! শক্তাশক্চ 
ব্ষ্য়িক নির্ণয়ে তিনি এই শ্রবণ দ্বাদশখীকেও পমহাছাদশখবেন ততো পঝসা ২ 
এইরূপ ফিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শ্রবণ। ত্বাদশী প্রচ্বণের টাবাতে উপোষ$" 
শবপাবাদশীকে মহাধাদশী বণ হইগাছে। হুতরাং আবৰা দ্বদশী ও [বিজয়া 
থাদশী অতিন। 


(খ) ২। সামান্য-বিশেষ কথন 


শ- মরেই সামান্ত-বিশেষ -কথলের রীতি দৈধিতে পাওয়ায় । হর্পর- 
ভক্তিবিণদেও এই রীতি পার ত্ক্রৎ ুয নাই। পক্ষকুত্যে বিলয়া দ্দশীর 
মহাঙাদশীং নিঙপণ। করা গ্হইয়া্ডে। কি*ভাঁদুমাদে এই শ্রবণ। হাদপীর 


চে ভক্তি । [ +১শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 





অধিঞ্তর ফলশ্রাত ও গৌরব, পুর/ণা/দ-শাস্ত্রে বশিত হওয়া মাসকত্যে বিপ্রেষ- 
রূপে উহার বর্ণনা করা হইয়াছে-_ 
“আচার্ধযাণামিয়ং শৈলী যত্সামান্যেনাভিধায়' বিশেষণ 
বিরুণোতি ।৮ 
'অর্থাৎ আচারধ্যদ্িগের ইহাই এক সঙ্কেত ষে কোন বিষয়ের সামান্তরূণপে 
বর্ন! করিয়। পরে বিশেষহপে বর্ননা করা হয়। তাদ্রমাসে বিজ্ধদা দ্বাদশীর 
ফপশ্রুতি নিরন্ধন ভাঁছে উহা অধিকতর বিশিষ্টরর্পে বর্নিত হইয়াছে । হৃতরাং 
পক্ষকৃত্য ও মাসকৃত্যে একই বিজয়া দ্বাদশীরই সামান্ত ও. বিশেষরূপে পৃথক্‌ 
উপন্যাস কর! হইয়া!ছে। 
৩। শবণ!1 দ্াদশীর অপর'নাম বিজয় দ্বাদশী | 
শ্রবণা ছ।দশশ প্রকরণে যে সকল পুরাণ বচন উদ্দ(ত করা হইয়াছে তাহাতে 
নিএ্লিধিত বচন গুলিতে এই শ্রবণ! দ্বাদশখ ব্রত বিজয়া দ্বাদশ নামে অভিহিত 
হইয়াছে। ধথা ব্রক্ষবৈবর্তে_ | 
“শুক্র শাদ্রপদে বর্গ” মিত্যবিমারভ্য “মহাপুণয প্রদ। ঘোষ 
সঙ্গমে পিজয়! তিথিবরিত্যন্তমিতি | 
তব্রৈব | 
“বিজয়! নাম সা প্রোক্ত। তিথিঃ গ্রীতিকরী হরেঃ1৮ 
তরে 
“বিজয়া বাঁসরে সর্র্বদেবানাৎ সঙগমো ভূঁবি |” 
দ্থতরাৎ এর্বশা ছাদ বিজয়া মহাদ্বাদশী হরিভক্তিবিলাল অনুলারে অভিন্ন । 
৪। শ্রবণ! ্বাদশটুরই অপর নাম শ্রবণ! মহাদ্াাদ শী) 
শ্রীহরি'ভবিধুখলাসের ১৫ বিলাসে শ্রবণ! দ্বাদশ প্রকরূণে শ্রবণ! দ্বাদশখীর 
যে মাগ্ঃত্া কীতিত হইঞ্জাছে তাহারপ্রাপ় সকলগুলি প্রমাণবচনেই অ্রবণা দ্বাদশী 
“হতী ছাদশী2 বগা হইজাছে। ২৪৪, ২.৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ও ২৪৯ অঞ্ষে 
এই শ্রবূণা দাদশী “মহতী ঘাদশী” নামে সভভিহিত হইয়াছে » হুত্ীরাঁং "মহতী 
এই বিশেষণ স্বারাও এই দ্বাদশী ঘা “মহাদাদশী" তা স্পঃটতঃই সমঞ্চিত হয়। 


মহতী স্বান্বশী ও মধাছাদশী একই কথ । ক্রমশঃ 
ন ীরমিক মোহন বিগ্তাভূষণ। 


তাঁদ মাস, ১৩১৯1] ভণ্তি' | ইও 
১ 


আমি কে £ 


০07০ পদ 


আমি সখের আশায় ইতস্ততঃ ধাবিত হই হুথণ্হথ করিয়া বেড়াই কিন্তু 
গুখের সঙ্গানতো পাইনা, যাহাকে হুখ বলি তাহাতে) নিয়ত দুঃখ ভোগই 
আনিয়া দিতেছে, অশন, বমন, শঘ়ন যাহ। সখের মনে করি তাহা হঃখ প্রদান 
করে, রসাল মধুর তোভ্) সংগ্রহ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিলাম, 
কৈ তাহাতে হুধ হইলনা, বযৎ ছুঃখই বাড়িয়া গেল। অতি ভোজনের গুক্ছ 
ভারে উদর স্ফীত হুইয়' ব্যাধি আনুন করিল ॥ ধদি ব্যাধির হাত হইতে 
কোন রকমে মুক্ত হইলাম, তাহাত্তে আব।র বুভুক্ষা, যে অতৃপ্তি সেই অতপ্তিই 
রহিয়! গেল, কিসে আনার হৃদয়ের নবোডুত আকাজ্্!র নিবুত্তি হইবে, কিসে 
আমি শান্তি পাইব তাহ! আমায় কে বলিয়া দিবে । আমার পরপ কি? অস্থি 
মজ্জা চম্মসংমিশ্রন জাত চৈতন্ত বিশিষ্ট মনুষ্য নামধারী (“চৈতন্ত বিশিই দেহ 
এবাঝ্ব। ইতি চান্বাকঃ আমার খরূপের কি ইহাই চরুম পঞ্ণিতি ? এই হন্দর 
স্ত্রী দেহ যাহা অশেষ হুখ ভোগের অসশ! করিয়া রাখিয়া শেষে ছুখে 
ভোগ করিয়া যাইতেছি, ইহা ব্যন্তিরিক্ত আমার আর কিছু ?ক আছে? না 
ইহাই শেষ যাঁদ ইহাই শেষ হয়, যদি এই দেহের হুখই পুকষার্থ হয়, তাহ। 
হুইলে*মেই সুখ যায় কেন? যাঁদ অর্থ ও কামনাই পুকুষার্থ হয় তাহাকে হচ্ছ! 
মত লাত করিতে পারিনা কেন ? আমি শিশু. চেষ্টা করিয়াও যে অর্থ উপাত্ডন 
করিতে পারিতেছিনা, একজন তাহ বিনা আয়াশে লাত করে কিরপে, সেখানে 
আমার পুরুষকার অক্ষম হয় ক্ষেন? আমিত যথে্ উদ্যম করিয়াছিগাম । যদ্ধি 
বল তুমি, ক্ষুদ্র তোমার আবার পুরনুষক'র কি? ব্লাজার গ্রতি দেখ তিনিই এ 
পুরুষকারের চরম লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহার অভিলষিত বিষু্ ভোগ করিয়া 
তৃপ্তি লাভ করিয্কাছেন! তাহার হখের সীমা নাই, কিন্ত কৈ আমি তাহাকে 
নুদ্ধী দেখিতে/ছনা, তিনিতো স্ঠাহার সুখক্চে চিবন্িন ভোগ করিতে পারিতেছেন 
না। হয়ত জ্টাহাক্লে অতৃপ্ত ভোগ বাসনা *লইয়া মরিতে হইতেছে, হিলি 
তাহার গ্ুরক্ষার তাহার অঞ্ল শ্য থার ভার অশেষ সুখরপ ছ্!গের 
আধার শরীরকে রক্ষা করিতে গারিতেছেন্‌ না, তখন তাহার হুখকে পুরুতষার্থ 


হি: ভক্তি । [ ১১শ বর্--১ম গংখা]। 
০০ 
ধলি_কি প্রকারে, যে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকে তুমি পূরুষর্থের নিদান বলিয়া 
নির্দেশ করিতেছে, আমি.চে€1 করলেও ্ দেহের চৈতন/ আনয়ন করিতে 
পাঁরিন! কেন? আমার দেহের কোন বিকার নাই, দেহ যথাবং রহিয়াছে 
তন্ধ'প উহার চৈতন্য চলিয়া গেল কেন। আমি বৃদ্ধ জরাত্ধীর্ণ কোন যষ্টির 
সাঃায্যে একপদ নড়িতে হয়, কে আমারতো চৈতন্য নু হইলনা, আমি বৃদ্ধ 
অমার সে বাস্যগাপের দেহ এধন নাই, কিন্ত সে দ্বেহে আমি যাহা শিক! 
করয়া ছিলাম তাত] আবকৃত রহিয়ুছে কেন? তাহা হইলে এই নাশ-প্রবন- 
সুখের ভানে, হুঃধের আগার দেহকে আমি কি করিরা আমার ম্বরূুপ বাল, যদি 
আশি, নিরবচ্ছিন হুধ ভোগ করিতে ন।পারগাম যদি আমার €সেহ অহ্প্তিই 
রাহয়া গেশ, তাহ। হইলে এপেছু ও দেহের হখ কি করিয়া চরএ পরিণঠি হইতে 
পারে। ক্রমশঃ মত্যানন্দ গোস্বামী । 





চিত্র-পরিচয়। 


( পুস্তকের প্রথম ভাগে চিত্র দ্রব্য) 


চর ক 
পাক 
পস্প চিজ ও 


কহ! করে কাহা পাও ব্রেন নন্দন। 
কাহা মেরা প্রাণনাথ, মুরলী বদন ॥ 
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ | 
হরজেন্দ্ নন্দন বিস্ু ফাটে মোর বুক॥ 


নয়নে ঝরিছে ধারা, বাহ্োন্দিয়-জ্ঞানহারা, 
চলিছে ছুটিয়া গ্লোরা শাস্তির পধে। , 
পথেতে বালক যত, “হরি” বলে অবিরত, 


ন1চিয়। গাহিয়া যায় প্রভু সাথে সাথে ॥ 


প্রভু বলে-_ তোর! কিগ্ো গোপের কুগ্জার ? 
বল্‌ ব্লু বুন্দাবন কত দূরে আর ॥ 

তথ! আছে প্রাণধন ! পাব নাকি দরশন ? 
আত যে সহিতে নারি বিরহ ব্দেন॥ 


আকুল গ্রাণে,ছায়, উঠে পড়ে ছুটে যায়, 
পথ বা বিপ্থ কোথা নাহি.তাহে মন। 
কমণডগ দণ্ড হাতে,  শ্রীগাদ আছিল সাধে, 


আগ।ইফা এলে! কর দরশন। 
ওই বঝহে শ্রীষমুন ঁ বৃন্বাধন' | « 
ঞনিত্যানন্দ গে।গামী। 


শ্রথম-স্তপক ১৭ 


অল হইতেছে, কারণ এটি পৌরাণিক মুগ নষপে। --এটি হইছে তাস্তিকীনুগ | 
ছিন্দী ছিন্দী, জট রুট. যুগারিষ্টাী করাল রলনা দ্িগ.বসনা মানুব রলনার 
সহ।বিলাম ঝসনাসধী মহামশান ঝমিনী ভীম ভেররীর সন্দকনিঠ আদুরে 
ছেলে শ্্রীমান কলিগুগের পরমাতাধ্য কোমলাকাস্ত কৌলিকান্ত স্দী কৌলীনবুগ । 
হায়! হর্মী!! কি অভুভপূর্প হিড়ন্ছনা। "বল মা তার দাড়াই,কোথা |” কেহ 
ঝেদিক যুগের হিহমান যক্দানুষ্ঠান,। কেহ পৌবু!ণিক যুগের প্রম্‌ হিংসাম্য 
পুক্জানুটান, আবার অনেকেই তান্রিবী বুলাচার ন। অহুলাচ।র ইত্যাদি পরম 
শ্বেচ্ছ'চাবের মহামচ্ মাঝে আহামারী নমর জানে মঞ্জিভৃত অথবা ছাগ, ভেড়ার 
প্রাণপতে দর্সদা,অভিভত। 
পাঠকবুন্দ । প্রতিই হউক, অথবা পরবন্ত। করনই হউক শিববাকো 
এব ব্যস রচিত পুবার্ণা।দ পুষ্গক প 1ঠে আমরা জানিতে পারি ষে, যকত হ! 
[বিশেষ বিশেষ দেব ডলের পশ্ত ব্ধছ অব্দ ভুল্য। কিন্ত এরূপ যন্ছ বা পুজা 
পরলোকে আরজনক ছ্, অর্তাহ বৈধাহহনা প্রঃতি ভবে সম্পাদিত হইলে 
খবম্ান গর্দ হখ শ্রাণ্ু হন বুট কিন্তু ছে হখ আঁচর শান্তিগ্রদ। যজ্ঞ জন্বন্ধে 
মহাযুণি মর্গে বলেন যে, র 
যনেবু দেহ ফুজ্ুলক্‌ং প্রতিষ্ঠিত 
যঙ্গেন প্রাচতে পাঝা য্মজুরধতি প্র 285২ 
সেন উভ। জীবন্তি পধ্যপঢাদন্ন সম্ঘবঃ | 
পথপন্যে। জানত ষ সৎ সবলধ যন্রনয়ত তত 19৩৪ 
ইজি কলিকাৎ ৩১শ। অধ্যায় ৭৮ শ্রাক। 
অর্থাৎ যঙ্ছেই দেবগণ , অবহান কর্ধেল, যে ছাই গকন্ভা প্রতিষ্ঠিত 
রঠিগাছে, যক্তই পুঙ্চিবীকে ধারণ ক্রিয়া ছেল এবং যদ্ুই প্রজদিগ্রকে পাপমুক্ 
করতেছেন &5২ অগছেতু প্রাণি সকল প্রাণত্ক্রণ করিতেছে পর্যাণ্য (মেদ) 
হইতে সেই অন্ন উৎপন্ন হইছেছে এবং এ দ্ধাণযই অ.বন্ী বক্র হইতে জজ 
গ্রহণ করিতেছে । অত্তএব জগত মধস্তই বম 03৩1 
“মাহি, সাং সর্ব ত।নি" অর্থং কোন একপ্রের *ণিকেই হিংসা (বিসাশ) 
কিবেন!, আমরা বাশি (বেদঞ্মঙগপুচন। কিনা শীল রহুনন্দনের ভিঞা তকে 


রি হুর্গোতসব প্রকরণ ) খৈধ হিংস্খু পরিচ্ছে্ে উপ একটি নৈিক হত্র (শ্রুতি) 
ভর্ক্তি-৯৩ 


১১. ভীবে দয়]। 


দেখিযাছি। পর তদৃবিগরিত অর্থবোধক ২৯টি জরত্তিও যে দেখিতে না গাই 
তাহ নহে, যথ। " বায়ব্যৎ শ্বেত ছাগল মালভেত ” এবৎ “ অথিষ্টোমীয় 
পশ্ুমালভেত" অর্থাৎ বাষু দেৰতার ভীতির জন্য শ্রেত ছ'গ বিনাশ করিবে আর 
অগনিষ্টোম নামক যজ্দে পশুবধ কর্লিবে। এইবপ অপর আধ্য শান মহোদধি 
মন্থন করিতে মন মন্দরকে নামাই%া দিলে, পদ্ধতি বা তন্্ পুরাণ এবং বৈদিক 
প্রকন্তি আত মাঝে কেবল “মার মারয়? গভেদয় ভেদ এবং “€ছদম 
ছেদ” ইত্যাদি চতুর্ধ্বিশতি তত্বাত্বক দেহ জগতের সব পরিকর ''কদলীসার 
স্বর্গ” প্রাপ্তিকর বহু আশীর্দাচন প।ত কারয়া থাকি । 

| একে'ন প্রকারের প্রাণিকেই হিংসা করিবে না” স্টার শ্রনর রঘ্নন্দন 
ভট্টাচাধ্য ইহাকে “পামান্াবিণি এবং পবাযব্যহ শ্বেত ছাগল মালছ্েেত? দ্বিতীয় 
ততী শ্রুতিকে বিশেষ বিপি বলিরা থিযাছেন। ফলত? প্রথমা অইব্ধ হিংসা 
বলিয়া! পরিতাজা এনং দ্রিতীয় তুভীবকে বৈধ হিংসা বলিষ। লিপ! কহ পা 
অবণ কর্রব্য বলয়া ছর্বোহসল গ্রান্থরণে অর্পাং তিথিতর নামক সুতি সন্দন্ডে 
বর্ণনা করিয়া গিবছেন।। কলিগুগ অশ্রমেধ গোগেধ অথবা নরম্ধে গ্রভৃতি হিৎগা 
যচ্দের নিষেধ থাকা সন্ত, হার ঠাকুর রদৃনন্দন! আপনি কোন বিবেকের 
বলে সেই. পরিণ'ম পথ্যকর বধ শাস্তি হখমণ নিশুদ্ধ মাতিক বিগহকে সমান 
উপলখণ্ডের স্টায় বঙ্গন।গরের ভাগ'ধ লবণাদু মধ্যে নিক্ষেপ করিদা গেলেন 
হায় বদৃনন্দন। আপনি কোন প্রাণে এই হুমহান মানব ম€্লিকে পারত্রিক 
অশান্তিপ্রদ জীব হিংসারপ ম্হাযক্ষের অতি গভীর গ্রামে উৎসর্গ করিয়। 
গেলেন ? হা ঠাকুর রঘৃনন্দন! আপনি যে সদৃবিবেকের বলে 'বৈধ হিৎসারপ 
কলিমাণবের হা অবৈধ অমঙ্গলের আমলিবৃক্ষ ব্ধা সীর প্রত্যেক গহ প্রাঙ্গনে 
যোপন করিয়া গিয়াছেন, শুনিতে চাই ঠাকুর! গেজ্রুন কাপিবেকের গাহাধো 
আপনি ছ'গ বণিমেষ বলিক্প' *মৌবাঙিনীস্বর্গ হাতে দিয়া জ্ঞান কাঙ্গাল 
ঝাঙ্গালীকে ভুলাইন্বা গেলেন, বলুন দেখি ঠাকুর! আগনি সেই হিংশা বত 
প্রতিঠার লে সপ্ত শর্গের কোন শান্তি র্ণে এতাধিক পঞ্চশত শতাব্দি অধিবাস 
করিনে সমর্থ হইলেন অথবা ভবদীর সেই"মৌদামিনীর তব স্বর্ণ" আর কতদিন 
তোগ্য হুটবে ঠাকুর? “যজঞার্থেপর্শবঃ সুটাঃ কষসের স্ব এই প্রমাণকে 
যে অর্ধে অর্থাস্তর ঘট[ইয়া স্মার্ত পরব রঘুনন্দন. আমাদের বঙ্গবাসীর প্রত্যেকের 


প্রথম-স্তবক | ৯ 


করে ভীব হিষ্চপ।র ভীষণ করবাল তুলির দিয়াছেন, পাঠকগণ । প্রমাদের যথার্থ 
আর্থে উপর্রীত হইলে প্রত্যেক ধমনীর শোণিত" সঞ্চালন ক্রিখ। এক কালীন 
হইয়া পড়ে। যেহেতু যঙ্ঞ শব্দের মুখার্ঘ “সঞ্তজ্ বা,কাষন। বিহশন হইয়া] ভগবদ 
বিধু উদ্দেশে ধর্ম সম্পাদন করা, যর অর্থে সাঙ্গাদ বিযুুকেই উপল্ি করিস 
থাকে । ভগব্দৃগীতার নবমাধ্যাজের ২৭২৮ প্রোকের গুহা ভাধঈ যজ্ঞ, অর্থাং 
“যে ধর্খানুঠানে জাভিকতা নাই কামনার লেশ মাত্র নাই এবং যে কর্মের 
ওভকপ ভগবান হ্ীহরিতে অপিত তাহাই যকত) যেযজ্ঞের ব্ল্ভুমি সুপ্তি 
মানব জন্মের উদ্ভেগ, ষে যঙ্ছের যজমান মানবে সদৃবিবেক, যে যাজ্জর পুরো হি 
নিক্ষাম পরতা, যে যুক্র পশু মানবের জীবায্বা)--অলি সবপ্ররু্তি, হাডীকাঠ 
তন্তজ্ঞান এবং কামনা পরমান্রীষ্ট শ্রীকুষ। পতি, পাঠকভ্রাতা! তাহাই যথার্থ 
যজ্ঞ ।" ফলে এবত্প্রকার যে, পরম যক্দ, তাহাই মানবেচ অত্যান্তিকী সং 
বন্ধনের ছেত্রা এবং পরমা শান্তি মুক্কি এ্রদাতা রজো ভাবাপন্ন মানবের রা 
ঘঞ্ষান্ঠান, অগমেধ ব। নরমেধ প্রভৃতি যজ্জাতেো উপস্থিত কলিয়ুণে 'পুরাণ প্রমাণে 
বা খধষিবাক্যে ) নিনিক্ধ বলিষঃই বশিত হইয়াছে উরাদ্পি যঙ্দগ একদিন 
ভারতের আর্ধাবর্তে প্রাচীন কালে অবশই যে ছিল তাগাতো আমরা 
মৃহাভার হাদি উতিগ্গাসিক গ্রন্থপাঠেই জানিতে স্মর্থ হইয়াছি। পরীঙ্ষিতের 
মর্গধজ্ঞত জনমেয়জয়ের অগ্রমেধের বিষয় আগরা পুরাণ প্রসঙ্গ এবং মহাভারত 
পাঠে জাত আছি। সেব্খপ যন দৃৰ্ে, যাক্‌ তদপেক্ষ। অন্ভীব ক্ষীণ য্ভও ষে 
এখন আধ্যবন্তে শীছে এবপ মনে করাও বাং লতা, আমাদের এই বঙ্গদেশতো 
সন্দথাই যন্ত্র বিহীন নীচ প্রদেশ আ্মাচার্ধযরছ্নন্দনের মতে আধ সহি হাদি 
প্রাণাস্তকর ভুব্বণ বাঙ্গপিক শক্যগলই এখন এদেশে বৈদিক যজ্ঞের স্থানটা 
অধিকার করিয়। বনিয়াছে। পাঠনগণ। এবিধ শক্তি অচ্চনরূপ পুজা যত 
জীবন্ত পশুর প্রাণাস্ত করিয়া অব্ধ তুল্য মফল প্রদান করিতে শিমু 
ব্গীর পুঞ্ক পিপ্র বা পুরোহিত্ত ঠাকুর যে এই বঙ্গমাতার অধমাজেও* আছেন 
আমার হয়ন্তো.মনেই তাহা স্থান পাইডেছেল]। “কারণ বন্তমানকালের অধিকাংশ 
বলীয় পুরোহিত, বেদ, আগি এবং ্বাুণোচিত সদাঁচার সদহুষ্ন খিরির্ভিত। 
ইহারাঞ্নর্বথ! বাক্ষণত্েরই প্রঠিকুল সর্ব 'অন্ুচিতভাবে উদার সংস্থানে 
ব্যতিব্যগ্ত, মসীবাঁওতে লীদায়িত অথবা দাসত্বের দস গ্রন্থিতে হুড বন্দী ওত 


২৪ জীবে দয়া। 


ইঙাঁরা তন্তাদি শান কথিত প্রাণায়াম ও ভূত শুদ্ধি প্রভৃতি টদৈননিন অনুঠ্ানিক 
যোগ কর্টের অলোপমুক্ত | *জংপদ্ুমাসনংদ্যাৎ অ সহআারচ্যুতানতাদি অন্তর্ধগ 
ব মানসিক পুজা দ্বারা মহামূগার অগুনা এখন কেবল মহাদেবের জ্রীমুখ বিনির্গত 
শ্রী শ্লোক কয়েকটির আনুস্তি বা অস্ফ,ট উচ্চারণেই যথেইতা লাভ করিতেছে । 
বলিলে বাঙ্গালী পুরোহিত পুলগবের1 বাগিয়া হচতো আমাকে এককালীন বাপাস্ত 
জেঠান্ত করিরা ছ্াড়িবেন। যেহেতু আযার বিশেষ প্রকারই জানা আছে ধে, 
বিশুদ্ধ একরূপ” চত্ডীপড়ার ত্রাক্ষণই দশবিশ গাম খু্ধিলে পাও! বায়না 
ফু ব্রাপ্পণ এখন ক্রমেই বঙ্গমাতীর অঙ্গছ'ড়া হইয়া পুড়িতেছে। এরপ 
হইলেও কাহারা যেন মলে না করেন যে, আমি তাহাদিগকে কোনরূপ অবঙ্ছা 
করিতেছি। চশ্তীপাঠে “অবশ করতষা এবং অবশ্থনিষিদ্ধ'”" এইবোধ অনেক 
পাঠকেরই নাই, ইহ! আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি পরের মুখে শুনা কথ 
বলিতেছিনা। পাঠক জাতাগণ! অপনারা ্িচাগা করিলে বা একট ভা 
সন্ভিংদ হইলেই এবিষয়ে নিঃসনদোহ হইতে পারবেন বলিয়া ভরসা করিতে 
পারি। পুরোহিত বিপ্রবর্গের অধিকাংশের ইহাতে অভিজ্ঞতা নাই বলিক্ক। 
আমি রহস্ব করিতেছি না, ব্যঙ্গ করিভেছিন1 অতিহ্থে মঙ্গিযা আর অতি ক্ষোতে 
পচিয়া ধসিয়াই হায়! একপ পাপের কথা পাপনুধে বলিতে বাদ্য হইয়াছি 1* 
পরিশেষে পাঠক ভাতাদ্রগের সমীপে আমার বিনীত লিন্দেন এই যে, 
বাঙ্গানী পুরোঠিত বিপ্র যগুলি মধ্যে চষ্ঠীর বিশুদ্ধ পাঠানুষ্টানকারী অভিজ্ঞ 


২ পিসি িটিদাপাটা শশার শি, 








* চণওুটুর পাঠানুঠান দঙ্গন্ধে “আআ।চগ্ীপাঠর্হ তম" নামকরণে একখানা 
হেট পুস্থকের প্রথম কাপি সংগ্রহ মাত্র করিয়া রাপা চুইযাছে। এছুর্ভাগ। 
মুর্খের সমদ্াভাঁবে এপধ্যন্ত' রে মাম) তাহার আঅংর দ্বিতী্ কপি বা 
“বিশুদ্ধলিপী” হইস্স! উঠেনাই । তার পর অর্থ।ভাবে সাধারণ আমক্ষে উপস্থিত 
করা, 0 এক অনিশা্য/ বিপত্তি টে । চণীপাঠের সাধ!রণতঃ যে কমেকটি নিষেধ 
আছে তাহাও আমাদের অনেক বাঙ্গালী ব্র্ষাণেরা জানেন না। “ইতিশব্দ 
উচ্চা রে লক্ষীন:শ। ব্ধশব্দে ব্পক্ষয় এৎ ধায় শন্বোচ্চানণে যঙ্জমানের প্রাণ 
বিনাশ হইস্া থাকে ।' বলুঘ €দখি এসকল ঝিধয়ে অতিজ্ঞ পুরো ব্প্র 
ব্্দেশে শতকরা ক্যটা মিলে 
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ব্যপ্তি থাকিলেঞ্ তাঁহার মংখ্যা আবার এতই আন্গ ষে শতকরার কথা ন 
ব্লিগ্া হাজার ধরা ২া৩ টির বেশী হইতেই পারিবেন । *অধিক আর কি বলিক 
বর্তমান মমর বেশীর ভাগ বাঙালী ব্রাঙ্গণই থান্যাথাগ্ঠের হিসাব কেতাবের, 
কোনই ধারধ্ধারেন ন1।. “প্রতিপদে অর্থহানি কুশ্বাগুভঙ্ষণে? ইত্যাদি দৈনিক 
খ।দ্যখ|দ্যের ধার ত্রদ্দ.পরই ধারেন না আর অপর জাতির কথা বলাতো 
বাতুলতা শাত্র। হায়! ব্রাহ্ছণোচিত সদাচারের বিষয় এখবকাত ব্রাঙ্ণেরা 
একব।র শ্ুরণও করেন না, সন্ধ্যা দেবকে ব্রাদণের! বন্গ্য। গাভী মনে করির। 
সাই খানায় বিদ্রু করিয়া ফেলিবার চেষ্টার ,আছেন এবং ব্রদণ্যদেবের 
শীতির জন্ত বেদাক্ষরের প্রতি ক্ষণেকও নয়নতারা নিক্ষেপ করিতেছেন কিনা? 
পাঠক ভাঙারা তাা একবার ভাবিরা' দেখিতে পারেন। ব্রহ্মার গুণবাপ পুত্র 
ভগবান শ্বয়স্ুব মনূুর ব্শধর ব্রাজণেরা শরেক্ছের দাসত্ব করিতে দেবী মহামাঘার 
চরণে এখন বর মাগিয়া থাকেন । দড্রাতাগণ' ইহাপেক্ষা বিশ্বায়কর ঘটনা 
ইহাপেক্ষা শোকাবহ অশুভ কারণ এবং ইহাঁপেক্ষা পাশবিক অধঃগাত আর কি 
হইতে পারে ধন্য কাঁল চক্রের অত্যাশ্চায্য অসীম অবনতি মুখে পরিবন্তন 1 
বন্ধ্যাগ।ভী, ক্ষারভূমি, সলিল সম্বন্ধ ব্যতীত সরোবর অথব| ফলক্ছায়া বর্তিত 
বনম্পতিকে যেমন কেহই আদ্র করিতে চায়না? ইহারা যেমন সকলেরই 
উপেক্ষণীর, দাসব্যবগামীশ যজন যাঞ্জন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি বিহীন (শুদাচার 
যুক্ত) ব্রাঙ্গণও দৈবাদি ক্রিগ্কার তেমনি অথবা ততোধিক উপেক্ষণীস্ু কিবা 
সব্বথ| পরিত্যঙজ্যণ বলিতেকি দাসত্বজীঝি ব্রা-ণের! বাছণক হইতে হুবঞ্চিত 
সুতরাং ব্র্গতেজ বিবর্জিত) শান্ত্রকার ধষিগণ বশিষ়া গিয়াছেন যে, এইবূপ 
নিকট অথবা পতিত ব্রাহ্মণ €চাকুরীজীবি, চিকিৎসা ব্যবসায়ী ইত্যাদি) দ্বার 
অনুষ্ঠিত* দেবপুজা, পিতৃআাদ্ধ এবং পুরাণাদি পাঞ্জ অধিকস্ত দীক্ষার্ণান প্রভৃতি 
সংকাধ্য কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন! কখনই সুফল প্রস্থ হইতে 
পাবেনা । - 
কলিকালের ত্রাঙ্মাণ দিগের দেবপৃজ্জা অর্থাৎ প্ৌরহিষ্ক্য কাঁধ্য অতীব বিষ্ময়কর 
বা অলৌকিক ব্যাঞ্জারই বটে। সাথে এতৎ সম্গ্ধে সত ধষির বাক্য ফতদূর 
জান্রিতেজ্গারিয়াছি অথবা বক্ধীস্ত্ আলোচনা বা! টুক অভিজ্ঞতা লাভ কীরিয়াছি 
পাঠক ভাগাদের অঞগতির জন্তু তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ একাস্্ অনিচ্ছা সন্কেও 
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উল্লেখ লা করিয়া থাকিতে পরিলাম না একপ কথা পাঁড়িতে ঞক্ষাত, হুঃখ এবং 
লজ্জার মবিয়া যাইতে হয়। কারণ আমবা ভদেব ত্রান্ধণের 'পবিত্রকূলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া! এখন যে নীচখুদ্র অবস্থায় গলিয়! যাইতেছি। হায়! আমদের 
স্রান্মণ জাতির পরিণাম আরও যে কিকপ অপকুষ্ট হইবে তাহা বত্তমান্‌ 
অবস্থা ঘটত ব্যপারে কিছুই নির্ণয় কর| যাথ না| বিষষ্কটি এতই আঁশঙ্গা 
জনক যে চিন্তা করিতে গেলে ধমনীর শোণিত্ত প্রবাহ এক কালীন শ্তস্তিত 
বা বিকৃত হুইয়। পড়ে। হায়! যে ব্রান্ধণ জাতি একদিন ইন্দাদ্দি দেবতা 
গণের উপর আধিপত্য ঝ| প্রতৃত্ব করিতেন যে বাদ্ষণ জাতিকে ভগবান 
নারায়ণ একদিন শীয়তনু বপিষ্বা আনন্দিত হইতেন, যে ব্রাঙ্গণ জাঁহীয় 
মনস্বী ভূষ্তমুনির পদাাতকে পতিতপাবন বৈকঠ নায়ক শ্রীহরি একদিন 
পরমানন্দময় বক্ষ তৃষণ বলিয়া শ্বীকার করিরা ছিলেন এবং যে শান্খণ জাতির 
পবিএতা ব্যঞ্জক “শতপধ ব্রাহ্মণ" একদিন মনাতন বেদ সংহিতা পণিত্র করিতে 
জমর্থ হুইযব। ছিল? হান, আভল দেই তজ্ছণ অং ন্তযব্ত হত/নভাফেনগ 
নিতান্ত উপেক্কণীয় হইয়া বাইতেছে। পাঠক! ইহাপেক্ষা আমাদেব আর 
£খের বিষ কি হইতে পাবে? কারিকদণ্ড বিজ্লিত বান জাতি আজ 
সাধারণ অসত্য বন্বরেরন্যায় রান্বারে দণ্ডার্থ 1 তাই অতি দুখে বগিতেছিলাম 
আমাদের কশিকালের ব্রাঙ্মণদিগের এতপর কি উপায় হইবে! ভগবান 
শ্রী শ্রীকন্কি দেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পুর্সে ব্রান্মধদিগের অনস্থা যে"শ বখিত 
হইয়াছে, শুনিয়া মকলে স্ব স্ব অব্ছার জন্ড সাবধান হইত্নন বাঁলম়। আশ। 
করিতেছি । 
তথাহি (জঙ্ষি পুহ য়াংশে ১৬৩ শ্লোঃ) ১77 
“লালা দেধাছি পিঙেষু ভূষণে ভূর্ষিতেষু চ। 
ইন্জালিকবদ্‌ বৃপ্তি কঞ্জক1ঃ পুজ কানা: 0881, 
অর্চাং পু্ক ব্রাহ্মণেরা নানাবিধ ভূষণে বিভুষিত রোং্রাংতাদি দারা অপঙ্গত) 
দেবু বিগ্রহ সমূহে এ ন্রজংলিকের ন্যায় ব্যবহার ফরিবেন 0381 
পাঠকগণ! এ শাস্তীর গ্রমাণ অনুগ্রারে অর্থাৎ ৫পীরাণিক কালের 
ধারাবাহিক গণলামতে উল্লেধিত স্টার সময় এখনই উপদ্থিত অথবা উঠ ঘটনা 
বহ পুর্বব হইতেই আরত্ত হইয়াঞ্ছে। " ডাকের মাজ?” বা রাখ রাহতার 
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অলগ্ষ/রের বাহ্ল্য ব্যবহার, ছুগগোসঘাদ পুজা অচ্চনাধঘ্ট আশ্যাগিক 
অধম রাজদিক আহৃগসাজন -গখন বহু বংসর যাঁবতই বগ্গদেশে প্রচলিত 
হইস্বাছে। যর্জমানেরা মাকে ডাকের গহণায় সাজাইয়াঁ সং দেখিতে যেক্প 
আনন্দ পায়, পুরোহিত ভটাচাধ্য মহাশয়েরাও আনন্দের, সহিত উরূপ বাং বাংতার 
সাজে হুসজ্জিতা মৃন্মগীযার প্রতি মূর্তির ধ্যান এবং মহারাজোপচারে পূজা করিয়া 
চারিতার্থ হন। কোনও ঠাকুর মহাশয়ইতো ওকূপ অবৈধ কাধ্যকে পরিত)াগ 
করেনন! ধা পরিত্যাগ করিবার আংশিক ভাবও কাহার জয়ে জাগেনাই। 
মাঝে কেক দিন একটা .অশ্বঃমার বিহীন হল্গুগে নাচিযা কোন যঞ্জমান 
বা ২।১ জন পুরোহিত ঠাকব একটু চেষ্টা করিয়া ছিলেন নয়কি ? 
প্রাচীন শাস্ত্র সংহিতা পাঠে আমরা জানিতে পারিয়াছি ব্রন্গাতের সম্পূর্ণ 
বোধশুন্য ঈদুশ চিহধ।রি ব্রাহ্মণের! সর্ববজাতি বা হিন্দুনামধারী জাতি মাত্রের 
নিকট কেবল জীবিকা অথা২ জংসার যাত্রা নির্দাগোপযোগী সামান্য ভোজ 
এবং অর্থ ভিক্ষা পাইবার অধিকারী মাত্র। এইরূপ অন্ঞ ব্রাহ্মণের! যজনাদি 
বৈদিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনোপবুক্ত। শাস্তরকার ব্রা্মণ বা খ্ধিগণ ইহ1ও বলিয়া- 
ছেন যে, ব্রাহ্মণ জাতি উত্তম অধম যেবূপই হউকনা কেন জাতীয় মহামধযর্যাদার 
অনুরোধে “ছুস্থ ব্রা্ষণেরা” ব্রা্ছণ বা ওিতর সগতি স'্পন্ন সকল জ[তিরই 
গ্রতিপাল্য বা! পুজনীগ্র। 
তথাহি (পহ পুঃ ক্রিয়া যোসারে ২০ শতি অধ্যাস্ষে) ;-- 
সর্দোহপি ত্রাঙ্গণাঃ শ্রেষ্ট পুজনীয়া স.দবহি ! 
কবি] বা সবদ্যা বা নার কাঁধ্য বিচারণা 18৫1 
অনাচারা পিজা; পুজ্যাঃ নচ শা জিতে্দিয়াঃ | 
. অভক্ষ্যঞ্ভক্ষক। গাবঃ কোলাঃ সুমতযোন 51৪৬ 
(হরি *শর্্মার প্রতি ব্রবার উজ্জি) অর্থাং প্রা্গীণ সর্দববর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
তাহাদের কি মুর্খ আর কি পণ্ডিত সকলেই পুজনীন | সেহেতু জতঙ্ষ্য ভক্ষণ 
কারী গোপণ পৃ্জনীয় এবং আদরণীয় কিন্তু শুকর সতস্বভাব সম্পন্ন হইঞ্দও 
সর্ধধা বর্ছনী এজন্য আচারহীন ব্রাঙ্ষণ ও পৃক্জনীয় কিন্ত জিতেক্ছির শুক 
কখনই বর্ণসম,ছের পুীনীয় হইতে পারা, 7581১৬৪ যুনি শততম জানাখ্িকে 
বেদব্যাস বঠিয়াছেন ঘে,- 


ই জীবে দয় 1 


ব্রাজ্মণঃ সন্ধী বর্ানাং গুরুঃ শিষ্য! পরেম ত 86৭ 
(বৃহদ্ধন্্র পুঃ উৎ খং.১ম অং ৪৬ শ্নে।কা্দাষ্‌) 
| ব্রাহ্মণ ব্ সমূহের (স্ব জার) গুরু বলিয়া কথিত এবং ক্ষত্রিয়াদি সকল 
জ্টতি ভাহ।র শিব] হলয 79৭8 রাজা যান্ধাতার হাতি মারদধষি বলিতেছেন 7-- 
তহ্মণান্‌ন পরীক্ষেরন্‌ নান্যবর্ণা স্তরঞোনৃপ। 
দৈৰে কর্খ্বণি পিত্রে চ ন্যধ্যমাছঃ পরীক্ষণঘ 1৪৮৫ (পদ্বপুরাণমূ) ॥ 
'/এএ।নি অপর জাতিঘণ কধনও ব্রহ্মণদিগের দোষ গুণের বিচার করিবেন 
না, অর্থ, আ্রিয়, বৈগ্য, শুদ্ধ এবং অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতি মাত্রেই অবিচাষ? 
“ভাবে পণ্ডিত কি নুর্খ সকল ব্রাঙ্ষণকেই প্রণাম করিবে, সন্মান দিবে এবং 
ছ্েণগ্য, বস্ত্র ও দক্সিণাদি দ্বারা আপ্যা ঘি করিবে কিন্তু বেদবিহিত পিতৃকার্যয 
কি দেবার্ডণাদিতে ত্রাক্ষণের ভালমন্দ বিচার পূর্বক জ্ঞানী ও ক্রীয়াশীল 
সদাচার সম্পন্ন প্রাক্ষপণকেই নিষোগ করিবে 1৮৪ 
ইহার তাতপর্ধ্য জ্ঞানী পাঠকবর্গের বুঝিতে কিছুই কষ্ট নাই, তবে স'ধারণের 
জন্য বলিতে হইল; জদাচার ও বেদবিহিত ক্রিয়ানভিজ্ঞ নিস্তেজ অপাঙকেম 
হশন ব্রজ্জণের দ্বার! পিতৃশ্রাদ্ধ এমং পেবার্চন] বা চণ্ডীপাঠ।দি সদনুষ্ঠান করিলে 
তাহাতে অভীষ্ট ফলের পরিবর্তে অনিষ্টোৎপত্তিই হুইয়া থাকে । অধিক 
অথণুলির অপব্যবহার বা৷ অপব্যগ় করিয়া জগতের অপকারই মাত্র করা 
হইয়। থাকে। 


বক্ষ বৈবর্ত পুরাণে ব্রাহ্মণ শব্ষের অর্থ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । 
কর্মশা ব্রা্গণে।জান্তঃ করোতি ব্রহ্ম ভাবনমূ 1” 
ত্বধশ্মনিরতঃ শুদ্ধস্তম্মাদ্‌ ব্রাঙ্মন উচাতে 0৪১] 
(ব্রথ গনেশ খণ্ড ৩৫1 *৯)*- 
অর্থাৎ পুর্বজন্ম কৃত গু. তপস্যার ফলে ব্রাশ্গণক,লে জন্ম গ্রহণ করত শ্বধণ্ 
পরায়নতা ও"সদাচ।র ঘারা ব্রদ্ষন্যদেব ভগবান বিষ আরাধনা করেন খলিয়াই 
ইহা ব্রাহ্মণ নামে কথিত বা পরিচিত হন 9৯ ॥ 
তথাহি (কন্তিশ্ঃ ১মাংশ২।৪২---৪৩ প্লেঃং1- 
রাহ্গণ্য।ং ত্রাঙ্মণীদ্‌ যাজো ভাধানাদি £1 
সন্গ্যাত্রঙেণ “সাবিত্রী পুজা জপ পরাধণ: ৪৫০1 


জীন্্ীরাধারমণোজয়তি 


ভক্তি। 





| আশ্বিন মাস। ) 
১১শ বর্ষ | ২য় সংখ্যা । 
| 0. ১০১৯ জাল 


9 নিন 





৫ 
ভক্তির্ভগবতঃ মেবা ভক্তিঃ শ্রেমন্ব রূপিণী । 
সক্তিানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্স্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থনা | 


"লাহংঘাঁচে তবপদকমলে নিরৃৃতিৎ মোক্ষসংজ্ঞাং 
নাহত্যাচে তব্পদ্দকমলে লৌকিকীৎ নুপ্রতিষ্ঠামব ! 
নাছত্ধাচে ধনজলনুতাগারও দেহ|পিবিত্বং 
যাচেনিত্যৎ তবপদকমলে ভক্তিমেকাস্তনিষঠামৃ” ॥ 
শ্রভে!! তোমার জীপাদগরন্বে আমার দির্বাণ মোক্ষেত [িন্থটি লৌকিক 
শ্রতিষ্টার অথবা অনিষ্ঠ্য ধন জন দেহ গেহাদির হুধ প্রার্থনা নাই, কেবল এই 
প্রার্থনা যে, যে নুধা পান করিলে ছূর্ভদয় ভবদ্ুধা চিরদিনের জন্য নিবৃতি হইয়াঘার 
দেই তক্তি সুধা পান করিবার শক্তি দাও । দয়াকবিয়! আমার মানস মধুপকে " 
তোমার শ্রীচরণপদ্ে শীকাস্তিক ভাবে মিয়োজিত করিষা বাখ ইহাই রারথনাঁ। 
বাহাকজ্ | সর্বদাই, প্রত্যেককার্ধে ঘখন তোমার পূর্ণানদ্দমর মঙ্গল 
দত্বা বিশেষ ভাবে অনুভব চুইতেছ” অর্নদনাই বখন দেখিতে পাইতেছি যে, 


ঠ ভক্তি | [ ১১শবর্ষ_- ২য় সঙ্্যা। 





তোমাতে অকপট ভাঁবে নির্ভর করিয়া কর্তৃতবর্জিমান পরিত্যাগ পূর্বক যে কোন 
কার্ধো প্রবৃত্ত হওয়া যায, তোমার কপাশক্তি অলক্ষিত ভাবে আসিয়া! অমানুষিক 
শক্তিতে সেই কাধ্যই সম্পন্ন করিয়া দেয়, যধন দেখি মলে মঙ্ধে কোন বিষয়ের 
কল্পনা করিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও অন্তধ্যা্মী' তুমি অস্তবের 
ভাব বুঝিয়া ভাবনা নুযায়ী কারে যব শুতাশুস্ত, বুদ্ধিরূপশক্তি প্রদ্দান করিয়। বুঝাইয়া 
দাও, যখন আরও দেখিতে পাওয়াধাগ্র যে, অভিমান শু হইয়া যাহা কিছু করিতে 
যাই আমার নিজ সাধ্যের অতীত হইলেও তোমার শক্তি বলে অনায়াসেই 
তাহা সুমম্পন্ন হইব্লা যায়, তখন আর ন] বলিয়া থাকিতে পারিনা! যে তুমি মঙ্গল- 
স্বরূপ, তুমি সর্দান্তর্ঘযামী, তুমি সকল কার্ধের সাক্ষী এবং তুমিই জীবের 
একমীত্র আশ্রয়দাতা বাস্ীকল্পতরুূ। যখন এইডাব ,ক্ষণকালের জন্যও 
হৃদয়ে উদ্দয় হয় তখন সংসারের কোন, প্রকার অশান্তি বা কোনরূপ অত্তাব 
যাতন! আমাকে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু প্রভে!! অঘ্টন-ঘটন- 
পটিয়মী তোমার মায়ার এমনই প্রভাব যে ভাব লাভ করিয়া স্থির 
হইতে না হইতেই সে শান্তিময় ভাব কোথায় চলিয়া যায়, কিছুই বুঝিতে 
পারিনা । অনেক প্রার্থনা করিয়াছি আর চাহিবার কিছু নাই, তুমি মঙ্গলমর 
এক্ষণে যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, যাহাতে আখার হুখ শাস্তি হয়, যাহাতে আমি 
সকল গ্রকার সমুন্নতি লাভ করিয়] ধন্য হইতে পারি তদনুযায়ী ভাব ও বুদ্ধি 
বৃত্তি প্রদান করিয়া তোমার দীনবন্ধু নামের সার্থকতা বুঝাইয়! দাও, পরীক্ষা করিয়া 
দেখ আমার মতন দীন ব্রিভূবনে আর মিলিবে না| 

সকল বিষয়েতেই তুমি অনস্ত শক্তিশালী, তোমার ন্যায় সর্ধ্প্রকার শাস্তিহ্খ 
বিধাতা, জীবের পরম হিতৈষী হহপরকালের প্রকৃত বন্ধু আর কেহই লাই। 
তোমাকে অধিক বলিবার কিছু লাই, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। মুখে 
বলিব ন। বগিলেও হৃদয়ের উদ্বেল তর সম্বরণ করিতে ন' পারিয়। কতকি বলিয়া 
ফেলি, তুমি জদয়বগ্পভ হুদ'য়ের ভাব বুঝিয়া। যাহা হয় কর । কেবল এইটী প্রার্থনা 
যে, যখন যেপ্গীনে যে অবস্থাতেই রাখনা কেন, ধনজন গৃহাদিতে আশক্ত করাইয়া 
ভোগ্য বন্তর মংযোগ বিয্লোগ ঘটাইয়া যে ভাবেই ঝাখনা কেন যেন তোমাকে 
নো ভুলি, যেন সকল “অবস্থাই তোমার মঙ্গলময় বিধান বলিয়া অকপট প্রাণে 
তেুমার ভাপবাস। স্বীকার কৰিয়া লইতেপারি | তুমি মে সর্কেত্রিয়ের অধীর, 





আশ্বিন মাস, ১৩১৯ । ] ভক্তি । ২৭ 





তুমি যে জগঞ্ঠতর এঁকমাত্র কর্তা, তুগি যে আমার জারাধ্য বন্ধ, হুখছুঃখ, 
লাভ অলাভ সকল অবস্থাই যে আমার জীবনের উননতির জন্য-তোঁম। কর্তৃক 
প্রদত্ত হইতেছে, ইহা যেন বেশ বুঝিতে পারি, অকপটে ভাবুক কবির সহিত 
সম্রে যেন বলিতে পারি, "তোমারি ইচ্ছা! হউক পূর্ণ করুণামন্্ স্বামী” আজ 
দ্বীনহীনের এইটা প্রার্থনা | ৃ 
দনহীন-দীলেশচজ্ ভট চার্ঘয | 


ভিকরআআজেবউরও 


অভিনন্দন । 


৬০০ 
পা 
সপিপশপীস্প 00 


আজি গো .তোমার জনম-বাসরে 
গাহিবে কি শুভ-গানঃ 
কোথাকার কোন্‌ দ্িব্য-বীণার 
তুলিবে মেছন-মধু-ঝঙ্কার ?- 
ভালাবে শুনা'র়ে সে হুখ-নান্দী 
নন্দন-কোটা-প্রাণ ?--. 


(তখন) মরতে ছুটাযে মন্দার-মধু 
উঠিবে সে মধু-তান। 
(২) 
(আজি) গুলে গেছে দেবি! তব আহ্বানে 


তক্তের হুদ্দি দ্বার। 
কত ত্বিবসের কত সাধনায় 
কত কথা বলে জাগার়েছ যায়, 
মঙ্গলময়ি! নন্দন-পিরে 
চুন মা আলীষ ধার ণ 
* প্রবন্ধটা বিলঙ্ব হস্তগত হওয়ায় ভাত্রমাসে প্রকাশের ,অচবিধা হইয়াছে 
্রেটা মাজ্জনীয় ''ভক্তি” সৎ। 








৮ 


ভক্তি |: | ১১শ ব্ধ-খয় সংখ্যা। 





(আর) 


(আজ) 


(ভাই) 


৯ 


হৃদয়*্সাগর উছলি' উঠুক, 


স্ুধাতে অনিবার ! 
(৩) 
ভাদরে বাদরে কলে-কলে টেউ 
ভেঙেছে নদীর বাঁধ। 
আজি যে মা তোর মিটেছে লো সাধ,-- 
ক্ষমিতে জীবের সব অপরাধ-_ 
নন্দ নিলয়ে “নদীযা-ইন্দু'” 
সেজেছে প্রজের-টাদ ?” 
অলখে করিছে শতেক শীর্ষে 
গোলোক-আশীর্বাদ । 
(৪) 
নাহি আজি আর কঙ্গহ-বিবাদ 
সব ক'রে দেছ দর। 
আজি সে মিলন ভ্রাতায় ভ্রান্তায় 
হে দেবি ণভভ্তি” ! তোমারি কৃপায়! 
সার্থক আজ সাধনা, তোমার-- 
সঙ্গীত সুমধুর । 
আঙ্গি মা সে সুরে ভাস্তি বিষাদ 
ভেঙে ক'রে দে'ছে চুর 
(৫) 
এস এস দেবি! ও চরণ সেবি' 
ধন্য হ'ব লো আজ। 
গাব দেশে-দেশে তৰ জয়-গান,- 
জীবনে মরুণে দিব ৮খোঠ্র' দানে! 
গু. রর 
এস দেবি !-থাক চির-বিরাজিত 
এ মম হদযুমাঝ | 
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তুমি এলে হেথা_-হুদয়-রাজ্যে 
আমিবে 'রাজাধিবাজ' | 
(৬) 
আজি গ্রো তোমার নবীন জনম 
জীবনে নবীন দিন :- 
নবীন বরষে--নবীন আশায়-__ 
নবীন হরষে-নবীন ভাষায় 
নকীন রাগিণী গুনাও--শুলা ও, * 
হও মা হুদদয়দীন! 
(যেন) গৌর চরণ-মধু-লোভে মন 
মধুপ রহে মা লীন। 


ভ্রীগে।পেন্দু ভূষণ বিদ্যা1বিনোদ । 


(এতো 


নিত্যধামগত পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরত্ব | 


পম টি 2 পারি 
ঙ 


( জীবনী-প্রসঙ্গ ) 
৫ 
লোক সমাজে 
কোন ব্যক্তির জীবন চরিত লিখিতে গেলে তিনি, কোথায়*কি ভাবে অব. 
স্থান করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাহার নৈমিতভিক ক্রিয়া কর্ম পরিচালিত 
হইত, তিথি ৪কেমন করিয়া লোকের নিকট মধ)দা লাভ করিলেন এই সক্ষল 
বাহিক ব্যাপারের পুআছুপুকরাপোপ্ করাই অনেকের নিকট বিশেষগপ্রয়ো- 
জলীর বানিয় বোধ হয়। সে সরল বর্ণনার যাহাতে একটুও ছাড় না বাক্স 
তজ্ন্ত নানাভাবে তথ্য সংগ্রহের আয়োজন-উদ্চোগ হই থাকে । ল্ংবাদ 


০৯৯৯৯০১ 


পত্রে বা মাপিক পত্রে মেই সকল কথ| বহ আড়ম্বরে প্রকাশিত হ্তু। কিন্তু সেই 
জীবন-চরিতে, জীবনের পরিচয় বা কতটুকু পাওয়। যায় আর চরিত্র বিকাশই ঝ 
কতদূর পধ্যন্ত বুঝিতে পারা ঘায়, তাহ? একটু ভাবিয়া দেখা উচিত।-ধাহারা জীবন 
চরিত বর্ণনার ও পাঠের উদ্দেশ্য কি, ইহা ধীর ভাবে আলোচনা করেন, তাহাদের 
মধ্যে এই প্রশ্ট স্বতঃই আসিতে পারে । আমরা দেখি, জগতে যে সকল ব্যক্তি 
সাহিত্যিক, ধর্ম প্রচারক বা সাধকরূপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, অথব' 
অন্ত কোন ঘটনা দেশমান্ত ও লোকপুজ্্য হইয়াছেন, ত্াহাদেরই জীবনী কথা 
রূচিত ও প্রচারিত হয়। এ&$স্কল ব্যক্তির কেবল জয়থ্যাষণা করিলে, ৰ। 
তাহারা ফাহ1 ছিলেন, তাহা অপেক্ষা; আরুগবড় আকারে তাহাদিগকে চিত্রিত 
করিতে প্রয়াম পাইলে, সমাজের যে বিশেষ কোন মঙ্গলকর কর্মের অনুষ্ঠান 
হয়, তাহা মনে হয় না সেই ব্যক্তির স্তাবক বাণুভক্তগণ তাহাতে মোহিত হইতে 
পারেন বটে, কিস্ত সে জীবন চরিত পাঠ] করিয়া অপর সাধারণ কি শিক্ষা লাভ 
করিবে তাহারা নাহ তাহাকে একজন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়া মনে 
করিবে বা সকৌতুকে তাঁহার কথা আলোচন! করিবে। 

জীবুন-চরিত পাঠ বা রচনার উদ্দেশ্য অন্যরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয় 1 
যে সকল.ব্যক্তি'-জগতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কোথায় তাহা দেখাইয়। দিতে পারেন, 
মনুষ্যের' কর্তব্য ও গন্তব্য পথের সংবাদ "বলিয়া দিয়া, সকলের চিত্ত আকর্ষণে 
সমর্থ হয়েন, মানুষ যে আনন্দের অধিক্লারী, জগত যে আনন্দ ময়-জীবনে যে সেই 
আনন্দ । প্রতিক্ষণে অন্গভব কর! যায়,/ইহা স্বীয়" আচারের দ্বারা, ভাবের দ্বারা, 
চিন্তাদ্বার/প্রকাশ করিয়া জন-সমাজে একটা উন্নত জীবনের চিত্র আকিয়া দেন-_- 
সেই। সকল মহাপুরুষগণ একএকটি শক্তি-কেন্্র। তীহাঁদের আবির্ভাব কালে 
যে শক্তি সঞ্চার করেন, যে:.ছ্ডাব বিস্তার করেন, তাঁহাদের তিরোধানের পরে, 
পরবর্তাঁ কালের লোক সমাজে যাহাতে মেইটুকু জাগ্রত থাকে, তজ্জন্য মেই 
সকল €মহাপ্‌ রুষের জীবনী লেখার একটা আবশ্যকতা আছে। আর, দ্বিতীয়ত 
সেই জীবনী পাঃ করিয্না লোঝে যাহাতে আত্ম জীবন গঠিত করিতে ঘারে, যাহাতে 
জগতেঃমানব জন্ম লাভ করিয়া, মাহ প্রত মষ্যত্বের পরিচয় দান করিতে পারে, 
যাহাতে আনন্দ ধামের পথে অগ্রসরক্ষিইয়া,আপন্রাকে ও আপনার পরিচিত ব। অপরি- 
চিত দশজনকে ধন্য ঞ্ষরিতে পারে।-মেই ভাবে জীবন চর্গিত রচিত হওয়া উচিত। 
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দুতরাং সাধক, তক্ত বা মহাপুক্ষ্জদগের জীবনী প্রসঙ্গে, কেবল হৃদয়ের পরিচয় 
টুকু দেওয়া উচিত, ও কি ভাঁবে তাহা কোথায় কেমনে বিকাশি ত হইয়াছিল তাহাই: 
দেখান কর্তব্য 1৪ ইহূর মধ্যে যদি সাংসারিক কথা আসিয়া পড়ে তবে ততটুকু 
পরিমাণে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়! উচিত, যতটুকু পাঠ করিলে; পাঠকের প্রয্বোজন 
সিদ্ধ হইফা যায়, তাহার বুকের মধ্যে াৎ করিয়! উঠে। জীবনী পাঠ করিতে 
করিতে যে ভাবটিতে তাহার মন্ত্রের তন্্রীতে আঘাত লাগিল ও একটা ঝঞ্গার 
উত্থিত হইল সেই ভাবটি লইন্ব! মে তখন তোলা-পাড়া করিতে থ!কিবে, তাহার 
প্রাণের আবেগ বৃদ্ধি পাইবে, সে তাহাতে মজিয়। যাইবে । 
নিত্যধাম গত পণ্ডিতপ্রবর দনবন্ধুর জীবনী -প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই 
আমর! যথাযথ ভাঢ্ব তাহার হৃদয়ের পরিচয় প্রণানে প্রয়াদ পাইতেছি। সেই, 
জন্ত, তাহার সাংসারিক জীবনের ঘটনাগুলির সকল বিবরণ প্রকাশ করি নাই 
কেবল যে সকল কথা আলোচনা করিলে, জনসাধারণের মধ্যে উন্নত-জীবনের 
আদর্শটুক কুটিয়া! উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় সেই প্রসঙ্গের অবতারণ! করিতেছি 
মাত্র! ইহাতে এঁতিহাসিক সন, তারিখ ব। ঘটন] বিবৃতির ত্রুটি হইতে পারে 
কিন্তু তাঁব উদ্দীপন ও বিকাশের ব্যাধাত হইবেন! বলিয়াই মনে হয়! 
_ পরিচারকের সঙ্গে দীনবন্ধু যখন সেই ভদ্রলেকের বাটীতে গমন করিলেন, 
*তখন তিনি তাহ।কে দেখিঝা বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয়! আমর ত্রুটি মার্জন। 
করিবেন। আমি আপনাকে যে জন্য আহ্বান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন1 আমার 
পুক্তটির সম্পুর্ণ ভার আপনার উপর অর্পণ করিলাম 1 ছেলেটির জন্য অন্যান্য 
অনেক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু উহার স্বভাবের কোনরূপ পরিবর্তন হইল 
না। এই বাল্য কালে যদ্দি ইহার চরিত্র পঠিত না হয়, তাহা হইলে আর কবে 
হইবে ? দুঃখের বিষয় এদেশে পুঁখিগত বিগ্রংঝান্‌ শিক্ষক অনেক পাওয়া যায়, 
তাহার! ছাত্রদিগকে সুস্থ বিদ্প্ধি পণ্ডিত করিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্ত শিক্ষকের 
চরিত্র যদি উন্নত না হয় তবে ছাত্রের চরিত্র উন্নতু হইবে কিরূপে ? বিশেষতঃ 
বালকদিগের জন্য উন্নত চরিত্রবান শিক্ষকের একান্ত প্রশ্বোজন। সেই জন্য 
আমার বালকের তার আপনার উপর অর্পণ করিলাম ।” 
পণ্ডিত প্রব্র দীনবন্ধু, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন! এখানে এটুকু বলিয়। 
রাখা উচি যেওভাহার উপদেশ, ও পিক্ষার ফলে সেই ছাত্রের চরিত্র অতি 


)ই, ভক্ত | | ১১শ বর্ব--২য় সংখ্যা । 





আশ্চধ্যরূপে পরিবপ্তিত *হইয়া ছিল | যাহা হউক দীনবন্ধু! লোক সমাঞ্জে 
শিক্ষক রূপে গ্রেই প্রথম দেখা দিলেন | : ক্রমে তাহার পরিচয় ও চত্রিক্রের কথা 
ভবানীপুরের শিক্ষিত জনসমাজে প্রচারিত হইয়া (পড়ল £ ইহার্ছের মধ্যে 
সলেকে তাহার নিকটে আপিষ়া শাস্ত জ্ঞান লাভ করিয়া গ্রীত হইখ্ডেন। ইংরাজী 
বিশ্ব বিষ্ঠালয়ের উন্চশিক্ষিত ছাত্রগণ, আমাদেরও ধন্ম শাস্ত্রের নিগৃঢ় রহস্ত, 
দ্বার্শনিক ততৃগুলি জানিবাঁর জন্য অনেক সম আগ্রহ প্রকাশ করিষা থাকেন, 
কিস্তু উপযুক্ত লোক পান না বলিয়া ব সাধন-ভজন জ্ঞানহীন,.পপ্ডিতের জটিল 
ব্যাখ্যার ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না,বলিয়া, অনেক সময় হিন্দু শান্সের 
প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। কিন্তু দীনবন্ধুর নিকটে আসিফ! 
"ভাহাদের দে অতাব পরিপূর্ণ হইতেছে দেখিষ। তাহার! প্রীতি আকর্ষণে তাহার 
নিকট আসিতেন? এইরূপে মমাজে একটা শ্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠ্িয়াছিল। 
জ্ঞান আলোচনায় দার্শনিক তত্ব প্রচারে, দীনবন্ধু কদাচ কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন 
সা! বৈষুব ধর্ম যেমন উদার, হিন্দু শান্তর যেমন উদার, তেমনি উদ্ধার ভাবে 
জ্ঞান পিপাহ্ুকে জ্ঞান বিতরণ করিতেন। শুনিয়াছি বর্তমান হাইকোর্টের ধিচারণতি 
মাননীয় স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত দ্বিগন্থর চট্টোপাধ্যায়, এম এ বি 
এল, স্তার রষেশ চন্র মিত্র প্রদ্থতি তাহার নিকটে বেধাস্ততত্ব, আগ্রহ সহকারে 
শ্রবণ করিতেন। 

এই সময় দীনবন্ধু, গঁহার বাসস্থান পরিবর্তন করিয়1 ভবানীপুরের অভ 
চরণ সরকারের জেনে, কোন বাটিতে বান করিতে ছিলেন। বালক, যুবক ও 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া যাহ! বুঝিতে পারিণেন, 
তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পশ্চাংপদ হইলেন না। তিনি দেখিলেন, বঙ্গীয় 
সমাজে ধর্ম জীবনের অবস্থা বিপন্ন হইয়াছে । মুতরাং হিন্দুকে হিন্দু হইতে 
“হইলে ধর্ম শিক্ষা বিস্তারের একাস্ত আবন্ঠক শুধু বিস্তার নয়, যাহাতে 
এই শিক্ষা জীবনের সহিত্ব মিলিয়া মিশিয়া, হিন্দুর সংসারধর্মও সাধনধর্শে 
পরিণত হয়, তাহাই চরম লক্ষ্য রাখিতে হইবে; একথা তিনি স্পষ্ট ভাবে 
সকলকে বলিতেন 1 * আরও ধলিতেন যে, এই ভারত ধর্মেরপ্রতাবে উন্নত 
হুঁয়াছিল, সুতরাং ্দি প্রকৃত উন্নতি লা করিতে হয় তোধর্ম পথতিন 
এদেশের আর কোন উপাধ মাই । 


আগ্রিন মাস, ১৩৯৯। ] ভক্তি । ৬৩৩ 


১ শী শা শি শালী 
'তিনিধদেখিেন।, যুবক ও শিক্ষিতদিগের মধ্যেই অধিকাংশ ব্যক্তি এই সকল 
তত্বের প্রতি ক্জনুরাগ প্রকাশ করেন, কিন্তু যেমন দেহের এঁকাঙ্গ পুর্ণ হইলে, দেহ 
সর্ধাঙ্গ হুন্দর হয় না, সকলঃঅবর্নবের সম্যক পূর্ণতা আবশ্যক, সেইরূপ কেবল 
পুরুষের! শিক্ষিত হইলেই হইবেনা, স্ত্রীলোক দ্রিগকেও' সংশিক্ষায় শিক্ষিত! করিতে 
হুইবে। তাহা না হইলে ভাবের দমতা হইবেনা, সমাজের উন্নতি হুসম্পন্ন হইবেনা। 
এই ভাব হৃদয়ে লইয়া পরলোকগত স্যার বমেশচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের দিশেষ 
অনুরোধে উৎসাহিত হুইয্রা! তিনি “বালিকা বিদ্যালয়ের” প্রতিষ্ঠা করেন ও যাহাতে 
ঝলকারা ভবিষ্যতে প্রকৃত হিন্দুরমণী,_-অনরপুর্ণা গৃহিনী, সতী সহধন্মিণী, পতিব্রতাত 
ব্রতকারিনী, আনন্দর্ম্রী জননী-_হইতে পারেন সেই রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
আর জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ ভাগবহ ধশ্ম প্রচারের জন্য, স্থানে স্থানে 
প্ীমস্ভাগবং পাঠ করিতেন। এই সময়, স্থানীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেছ 
কেহ দীনবন্থুর প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তাহাদের 
ব্যবধায়ের ক্ষতি-ব! মধ্যাদার ব্যতিক্রম হইবে মনে করিয়া, তাহাকে অপদস্থ 
করিবার জন্য একটি গুপ্ত পরামর্শ করেন। সেই পরামর্শে স্থির হইল ফে 
কোন প্রকাশ্য সভায় বহু লোকের সমক্ষে দীনবন্থুকে পরাস্ত করিতে হইবে। 
“সভা আহুত হইল, দীনবন্ধু সেই সভায় শ্রীমর্ভাগবহ পাঠের জন্য অনুরদ্ধ হইলেন । 
তিনি পাঠ করিতে বসিলেন, কিন্ত যে পুথি খালি তাহাকে দেওয়া হইল, 
তাহার অক্ষর গুলি অন্পষ্ট ও স্থানে স্বানে উঠিয়া গিয়াছে । মন্ত্রণাকার ভট্টাচার্য্য 
গ্রণ মনে করিরা ছিলেন বুঝি দীনবন্ধু কোণ্ভ কথাই উচ্চারণ করিতে পারিবেনন! 
অথবা পুঁথির লেখা অপপষ্ট বগিক্সা যে স্থান পড়িতে দেওয়া হইয়াছে তাহ! 
পাঠ করিতে না পারিয়া, অন্যত্র পাঠ করিবেন অথবা অশুদ্ব-পাঠ শ্ষিরিবেন & 
কিন্ততীনবন্ধু শ্রীভগবানের নাম করিয়া যখন শ্রীভাগবতের যে স্থান পাঠ করিতে 
আদিই হইয়াছেন, পু*থির সেই স্থানের প্রতি পাত করিলেন, তখন পু'খির 
আদ্যঞ্গরটি দেখিয়াই, শ্লোকগুলি অবিকৃত ভাবে আবৃত্তি কত্িগেন ও হৃদয় গ্রাহিনা। 
ভাবে 'ব্যাখ্য! করিলেন। ধাঁহার হৃদয়ের ভিতর শ্রীভাগবতের শ্লোকগুলি গ্গাথ! 
রহিয়াছে তাহ্ঠকে অপদস্থ করিবার জন্য যাহারা মন্ত্রণা করিয়াছিল, 
তখন তাখুদের হৃদয়ের এক স্কাতৃতপুর্বব পরিবর্তন হইল। সংকীর্ণতা পরিষ্ত্যাগ 
বূকণ্ধি। তর্খন উহাদের মধ্যে বদ্বোবৃদ্ধেরা দীনবন্ধুকে আত্তরিক আঁশীর্ব্দ করিয়া 


এ 


স্পা 


৩৪ ভক্তি ৷ [১১শ বর্ধ- হয় সংখযা। 


টিসি 


সন্গেহে আলিগগন করিয়া বগিলেন “দীনবন্ধু তুমি আমাদের গণিত সমাজের 
গৌরব রবি।১ এই ধলিয়! তাহারা নিজেও শান্ত হইলেন ও তাঙ্কাদের পরামর্শ 
দাত।ছিগেবু উত্তপুচিত্বকেও সান্তনা দান করিলেন। 


গুনিয়াছি, এই ঘটনার কয়েক দিব পরে, একদিন মহামহোপাধ্যায় মহেশ 
চক্র ন্যায়রত্ব মহাশর দীনবন্ধুকে সংস্কৃত কলেজে, বেদান্ত দ্শ'নের অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিবার প্রয়াসপান্, এবং দীনবন্ধুকে এই জন্য এক্কদিন তাহার 
সহিত সাক্ষাত করিতে বলেন। স্টায়রতু মহাশয়ের মেহের আকষণে দীনবন্ধু 
উাহার নিকট গমন করিয়া ছ্বিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 
যে সংস্কত কলোজবরু আরও কয়েক জন অধ্যাপক তথায় বসিয়া আছেন। 
আলাপ পরিচয়ের, পর তন্মধ্যে কোন নাম জাদ! অধ্যাপক বলিলেন -পদেখ দীন- 
বন্ধু ! তুমি বেদান্ত দশনে” হুপগ্ডিত হইয়াছ বটে, কিন্ত শুনিতে পাঁই তুমি নাকি 
সউ শুড়ীদের গ্রন্থ ভাগবতের ভক্ত হইয়া ৮ 

ইহা শুনিয়া দীনবন্ধু আর স্থের থাকিতে পারিলেননা। ত্রীগ্রন্থের অপমান 
তাহার সহা হইলনা, তিনি তংক্ষণাৎ্ সেস্ান ত্যাগ করিপেন ও মনে মনে 
তাবিলেন, যে অধ্যাপক মণ্ডলীর অন্তরে এমন ভাব আসে, তাহাদের সংশবে 
যাইবনা। শ্রীমদ্ভাগবত কি “লাউ শুড়ির” গ্রন্থ ? হায়! হায়! বেদান্ত পড়িয়াও 
একথা শুনিতে হইল | শ্রীমর্ডাগবত যে অমুল্য রত্ব তাহ! কি এখনও লোকে 
বুঝিতে পারে নাই ? 

দীনবন্ধু যখন এই চিস্তাকরিতে ছিলেন সেই সময় জ্যার রমেশ চক্র মিত্র 
মহাশয় &কদিন দীনবন্ধথুকে আহ্বান করিয়া বপিলেন “পত্ডিত মহাঁশর ! আমার 
বড় ইচ্ছ। হয় যে শ্রীমন্তাগব্ততত্ব শ্রাবণ করি, কিন্ত যে স্ক্লুল ব্যাখ্যা সাধারণত 
শুনিতে পাই, তাহাতে প্রক্তধ তত্ব কথা কিছুই বুঝিতে পারিন! সে ব্যাখ্যাও 


হুদয়ে প্রবেশু করেনা! অতএব আপনি আমাকে শ্রীভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের 
প্রথণ তিনটি শ্লোকের ব্যাধ্য। করিয়া দিন 1” 


দীনবন্ধু সে অস্থুরোধ “রক্ষা করিলেন। তিনি সেই তিনটি শ্লোকের থে 
ব্যুধ্যা করিয়া দিলেন, তাহাতে রয়েশ ঘাবু অতিমাত্র প্রীত হইয়া বলিলেল, 
'এই ভাবে সমগ্র শ্রীমভাগবত্ের ব্যাধ্যা,স্মাপনি ফকন। আমি আহার প্রচারে 


আখিন মাস*১৩১৯।] ভক্তি | ৩৫ 





সহাদ্নতা করিব! উক্ত শ্লোক ভ্রয়ের ব্যাথ্যা, যথা যখ ভাবে পরবত্তণ কালে 
দীক্গবন্ধু সম্পাদিত শ্রীমতাগবতে মুদ্রিত হুইয়াছিল। 
ক্রমশ ঃ-_শ্রীঅন্নাদাপ্রমাদ চট্টোপাধ্যাঙ | 


কতক 


প্রাথন। ৷ 
জয় জয় দীনবন্ধু রপানিস্কু গৌররায় ! 
কূপাকরি' এই দ্রীনে রাখ তব রাঙ্গাপায় ॥ 
দার) সংসার-তাপে প্রতপ্ত হুদয় মম, 
গুয়েছে পাষাণ প্রায়, নাহি তাহে ভক্তি প্রেম। 
লভিয়ে এ' স্ুহুক্রভ জীব শ্রেষ্ঠ নরকায়; 
ছুরস্ত রিপুর বশে বিফলে হারানু হায়! 
ৃধাত্রমে বিষপান করিতেছি বারন্বার; 
অনুতাপে দহে প্রাণ, গতি কি হবে আমার। 
অনাথের নাথ তুমি সুদীন জনের গতি; 
বারেক করুণানেত্রে হের এ” দীনের প্রতি। 
হুদয়ে উদযু হ'য়ে মনের মালিন্য হর) 
প্রেমবিন্ধু বিতরিয়ে হৃদয় সরস কর । 
যত দ্রিন রব ভবে এই কর কমলাখি 
সদা যেন তব নাম গ্রুয় মম প্রাণপাখী ॥ 

দ্বীন__-্রশশিভৃষণ সরকার । 


শ্রবণ। দ্বাদশী । 
( পূর্বব প্রকীশিতের পরু) 
“আকারো মহতঃ কার্ধ্যঃ তুল্যাধিকরণে পদে |” 
ব্যাকরণ কারিকা। 





৩৬ ভর্তি । * ১১শ বর্য৯২্য় সংখ্য!। 





এই মহাদ্বা্শী পারিভাষিকরূপে গ্রাহা অর্থাৎ “ভান্র্কোদয়মারভ্য প্রমাণের 
অধীন। তত্তিম্ন মহাদ্বাদশীর অপর [কোনও লক্ষণ হরিভূক্তিব্ধাসে উক্ত হয় 
নাই। টাকাতেস্পইভঃইগুবলা হইয়াছে যে শ্রবণ! ছাদশী] সংযোষ্গী মহাদ্বাদশী 
হইলে মহাদ্বাদশী হেতু মহাদ্বাদ্বশীতেই উপবাস করিতে হইবে।” 
৫ | অনুবাদ-কথনে একত্ব-গ্রদর্শন | 
ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকৃত্যে যে শ্রবণ! দ্বাদশী যৌগের কথা বলা হইয়াছে, 
' অর্থবতা-বিশেষ-গ্যোতন-নিমিত্ত ১৫দশ বিলাশে ভাঙ্মাসে মামকুত্যে আবার 
| তাহাই!ুবিশেষ ফলশ্রুতি সহকারে কথিত5হইঘাছে। &ঁ এইরূপ পুনরূপন্তাস ন্যায় 
ৃ ও মীমাংসা দর্শনে অনুবাদ নমে কথিত হয়। বৈদিক ফঞ্জীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 
এইরূপ অনুবাদ কথলের বহুল দৃষ্টান্ত আছে। এই নিমিত্ত স্তায় ও মীনাংসায় 
শব্দশক্তি বিচারে অনুবাদের ব্যাধ্য! ও প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়।ছে 
হ্ঠায়হৃত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন গুনি বলেন-- "অর্থবানভ্যাসোহনুবাদ্ঃ 1” 
অর্থাৎ অর্থবান্‌ অভ্যাসই অনুবাদ । অভ্যাস অর্থ পুনরুলেখ বা পুনরুপস্তাস। 
অবণা-ঘাদশী-প্রকরণে শ্রবণনক্ষত্রসংযুক্তী দ্বা্দশীর ম্হাদ্বাদশীতুনিবন্ধনই 
ব্রতফল গৌরবাধিক্যে বিশেষরূপে পুনর্ধার ব্নিত হইয়াছে । পুরাণে শ্রবণ 
দ্বাদশী ন!মের প্রসিদ্ধতা হেতু ১৫ বিল্গাসে এই মহাদ্াদশী শ্রবণ! ঘাদশী নামেই 
সংজ্িত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোথাও ইহার পৃথকত-অববোধের হেতু 
দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রতাৎপর্ধয-বোধের জন্ত অত্যাস বা একই বিষয়ের 
পুনঃপুনঃ উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি রাখা করভুর্য। যথা £_ 
উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঁহপূর্ব্বতা ফলমূ । 
অর্থবাদোপপত্ভী চ শান্ত্রতাৎপর্ধ্য নিশ্চয়ে ॥ 
অথাৎ শান্্ুতাৎপধ্য নিষ্পযু করিতে হইলে উহার উপক্রম, উপসংহার, 
অভ্যাস, ফলশ্রুতি, অর্থবাদ ও উপপান্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। অপিচ-_ 
“মানাত্তরেণ প্রাপ্তীর্ঘস্ত পুনশ্রবণমনুবাদঃ | 
ক্ষত্যে বিজয়া বা শ্রবণ! ছাদশী যোগের যে অর্থ উপলক হয়ছে, ভাদ্রের 
মাঘকৃত্যে দেই প্রবণ! দ্বাদশীরই পুনঃ্ৰণঞ্ছইতেছে। নুপ্তরাং পক্ষকৃত্যে ও 
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মাসাকৃত্যে একই শ্রবণ! মহাদ্বাশীর কথা আলোচিত হইকেছে। কেবল 


ফলগোঁরবাধিক্য স্ত্রবনিমিত্ত ভাদ্রকৃত্যে ইহার বিশিষ্টরূপে "পুনরুপন্তাস করা 
হইয়াছে মাত্র । * 


৬। ফলশ্রুতি দ্বার! এক ত্ব-প্রদর্শন। 
ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকুত্যে-. 
অ। তদা সা তু মহাপুণ্য! দ্বাদশী বিজয়া স্মৃত | 
অ। তত্রক্সাতঃ ইত্যাদিমারভ্য হোমস্তপোঁপবাসশ্চ সহশ্র 
গুণিতো! ভবেদিত্যন্তমূ। 
নারদীয় ূরাণানতর্গত অই্টমহাদ্বাদশী ব্রত কথনে ৫. 
শ্রবণক্ষধুতা চেৎস্যাৎ দ্বাদরশী। ধবলে দলে । 
তদ1 সা বিজয়] নাম তশ্যামচ্চেদ্গদাধরম্‌ ॥ 
সর্ববসৌখ্যপ্রদং শশ্বৎ সর্ববসৌভাগ্যদায়কম্‌ । 
সব্বতীর্ঘকলং বিপ্র তাঁং বোপোষ্যাপ্ু,য়ান্গরঃ ॥ 


পঞ্চদশ বিলাসে লিখিত আছে ভাদ্রমাসে এই যোগ সংঘট,হইলে সহত্্র গুণ 
স্থানে লক্ষণগ্ডণ ফল হয়। ইহা কেবল মাসযোগে ফলশ্রুতির আধিক্য বর্ণন! মাত্র । 
আবার যদি এই ভীঙ্র মাসে শ্রবণ! জাদশী যোগে বুধবার ঘটে তবে তাহা 
সর্ধাপেক্ষা অধিক ফলজনক। এই ফলাধিদ্ফ্যের কথা ভাদ্রকৃত্য শ্রবণ! দ্বাদশী 
প্রকরণে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্ত দেখুন ত্রয়োদশ বিলাদে বর্ণিত বিজয়া 
মহাদ্বাদশীর ফলশ্রুতি বিবরণে পুর্কে্ই তাহার আভাস দিয়া রাখা হইয়াছে ধঁধা :-- 


ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহি যদদিস্তাদ্বিজয়াব্রতম্‌। 
তদ! সর্বববেতেভ্যোহস্যমাহাত্্যমতিরিচ্যতে ॥ 
১৬০ হযোদশ বিলগ্গি। 
হতরাৎ হুস্টা্ট সপ্রমাগ "হইতেছে | যে, (বিজয়া স্বাদশী ও শ্রবপায় কোনও 
বিভি্তা নাই। যর্দি বলিতে চাও ধৈ” ভাব্রমালে 'সহাহাদশীর লক্ষপাতরত 
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হইলেই উহ্ঝকে বিঙ্গয়া বলিব, নচেৎ কেবল শ্রবণা দ্বাদশীই বলিব। হরিভক্ি- 
বিলাসের, বচন বিন্যাস অনুসারে তাহাও বলিতে পার না এ কেননা শ্রবণ। 
দ্বাদশী নিক .গ্রকৰণের মধ্যেই এই ছ।দশীীকে বিজয়া? সংজ্ধু় অভিহিত কৰ! 
হইয়াছে, যখা যমবচনমৃ-মহ্াপুণ্যা দ্বাদশী “বিজন” স্মৃতা। ফাল্তনের 
শুক্াদ্ধাদশীতে পুষ্যা ঘৈ!গে ব্রতফলাধিক্যনিবন্ধন ফাল্গুনে ইহার পুনরুপন্যাস 
হুইলেও উহা পুষ্যা শুরুদ্বাদশীযোগজনিত ম্হাদ্বাশী হইতে পৃথক্‌ ব্রত নহে-- 
একই ব্রত এবং সেই গ্ভান্যর্কোদয়” প্রমাণের অধীন! ত্রক্বোদশ বিলাসের 
১৭৪ অঙ্ক দ্রষ্টব্য 

কথা এই যে, শুকাদাদূশশী তিথি "ভান্যর্কোদয়” বচনানুসারে শ্রবণ সংযুক্ত 
হইলেই উহ মহাদাদশীত্ব প্রাপ্ত হয় এবৎ বিজয়! নায় অভিহিত হয়, ভাদ্ে 
উহার ফলাধিক্য হয়। যথা £-- 


১। যদাতু শুর্ুদাদশ্যাৎ নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেত ॥ 
বিজয়া স। তিথি প্রোক্ত। তিথিনাযুত্তমা তিথি: ॥ 


২। যদা তু শুরুদ্বাদশ্যাৎ নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেগু। 
তদা সা তু মহাপুণ্য৷ দ্বাদশী বিজয়! স্মৃতা ॥ 
১৫৬১৩ বিলাস । 


ভাদ্রকত্যেও ঠিক এই শেষ-বচনই গৃহীত হইয়াছে। ইহার নিক্র্য এই যে 
শুরুদ্বাদশীতে নির্দিষ্ট নিয়মে শ্রবণীনক্ষত্রযুক্ত হইলেই উহা! বিজয়া তিথি নামে 
প্রপিদ্ধ হয়। ইহা পারিভাষিক 'নাম। পুরাণে ইহাকে "বিজয়! ব্রত ও শ্রবণা 
দ্বাদশ ব্রত উভয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে | হুতরাং বিজয় ও শ্রবণ। 
দবাদশীতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ভাদ্র মাস যোগে এবং ভাছে বুধবার যোগে 
এই ব্রতের অত্যন্ত ফলাধিক্য হয় এইজন্য ভাদ্রমাসে মাসকৃত্যে ইহার পুনরুল্পেখ 
হইয়াছে মান্র । 
বেতিল। নিবালী শ্ীমানূ মধুহৃদন গোথ্বামীর আর একটি কথা এই যে 'জয়াছি 
নক্ষত্রযুক্ত মহাঘাদশীর খটকত্বে "ভান্যকোধাস্” বচন আছে তাহাতে অধিক, 
স্ধও উনের নিয়ম আছে, তাহা স্্ীধারকর। কর্তব্য । “কেন না নিয়মের এক 
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অংশ শ্বীকার করিলে অপর অংশও শ্বীকার করিতে হয় | কিন্তু তাহা করিতে 
গেলে "দ্বিকলো! দি লট্ভ্যেত” বাক্যের বৈর্থযাপত্তি হয় 

অমর! বলি বিশেষ বিধিবশতঃ **বৈযার্থ্যাপত্তি/ হয় না। বিশেষ বিধদ্বারা 
আমান্য বিধির সাঞ্ষোচ হয়, ইহা সর্বত্রই শুগ্রসিদ্ধ নিয়ম । ভাদ্র মাসের 
শ্রবণ] দ্বাদশীতে কেবল যোগের নিয়মই দ্রষ্টব্য । ভগবহপার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন 
গোস্বামী এখানে নারদীয় পুরাণের মন্মীনুসারে নৃদিংহ পরিচযর্ার বিধানানুসারে 
যোগের মধ্যাদ] রক্ষা করিয়াও নক্ষত্র পরিমাণের বিধান সষ্কোচ করিয়া! বলিয়াছেন 
“তথাচ শ্রবণ! ছ্াদশীৎ প্রক্ুত্য তত্রৈবোক্তৎ তিথিনক্ষত্রয়োষে ণগঃ” ইত্যাদি 
ইহ] বিশেষ বিধি / ছইহাতে মহাঁথাদ্রশীর যোগের নির্মম রক্ষিত হইয়াছে, অথচ 
নক্ষত্রাদির ব্যাপ্তি সন্প্ধে শ্রবণ! ছ্বাদশতে বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করা হই স্কাছে 
ইহাই শাস্ত্রীয় লামগম্ত ও সর্বাগহুন্দর শাস্ত্রীয় সমাধান | শ্রীপাদ সনাতনের 
স্মৃতিগ্রন্থে আমরা এইরূপে সর্বশাস্ত্রের অতি সুন্দর সামগ্রস্ত দেখিতে পাইতেছি। 

নক্ষত্রযুক্ত অপর তিন মহাদ্বাদ্শীর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, “ভান্যর্কোদয় 
মারভ্য” ব্চনানুসারে শ্রবণ। ও দ্বাদশীর অতি অল যোগ হইলেও শ্রবণদ্বাদশী বা 
বিজয়! ব্রত সিদ্ধ হয় । এতাদৃশ স্থলে অর্থাৎ পূর্বদিন বিষু শৃঙ্খল যোগ না হইলে 
গ্রবণা নক্ষত্র একাদশী সংযুক্ত থাকিয়াই পরদিন দাদশীতে নিঃস্যত হয়। যেমন 
অরুণোদয়ে কণামাত্র দশমী থাকিলেও একাদশী বিদ্ধা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, 
সেইরূপ উক্তনিয়মে ভাদ্র শুক্ুপক্ষের দ্বা্মশীতেও শ্রবণার দ্বিকলামাত্র সংঘোগ 

হইলেই শ্রবণ! দ্বাদশী ব্রতযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েন। “দ্বিকল” শবের শক্তি 

লক্ষণা দ্বারা গ্রাহা হইতে পারে। অনন্ত পুণ্জনক অর্দোদয় যোগ ত্বটনা যেমন 
অতি বিরল, তেমাণি অনন্ত পুণ্যঞ্জুনক শ্রবণা-দ্বাদশী-যোগ-সংস্বটনও অত বিরল। 
প্রতি বর্ষে শ্রবণদ্বাগশীযোগ, বিজয়াএকাদশীধোগ বা বিঝ্ুশৃঙ্ঘল যোগ 
শটে না। তবে রঘুনন্দন স্মৃতির কাম্য শ্রবণবা্শীব্রত বিরল সংঘট্য নহে; 
বিস্তা বা ক্ষীণা একদশীতে শ্রবণ! প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন বর্চিঞি হইয়া শ্রবণা 
ছাদশীর স্থল করিয়া দেয় ইহাই প্রা়িক নিয়ম। 
কিন্তু ছুগুধর বিষয় এই যে, অনভিজ্ঞ ও শানশ্রমবিমুখ পণ্ডিতত্ন্য ব্যক্তিরা 
প্রতি বর্ষেই ইহা লইয়া অকারণ বিস্তগ করিতে প্রবৃত্ত হন। 


শীরমিকমোহন বিগ্ঠাভূষণ। 


8৪ ভন্তি। | [ ১১শ বর্ষ-_-২ঘ সংখ্যা 
সি _. 


কামনা । 


৮ পাপা ০ ই পা বি 
৯৩০৩ 


কাম বা কামন! শর্দর অর্থ ইচ্ছ!। এই ইচ্ছা! বাঁ কামন| মনুষ্যকে প্রতি 
মুহুর্তে শুভ বা অশুভের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে । কামনার শেষ নাই, ইহা! 
অনবরত আমাদের মনকে লইয়া খেলা করিতেছ | কামনা মনের সঙ্গি, মন কখন 
কামনা শুন্য থাকেনা। একটার পর একটা কামনার ঢেউ মনের মধ্যে উঠিতেছে 
ও পড়িতেছে। সেই ঢেউগুলি স্তরে স্তরে জম! হইয়া মানুষের অদৃষ্ট রচনা 
করিতেছে হুথ, ছংখ স্থষ্টি করিতেছে ও স্বর্গ ও নয়কের রাস্তা নিশ্নাণ করিতেছে । 
যে যেপ্রকার কাঁমন। হুদ্দকষে পোষন করিতেছে মে সেইপ্রকার ফল পাইধার 
জন্ প্রস্তত হইতেছে। 
“কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স ধথা কামৌ ভবতি তংক্রতুভবতি যংক্রতু 
ভবতি ততকন্ধ:কুরুতে যংকন্্ম কুরুতে, তদদভি সম্পগ্ভতে।” বৃহদারণ্যক উপনিষ২। 
অর্থ মানুষ কামনাময় | যে যেরূপ কামনা করে, তাহার চিত্ত সই 
প্রকার হয়, এবং যে প্রকার চিন্তা করা যায় সেইপ্রকার, কার্য ও হইফ্জা থাকে। 
কাধ্য।নুসারে ফল হইয়া থাকে। 
আরও দেখা যায়-_. 
“অথ খলু ক্রুতু ময়ঃপূরুষো! যথ। ভ্রুতুরম্মিনূলোকে পূরুষো ভরতি,_- তখেতঃ 
প্রেত্য ভবতি 1” ছান্দোগ্য উপনিহৎ। 
অর্থাৎ মানুষ চিম্তাময়। পৃথিবীতে যে যেপ্রকার চিত্ত করিয়া! থাকে, 
পরলোকে সেই প্রকার ফল পাইয়া থাকে। 
শ্রীভগবান এই কামন]কে ছুপ্প,র অর্থাং কিছুতেই উহার উদর পুর্ণ হয় না 
বলিয়াছেন এবং ইহা যুক্তি মার্গের বৈরী বলিয়া উক্ত হইতেছে £_ 
'মহাশনে। মহাপাপ] বিদ্ধযেনমিহ বৈরিণমৃ। 
গীতা ৩1৩৭ 
ভগবান শ্রীরু্ণ আরও বলিতেছেন, যে, কামনাই মুনুষংঃ বল পূর্বক 
[পাপার্টরণে নিয়োজিত করিঝ্রা থাকে অতএব এই মহাশক্রকে স্ব প্রথমে 
জয় কর! আবশ্যক। 


আব্বিন সাগ* ১৩১৯ ।] চক্তি। ৪১ 





“জহি শক্রুৎ মহাঝাহে 1 কাম পথ ছুরাসদম | 
নখ ত1, ৪1৪৩ 
মুক্তি মার্গের বৈরী এই কাম কিপ্রকাবে জশ্মগুহণ করিয়া থাকে তাহা 
একবার দেধা আবশ্যক। 
“সঙ্গাৎ অংজায়তে কাম£'" অর্থাৎ অ শক্তি কা কামনা জন্মে । ধ্ধ্যায়তো 
বি্ষান্,পুধ্সঃ সঙ্গস্তেমু পজামুতে |” 
গীতা ২৬২ 
যে পুরুষ গুণ বুদ্ধিতে যে সকল বিষন্ন চিষ্তী করে চিন্তা করিতে করিতে 
তাহার দেই সকল্লু বিষয়ে আসক্তি জন্মে । ধেমন সদা সনদ তুমি অর্থ চিন্তা 
করিতেছ, অর্থের মোহিনী শক্তি হুদয়ে কল্পনা করিতেছে । অর্থে গাঁড়ী ঘোড়া 
বাগান বাড়ী ইত্যাদি হু প্রশ্বযর্য হইয়া থাকে। অর্থের দ্বার অসাধ্য সাধন 
করিতে পারা যায্ু। ভোগ বিলাস সমস্তই অর্থের অধীন'।, এইরূপ চিন্তার 
দ্বার! অর্থের গতি তোমার আসক্তি জন্মিবামাত্র অর্থ পাইবার* কামনা হইবে 
এই কামনা পরিতোষ করিবার জন্ঠ বিবিধ পাপে নিযুক্ত হইতে হইবে। বিবিধ 
পাশ কি প্রকারে উৎপন্ন হয তাহা একবার দেখ! আনবশাক। কামনার 
সহায় হইবা মাত্র অর্থপাইবার চেষ্টা হইবে । সে চেষ্টার বিছ্ু ঘটলে কামন। 
প্রতিহত হইল । কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ হইতে হিতাহিত বিবেকাভাৰ 
হয়। ইহ] হইতে স্মৃতিবি্ম অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুপদিষ্ট ব্িষের বিশ্মরণ 
ঘটিরা থাকে। ম্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধি নাশ, এবং বুদ্ধি নাশ হইতে সর্ক্ব- 
ম।শ ঘটিয়া থাকে। 
কায ও কোপ রজোঙণ হইতে উপ ধুম দারা যেমন অরিন্মল বারা 
যেমন দর্পণ, জরানু ান্তা যেমন গর্ভ মাবৃত থাকে, কামনার দ্বারা মেইরূপ বিবেক' 
জ্ঞান শাৰৃত থাকে | ইন্দ্িত্ মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয় স্থান। কাম ইহাদের 
ঘবারাই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া! মনুষ্যকে বিমোহিত করে তজন্য, ও, ভগবান 
ঝদিতেছেন ২ 
তম্মাহ তসিজ্িয়ানঠাদোৌ নিষম্য ভরতর্ধভ। 
পাগ্যনৎ জহি হোনুংতজ্ঞান বিজ্ঞান লাশলমূ ॥' 
»্গীত! ৩৪১ | 


৪২ ভক্তি । [ ১১শবর্ব- ২য় সংখ্যা। 


অর্থাৎ হে ভরতর্খভ! তুমি মোহোতপাদনের পুর্বেই ইস্তরিয় যন ও বুদ্ধিকে 
সত্যত্ত কবিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান নশক এই পাপ কামকে জঙ্ঈ করণ ইন্্রিয়গ্রণ 
(পঞ্চ কম্মেক্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেলিয়) সদ সর্বদা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, 
তজ্জন্থ মনে সদ! বিষয় বাঁসম বর্তমান রহিয়াছে। সেই বিষয় ভোগের জন্ত 
মানুষ বিবিধ পাপ কার্যে রত হইতেছে । এই পাপনাশ করিতে হইলে মন 
স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক | 
মন সন্বস্থে যোগবাশিষ্টে উক্ত হইয়াছে £-_ 
“মনোহি জগতাৎ কর্তু মনোহি পুরুষ? স্মৃতঃ 1 
মনঃ কৃতৎ কৃততৎ* লোকে শরীর কুতধ কৃতং ॥'? 
অর্থাৎ মনই জগতের বর্তৃ রূপ, মনই*পুরু'ষ বলিয়। গণ্য, সংসারে মন ষে 
কাঁধ্য করিয়া থাকে শরীর তাহা করিতে পারেনা । 
"রাম বাসনয়। বন্ধৎ মুক্তৎ নির্বাসনং যন 1) 
যোগবাশ্রি্ । 
রাম বাসলাম়ু জড়ীতৃত হওয়ায় মনের কাধ্য, ইহাতেই বন্ধন ঘটিয়] থাকে । 
মনের বাদনা বিজীন হইফ্েই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনের চঞ্চলত। 
সন্গক্ধে আরও উক্ত হইয়াছে £--- | 
“ঘোরৎ জাগন্ময়ং চিভং মুঢ়ৎ স্বপ্রে ব্যবস্থিতৎ | 
শান্তৎ নুযুন্তি ভাবস্থৎ ত্রিভিহাঁনৎ মৃতং ভবেহ ॥” 
যোগবাশিই। 
মন জাএরতাবস্থায় অতিশর কই দায়ক, শবপ্রাবস্থারও যন্্রণী দায়ক, হুষুপ্তি 
সময়েও শাস্তি দিগ্া থাকে, কিন্তু এই তিন অবস্থার” পর তুরীয় ভাখ প্রাপ্ত হইলে 
মন বিলীন হই্জা থাকে। এ.ভাব পাওয়া সহজ নয়। জন দেবতাকে আধন্ত ন। 


করিতে পারিলে কোন কাধ্য সিদ্ধ হয় না । এই মনোজয় ভিন্ন কোন 
প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হওয়া ,অমত্বব । 


“এক এব মনে। দেবোজিতঃ সর্দার্থ সিদ্ধিদঃ । 
অন্কেন বিফল ক্লেশঃ সর্কেষাং তজ্জয়ং বিনা ॥” 
যোগবাশিষ্ট। 


আশ্বিন মাস, ১৩১৯1] ভক্তি । ৪৩ 


এ 
অতএব মনকে জয় করিয়া কামনা সকল বজ্জন ম! করিতে পারিলে 


কেহ শান্তির অধিকারী হইতে,পারে না| স্বয়ং ভগবান, শক বলিয়াছেন £__ 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান পুমাহশ্চরতি নিষ্প হঃ। 
নিশ্বমো নিরহস্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি 8৮ 
গীতা ২৭১। 
অর্থা২ ধিনি সমস্ত কামন! বজ্জনিপুকরিয়া নিষ্পহ, নিরহক্কার ও বিষয়ে মমতা 
শৃন্ঠ হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শাস্তিল'ভের অধিকারী হইয়া থাকেন। এক্ষণে 
[দেখা যাইতেছে যে]কামলা বজ্জন ও মনস্থির কর। ভিন্ন মন্থষ্যেব্র ভাগ্যে শান্তি 
লাত হয় না।*কিস্ত মৌক্ষার্থ দাতমান বিধেকী পুরুষেরও মনকে ইন্দিগ্নগণ 
বল পুর্র্বক হরণ করিতে সমর্থ হয় কারণ ইচ্্রিযুগণ অতি প্রমাধী। 
্যহতোহাপি কৌন্ডেয় ! পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ। 


ইন্তিয়াণি প্মাধশনি হরস্তি প্রসভৎ মনঃ 11" 
গীতা ২৬০ 1 


এবং অজ্জ,ন বলিতেছেন £-- 
| | “চঞ্চলং হি মনঃ কু 1" প্রমাধী বলবদ্দ ঢমৃ। 
তস্তাহৎ। নিশ্রহং মন্তে বায়োরিব মুছুক্ৃরুমূ £” 
পীতা ৬৩3। 
অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবত? চঞ্চল, প্রমথন শীগ (দেছেন্দিয়ের ক্ষোভকর) 
ধিচারেও উহ] জয় করা ছুক্ষর ও দৃঢ় । অমি তাহার নিরোধ করা বাযুর নিরোধের 
গ্ঠায় অসাধ্য মনে কব্রিতেছি । 


উত্তরে নুতগন্থীন বলিতেছেন £-- 
“সংশয় মহাবাহো! ননো দুল গ্রহৎ চলমু 


অর্থাৎ হে মহাবাহে1! তুমি মনের চঞ্চপত্বাদি যাহা বলিলে সকলই সত্য কিন্ত 
"অত্যাসে ন তু ঝৌন্তেয়! বৈরাগ্যেপ চ গৃছণ্ে” 
গত) ৬.৩৫। 
ৃ 
হে অর্জন 1” কণ্্মযোগ অভ্যা্দ প্বারা এবং বৈরাগ্য অর্থাঞ বিষয় বিষ্ঠা ঘা! 
চর্চল*মনকে বশীত্তত কঙ্জিতে-পাহু। যায়। 


৪৭ ভক্তি | [১১শবর্ষ-২য় সখ্য1। 





সংসঙ্গ, বাগলা ত্যাগ, অধ্যাত্ম তত্ব বিচার, প্রাণম্পন্দনাবরোধ, চিত্তকে 
বশীভূত করিবার এই চারটা উপায় যোগব।শিষ্ট সারে উক্ত হইশ্বাছে, বিষঃাভি” 
লাষী ইন্জ্রিয়গণ যখন মনকে বিষয়ে রত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে 
তখন মানুষের উচিত যে নিশ্চগাত্মিকা বুদ্ধির দ্বার! মনের গতিরোধ করা। শাশ্সে 
দেহা্দি অপেক্ষা ইন্দিয়গণ শ্রেই্র, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা জন্বলাস্বক মনশ্রেই্, মন 
অপেক্ষা সপ্ধলের নিশ্চয় কারক বুদ্ধি গ্রে বলা হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ট 
তিনি আত্মা! নামে অধিহিত। মনের গতি নির্দেশ করিবার পুর্বে নিশ্চয় কারক 
বুদ্ধির দ্বারা দেখা আবশ্তাক যে মন ঠিক পথে যাইতেছে বিনা, যদ্দি উহা বক্র 
পথ অবলম্বন করিয়ু। থাকে, তাহা"হইলে তত্ক্ষণাৎ উহার গতিষ্পরিবর্তন করিয়া 
দেওয়া আবশ্ঠক। যে পধ্যস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নঃ লট হয় মনের গতি পরিবর্তন 
করিবার শক্তি মনক্নুয্যের আয়ত্তে থাকে, এবৎ শক্তি আত্বত্তে থাকিতে মনের 
গতি পরিবর্তন করা সহজ | যেমন চক্ষু দ্বারা একটা সুন্দরী স্ীলোক দেখা 
হইল । চক্ষুর স্বভাব অবলোকন করা উহা! পুন; পুনঃ সুন্দরীর প্রতি কটাক্ষপাত 
করিতে লাগিল। কটাক্ষপাত করিতে করিতে নেই স্থন্দরীর যৌবন মনো রাছ্ছ্ের 
বিজ্ভীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে লাগিল | ' এখনও সর্বা- 
নাশের সীমায় পদার্পণ করা হয় নাই; এখনও চিত্তের গতি পরিবর্তন করা সহজ । 
কি উপ'য়ে পরিবর্তন হইতে পাঁরে $ অভ্যাপ দ্বারা । কি প্রকার অভ্যাম করিতে 
হইবে? 

(ক) প্রথম দর্শন করিবার পর চুকে আর মে পথে না ধাইতে দেওয়া, 
ইহা করিলে কোন কাঁমন! হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে গারে না। 

(থ) যি চদ্ু পুনঃ পুনঃ দর্শন করির। কাশনার সহিত চিত্তকে বিমোহিত 
করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই হুন্দরীর রূপ কুলিবার চেষ্টা করা আবশ্যক | : 
কি প্রকার চেষ্া করিলে ভুগিতে পারা যায়? সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য 
কোন শ্রেষ্ট পদার্থে চিত্ত নিবিই করিলে কিম্বা অপবিত্র প্রেমের পরিণাম, 
লোক নিন্দা, উৎকট ধ্যাধি হইবার সম্ভাবন! ইত্যাদি । কল্পনা ও চিন্ত। 
করিলে কামনা শিথিল হইয়া €ম পাত্রী হইতে মন সরিয়া পড়িবে । তখন 
মনকে । শ্রেষ্ট হইতে শ্রে্টতর চিত্তায় নিসুক্ত করিলে মাম আ'র মর্কানাশের 
পথে অগ্রসর হইত্ডে পারে না। 


আশ্বিন মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি | ৪৫ 








মনের গতি ফিরাইবার জন্য, চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য সাধুসেবা, সদগ্রন্থ 
পাঠ, শ্রীহরির নামু” শ্রফ কীর্তন ও ন্মরণ করা সদাসর্বদা, আবশ্ক। ভক্তি 
সহকারে শ্হরির নাম করিলে মহাপাপি তাপিও তরিয়া যায় তাহার নাম অভ্যাস 
করিনা চোর রূত্বাকর, জগাই মাধাই প্রভৃতি সকশে উদ্ধার হইয়! গিক়্াছে, এমনই 
এ নামের প্রভাব ইহা অভ্যাস করিতে শিখিলে চিত্ত কলুষিত হইতে পাত্রে না। 
মন অর্ধ চিত্ত করে কিন্তু সে সব অলন চিন্তা, সে চিগ্রায় আস্ব'র অধোগতি 
হয় কিন্ত মনে মনে হরিনাম, রামনাঁম জপ করিলে অপর চিন্ত! মনের মধ্যে স্থান 
পায় না, অতএৰ মনকে সর্ব্বদা হরিনামে, কিন্বা কোন কাধ্যে নিযুক্ত রাখ! 
আবশ্যক 1 যাহার! এই দুয়ের মধ্যে কিছুই করে নখ, তাহার] আলস্যের অধীন 
হইয়। ইন্জিয়াশক্ত হইয়া পড়ে এবং ,ইন্ছ্িযুগণ মনকে নিশ্চয় বিষয় হুখের 
প্রতি টানিয়া লইযা যাইবে । আলস্য কুচিস্তা ও ইন্দ্রিয় হুথ চিত্ত! বলবতী হয়। 
মনকে কর্মে ও হরিনামে নিধুক্ত রাখিলে ইন্দিয়গণ নিজ্েজ থাকে এবং অজ অল্প 
সংকর্ম্বের অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞানের উদয়ে কামন। নষ্ট হইয়া যায় তখন 
মানুষ মোক্ষ পথে অগ্রমর হইয়া থাকে । 


শ্রীচারচন্্র সরুকার। 


দেবনক্কেত। 


জদয় কদন্ম মূলে__ 
একবার দাড়াবে এসে কাক। বংশীধারী, 
প্রেমের ভাণ্ডারী রাধা, লয়ে সঙ্গে প্রাথ আধা, 
প্রাণ মন আলোকরি আসিবে শ্লীহরি, 

(তাই) ফড়ায়ে ভবের কুলে । 
তাই বমে আছি ভবে। 
খনবীন, নীরদ শ্যাম প্রণবের বীণ! ধরি, 

জর কুটস্থ গ্াশৈ। চৈতনোঁর হাসি সে, 


৪৬ ভক্তি | [ ১১শ 'বর্য ২য় সংখ্যা। 


১১০ উর নিউটন 

ও কার ঝন্ধার দিবে দিগন্ত প্রসারি, 

ধর] দিয়ে “আ[ি” বে ॥ 
মধুর মিলন কিবা। 
মানব জন্ম মের সফল হইবে, 
সফল মুত,ত্ত অজি, কুঞ্ণ মোর বর সাজি; 
পরাণের অদ্ধকার নাশ,করি দিবে, 

বিতরি পুণ্যের বিভা ৪ 

শদিজেন্রনাথ ঘোষ | 





ধন্মেপামনা | 
( পুর্বব প্রকাশিতের পর । ) 


৫ ৮৫ 
( সর 
৬৩৬ 


আমাদের গ্রামের কানাই লাল মৈত্র স্বাভাবতই কোষল হাদর় ছিলেন। 
একদিন মৃহারাজার বাটাতে রামের রাজ্য।ভিষেক যাত্রা গান হইতেছিপ। মৈব 
মহাশয় গান শুনিতে শুনিতে করুণ রসের ভাবে একেবারে বিমোহিত হৰ । 
কৈকেয়ী যখন লক্ষণের গাব্রাভরণ কাড়িগ্া লইল তখন আবাগ বৃদ্ধ কেহই 
অগ্রু সন্দরণ করিতে পারে নাই মৈত্র মহাশয় একেবারে চি্রার্পিতের ন্যান্ক 
হইয়া ছিলেন। এমন সময় লক্ষণ' কৈকেমীকে বঙ্িল “বড়ই পিপাসা হইয়াছে 
একটু জল দিন।” লাক্ষপের কাতরোক্তি শুনিয়া পাষাণও বিগলিত হয়। তখন 
কৈকেয়ী বলিলেন বাপু, এ ভরতের রাজ্য, এখানে জল পাইবেনা, বনে যাইয়া 
জগ থাইও”। মৈত্র মহাশয় আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিগেন 
«এহেন সোণার চাদ লক্ষনের বসন ভূষণ কাড়িয়। লইলি, একটু জল খাইতেও 
দিবি না” এই বণিয়] হস্তস্থ্িত যষীন্বারা! কৈকেরীকে প্রহার করিলেন” । 

'এই ত্বটনা আমার ম্বকপোল কলিত নহে প্রত ঘটনা । আমর! গুনিয়ান্ি 
পাশ্চাত্য দেশও অনেকে এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে | খেয়েটার অভিনসধ 
দেখিতে দেখিতে একজন দর্শক উত্তেজিত হইয়া'অভিমেতাকে গুলি করিয়াছিল । 


আগিন মাস, ১৩১৯। ] ভপ্তি । ৪৭ 





যদি প্ীতফ্েরে নামে মন এরূপ বিমোহিত হইয়া তদগত ঠিত্ত হয় তাহ। 
হইলে বুঝিতে হইঞব চিত্শুদ্ধি আরভ হুইয়াছে। 

কোন কোন খহাত্মা প্রহ্থাদাদির মত শৈশব কাল হইন্ডেই .ইরিনামে মর্ত 
হইয়া থাকেনা ইহা তাহাদের পুর্ধ জন্মাজ্জিত কর্মফল যাহার! পুক্ছ জন্মে 
সেরূপ কশ্ন করেন নাই, তাহাদিগকে ইহ জন্মেই নাম কীত্তন অভ্যাস করিতে 
হইবে । কোন কাধ্য বেশী অভ্যাস হইলে তাহা স্বভাবের মত হইয়া পড়ে। 
শুনিয়াছি পুর্বে পুর্বে মহাক্মাগণ বৈদিক ও তীঁন্রক কঠোর নিয়মাদিও অভ্যাস 
করিতেন। অভ্যাস করিলে কঠিন ক'জও সহজ সাধ্য হয়! আমাদের যখন 
জীবলীলার অবসান হইবে, চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, হস্ত পাদ কোন কর্খেডই আর 
শর্টি থাকিবে লা, অসাড় হইয়া যাইবে। তখন জিহ্বা হরিনাম বলিতে পারিবে ন! 
কর্ণের হরিনাম শুনিবার ক্ষমতা রহিত হইবে, করের হরিনাম জপিবার শক্তি 
থাকিবে না। কিন্ত যদি এখন হইতে আমরু। কাব্পমনচিত্তে হরিনাম জপ 
হরিনাম কীর্তন করিতে অভ্যাস করি তাঁহা হইলে মৃত্যু সময়েও অভ্যাসের গুপে 
কর, হরিনাম জপিতে সক্ষম থাকিবে । জভ,ামের গুণে জিহ্বাতেও আপনা 
আপনি হরিনামের কীর্তন হইবে। 

মৃত্যুকালে জীবের যেরূপ চিন্তা হয় পরকালেও ঠিক সেইরূপ প্রাপ্ত হয়। 
ভরতোপাধ্যান অনেকেই জ্ঞানেন। তিনি চরম সময়ে হরিণ শাবক ভাবিতে 
ভ।বিতে দ্রেহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরঞ্জন্মে হরিণ যোনি প্রাপ্ত হন। 
তাই বলিতেছি মৃত্যু সময়ের জন্ত আমাদের সকলকেই প্রন্তত হওয়1 উঁচিত। 
এখন যদি বৃথা কাজে সময় হরণ করি, গ্ময় থাকিতে যদি হরিনাম কীত্তন 
অভ্যাস না করি, তাহ হইলে মৃত্যু কালে হরিনাম জপিবার, বা হরিনাম বপিঝ।র 
এমনকি হরিনাষ শুনিবারও শক্তি খাকিবে না। একটা গল্প মনে পড়িল 

"একজন খুদি উচিত দরে জিনিষ বিক্রয় করিত কাহাকেও কিছু ফাউ 
দিত না। সাধারণ লোকে ফাউ লওয়াই বেশী ভাল ঝাসে। সকলেই মুদির 
নিকট ফাউ চাহিত। সেবলিত “একতোপা দিব না” 4 অর্থাঁ 1২ সে উচিত 
দক্পের উপর এক তোল! ফাউ দিবেনা । বহুদিন পথ্যস্ত এরূপ ব্যবহারে দীর 
ওঁ বোল অভ্যা্জে দাড়াইয়াছিল | মতাকালে যখন তাহার ইন্দ্রিয় সকল অসাড় 
হইতে লাল, জ্ঞানের লোপ, হইল” তখন আসন মৃত্যু জানিয়! অত্ীয় বনু 


৪৯, গক্তি। ৯১শন্বব--২য় সংখ্যা । 





সকলে তাহার কাণের কাছে বলিতে লাগিল “হরি বল, কৃ বদ” মুরি তাহ। 
শুনিতে পাইল ন। অভ্যাণ বলে বলিয়। উঠিল "এক তোল) দিব না” বন্ধুগণ 
কিষ্চনাম, হরিনাম বুলাইবার জন্য ঢেষ্1 ঝরিতে লাগিল কিন্ত কেঞ্দ ফল হইল না 
মুদী বারশ্বার সেই এক খেয়ে বেল বগিতে লাগিল, “এক তোলা দিব ন।” 

আবার এবপ দেখা গিয়াছে যে বাকৃরোধ হইয়াছে, জ্ঞান নাই তথাপি 
অভ্য/মের গুণে করে “ক্ম[ম?? জপিতেছে । 

চরম সময়ে মনুষাগণ যেকপ দশ! প্রাপ্ত হয় তাহা আমরা চর্দ্ব চক্ষে 
দেখিয়াও চৈতন্য লাভ করিতে পারিতেছি ন।। 

হরিনাম জপ ও হরিনাম কশত্তন অভ্যাস করা পিশেষ কঠিন কাধ্য বলিয়] 
ঘোঁধ হয় না। তথাপি আমর! এতই উদাসীন থে ভ্রমেও হরিণাম করি না। 
অনেকে বলেন সংসারের আবিলে হরিনাম জপিঝর অপসর প1ওয়া যায় না। 
আমর! সংলার মায়াতে এতই বিষুঞ্ধ যে নশ্বর বগ্তর প্রলোদ্নে অবিনশ্বর বন্ধর 
আদর করি না। সংসারে থাকিয়া সংসারের আবিল্য হইত্তে যুক্ত হওয়! 
ছুরাশ। মাত্র। 

সাগর তরঙ্গের বিরাম হইলে গ্লান করিবার আশায় ধাহার1 সমুদ্রতীরে অপেক্ষ। 
করে তাহাদের সমুদ্র গান ঘটে না। আমার বাসনা থাক,ক আর নাই থাক,কৃ 
সমুদ্র তরঙ্গ থাকে না। সেইরূপ সংসারের আবপ্য থামিলে হরিনাম করিব 
ঘাহারা মনে করে তাহাদের ইহ জন্মে হরিনাম কর। ঘটে না| মৃত্যুর শেষ 
মুহূর্ত পধ্যন্ত সংসারের অ।বিপ্য অমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কাজেই এই 
কোল|হল পুর্ণ অশস্তিময সৎসারেথাকিঘ়াই আমাদিগকে হবি সা নার অভ্যাস 
করিতে হইবে। মন যদি শুদ্ধ হত, ভঙ্গবনে যদ প্রেম থাকে তাহ। হইলে সংসারে 
থাকিগেগ্ত হরিন।ষ কীর্তনের বাধা হয় না। 

হরিনাম কীগঁনের অনেক উপায় আছে ! দশজনে মিলিয়া নগরের খ্াস্তায় 
প্নাস্তায় নামসৎবীত্রন করা ধাইতে পরে । আব।র দশদ্ধনে একত্রে বলিয়াও 
হরিগুপ গান করা যায়! আমার বোধ হয় হরিনামের মাল! খারণ করাই 
ন1মকার্নের সব্বাপেক্ষ। সহজ উপায় । যদি মালা হাতে থাকে তবে সংমার়ের 
সংস্ত কায করিতে করিতেও নামকীত্রন হইতে পারে। কেহও কেছ হলেন 
সংসদের কাধে লিপ্ত থাকিয়া! হরিনাষের 'মালা , হাতে রাখা ভগ্ডামী মাগ্র। 


আশ্বিন মাম, ১৩১৯ 1] ভক্তি । ৪৯ 


গিরি উরি তিডী নটর রিল সিররিনিউি রিনি টিটি নিত 
হাহারা ওরূপ বলেন তাহাদের সহিত আমি একমত হুইতে পারি না। যদ্দি হরিনাম 
করিতে কান্তি ইচ্ছা! থাকে, তাহ! হইলে সংমারের* কার্যে লিপ্ত থাকা 
সত্বেও হরিনাম জপিতে বাধা জন্মাথ না। যতর্দিন অভ্যাস না হয় ততদিন একটু 
একটু অন্ুব্ধ! হইতে পারে হটে, কিন্তু অভ্যাস হইলে আ'র কোনই অহুবিধ! 
থাকে ন। আপনারা বোধ হয় দেখিয়াছেন নর্ভবী মাথায় কলনী লইয়া নাচে। 
সুধু কললী নয, কলনীর উপর প্রদীপ, নর্তকী হেপিয়া ছুলিয়া নাচিতেছে, 
একবার অগ্রসর হইতেছে আবার পণ্চাতে -ফিরিতেছে, কখন ব1 উভয় হস্তের 
তাব ভ্প্গি করিতেছে; কিন্তু আশ্চযের ব্ষিপ্ন এই ধে, তাহার মাথ।র কলস 
পড়িয়া যায় ন!। তাহার মন মস্তকের দিকেই নিবিষ্ট থাকতে, তাই তাহার কলসী 
ব।প্রদ্দীপ পড়েবা। এঁজপ ধাহাদের মল হরিনামে নিবিষ্ট থাকে তাহার 
সংসারের কূযো যহই কেন ব্যস্ত থাক,ক না, করে জপমালা থাকিলে 
অভ্যসের গুবে আপন। আপনি হরিনাম কীর্তন হইন্া যাগ। সংদারী মানবের 
পক্ষে হরিনামের জপ অভ্যাস কর! সধিতোভাবে কর্তব্য । বিষম বিষময় বিষঙ্তে 
বিমুগ্ধ হইয়া চরমের পরমর্থ ধন হরিকে ভুলিও ন | দেখ হুরান্ত্বা শমন্‌ 
তোমার কেশাকর্ধণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। আর সমন নাই, এই সময় প্রাণ 
ভাঁরয়! সেই প্রাণবল্নত হরিকে স্মরণ কর :_-“হরিবল' 'হরিবল' 'হরিবল+॥ 
শ্ীপূর্ণচন্্ গোস্বামী । 


অথ শ্রবণ। ঘাদশী ব্রত নির্ণয়। 


* ১৪৫ & পাপা 


“গ্বাদশ্যেকাদশ' বাস্যাহপোষা। শ্রৰণান্নিতা । 
বিযুশৃঙ্খল যেংগণ্চ তংত্রয়ং মিশ্রিতৎ যদ্দি” 

২৫১৪ টীকা “দ্বাদশীতি শ্রবপনক্ষত্রযুক্তা য্দি ছাদশী স্যাং তদা শজৈত্ল- 
শট্তৈশ্চ সর্ধ্বৈরেধ ছ্বাদশ্যেব উপোষ্যা। যদি চ তিথিক্ষয়াৎ তৎত্রয় দ্বাদশী,. 
একাদশী, শ্রবণঞ্চগ বিশ্রিতং একন্িন্নেব দিনে অন্যোন্যৎ মিলিত্বং .স্যাৎ, তদা 
বিশ্ুশৃ্খগোনুঘ যোগঃ1 হি 'দৈবতানাং ধয়াণামেবু ভেষামেকত্র শৃঙ্খল 
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গ্রথিতত্বাংা! ততশ্ড স এবোপে ফ্যা; ইত্যর্থঃ। তদ্ধিশেষগ্ু উদাহরিষ্যমাণ 
বচনতোহগ্রেব্যক্রোক্তাবী” | ২০১ ইতি অ-শ্রবর্ণ নক্ষত্র যুক্রা ইতি 
হ্বাদশী 07187 ইত্যাদি নিয়মানুসারেণ শ্রবণ নক্ষত্র- 
যুক্তা যদি দ্যা তউ্দব সন্দৈঃ শউ্তরশত্তৈ১ সর্দাঃ সৈবোপোধ্যা ইত্যথঃ | 
আত্রতু একাদশ্য।ৎ শ্রবণীভাবে দ্বাদশযাৎ অবণাষে!গে শক্তপ্য উপবাস দ্বয়ৎ ইতি 
অন্যকলিতমতনুদ্তনক্সতি।  “একাদশ্যাদু বিশুদ্ধ দ্বাপশ্যাং, তু পরেহহুনি 
শ্রবণে মতি শক্তপ্য ব্রতধুগাৎ বিধীয়তে |, কিঞ্চ "অমমাপ্তে ত্রতে পুর্টে 
নৈব কুধ্যাদ্‌ ব্রতান্তরং | ইত্য:দি বচনস্যান্র বাধকত্বং নবিদ্যাতে | ইতি- 
অর্থ; । একাদশ্যাবিতুদ্ধত্বে ইতি। যদা একাদশ্যাং শ্রবণ যোগোনাস্তি 
দ্দশ্যাৎ তদ্‌ যোগেবিদ্যতে ভদা শস্য উপবাসদ্বযখ। অপ্রতু আসমাপ্তে 
বতে পুটউর্ম নৈধ কুষ্যাত ব্রহীম্তরৎ ইত্যাবিনা দ্বাদশ্যাৎ পারণাভাবে একাদশী 
ব্রত লোপ প্রণ্গঃ স্যাদ্িতাশনায বারগতি ইত্যাদি বচনস্যার বাধকত্ৃং 
ন্‌ বিদ্যতে” ইতি 
প্রনণপ্ণাত্র ভব্ষা পুরীণীয় বচনম, “এক।দশীনুগ-বাব দ্বাদশীৎ সমৃ 

পোষয়েং। ন চাত্র বিধি শোপঃ আ্যাৎ উভয়োদে বতাঁগরিঃ।” ইভি 
(সমাদপাতি চ। 

অশকল্স ব্রচছন্দে ভুহাক্তি নাদশী দিনে? 

(নির।করোতিচ) 

উপুৰ সং পুধঃ বুক্ধ্যা' আলণপ:দশী দিনে? ॥ ইতি 
তথ।চ ন'বদশীয়ে_- 

উপেধ্য ্বাদশীৎ “প]াৎ বিধ, ধছেণ অংবুতাহ | 

এক্টাদত্যানবৎ পুণ্যং নরঃ প্রারোতামংশরম্ণ ॥ ইতি 
টাকা। নটচবং শুদ্ধাধিশেষ পরিতা।গেন দোষঃ স্য!দিতি লিখবতি উপোষ্যেতি ব্রিস্তিঃ। 
রি বিনে কএরবণেন। কেচিদেবমুগবামদ্বয়ে প্রাপ্তে অত্যঘমর্থ ধিষয়ক 
সিতি ব্যবস্থপয়ন্তি | , তিদধুক্তৎ | বৈদবানাং  দ্বাদএ]২  শ্রবণযে!গে 
অহাদাদ্শীবেন তত্রোপব।সাহ। ত্খ্চ নারদীয়দি বচক্কেঘত্র শকঞ্তাশক্তাণি 
বিশেষ পরসিত্যাগেন “নব? ইতি সামা নাদের | ইতি ১৫৭ *ন১চবমিতি-- 
এবং দ্বাদশ, যথোভুলমণ।নমংরেণ শব্ণাযাগে একাদশ, তদ্‌ষে!গাভাণে, 


আশিন নাম, ১৩১৯] ভক্তি । ৫১ 


দ্বাদশ্যামুপবাসে তুদ্ধেকাদশীত্যাগেল দেষো নস্যাৎ | ইত্যাদি নারদীয় বচনং 
প্রমাণয়তি “উদ্লোষ্যেতীদি ব্রিভিঃ। অষ্ঠে তু কেচিদেবৎ বৃদ্তি যদা একাদশযাং 
শরবণং নাস্তি ছ্বাদশ্যাৎ যথোক্ত শ্রবণ যো7ঃ জ্য!ত, তদ। শক্তত্ত উপবাসদ্ধয়ং+-- 
অশক্তত্য দাদশ্যানুপবামৎ কৃষধ্যা ইতি শও়শ ককলনয়! ব্যবস্াপযন্তি । তন্মতৎ 
নিরাঁকরোি “কেচিস্েদৎ' | তদধুক্তগিতাদিনাহ “দ্বাশাৎ শ্রবণযোগে" 
মহাহাদশীতেন বৈষ্ণবানাং তউভ্রবোপবাসাৎ। অতু “ছদশ্যাং শ্রবণ যোগে? 
ইতি পুন্বে!ক্ত “ভান্র্কেঁদরমারভায"' ইত্যাদি নক্ষতযোগে “ইত্যেবার্থ করনীয় । 

তথোক্ত লদণান্থনারেণ নকব্রযোগ্েন মহাঁপাদশী £নিয়মাঁৎ। একাদশ্যাং শ্রবণ- 
যোগ।ভাবে দ্বাদশ্যখৎ যখোক্তলক্ষণানুমারেণ অনধযোগে সত্যপি অন্সমাত্র!পি 
দ্বাদশী যপি অস্তমনাহ প্রাগেব মমএপ্ততাৎ গক্ছত, তার ১ কর্তৃপ্যতা স্তানবা ? 
ইতাশক্য সমাবধ5-- "শাহি অনখোকোণে! ভলে' তিথিভয়োধদি। উপাদেয়? 
স এবসাদিত্যবোপবাসে দধঃ। অব্রপ্রমাণৎ যথ।। তইৈৰ তিখিনক্ষত্রয়েধোগে 
ঘা চৈব নরাধিপ। বিকলে| যদি লভ্যেত সঞ্জেনোহ্য ১য'মিকঃ| ইতি মাংস্যে চ। 


“দ্বাদশী শ্রবণানুক্তা রুহঙ্কা পুণাতমা তিথিঃ। নতু সাঁতেলবুক্তাঁচ তাবত্যোৰ 
প্রশগ্যতে 1” ইতি অক-অলোহপি ইতি। পুন্দদিনে বিধ।  শৃঙ্খপযোগাভাবে 
পরদিনে অসমাভ্রায়াৎ অস্থমান।হ প্রাগেব দ্বাদ4/২ সমাপগ্ততাৎ গতায়াং দ্বিকল- 
মাত্রায় স্থিতাধামপি যথেজনিঘমান্তনাবেণ নক্ষত্রযোগে মহাথাদশীত্ন 
অইযমিকতা ্বশ;তা, মহা দ্বাদশীতেন উটত্রবোপবামঃ স্যাং। ভান্যর্কোদয 
ইত্যাদিযু * শ্রবণেত্বগ্তমনতঃ প্রাগৰাদাং» স্মাপ্ততাং। গতায়ামণি তউভ্রব 
ঘ্বতস্তোচিতত! ভবেদিতি নিয়মাহ ॥ অব প্রমাণানি পতিথিনক্ষত্রযোগ)২- 
বশী শ্রবণীপুক্তাক শন) ইত্যাদি ॥ ২৫২ ॥ 


আ'মাদিগের নিকট “'শবনাদ্বাদশী " সন্ধে সুখাতর্ক সমন্বিত নানা পত্র এবং 
প্রন আসিতেছে, তাহার জন্য পৃথকভানে প্রত্যেক্ক ব্যক্তিকে মুক্তি প্রমাণসহ 
প্রতিউত্তর দেওয়া! একরূপ অগভ্তধ। সেই কারণ উপরি উত্ত “শ্রবণা দবাদস্কী ব্রত 
নির্ণয় “প্রকাশিত হইল। ইহা স্বধামগত। শ্বনামখ্য।ত গৌড়ীয় বৈষণব সমান্কের 
কোনও শীর্ষস্থানীয় মহাত্বার দ্বারা লিখিত হইয়াছিল 1 : বহপুর্রবে কোন সময়ে 
ঠিক এইরীপ বৃথাতর্ক এবং অন্তীয় প্রগোত্তরের নাশ-মাধনে ইহার স্থতটি। 


পন্ ভক্ত | [ ১১ বর্ধ ২য় সংখ্যা 


টিএটিটি টি রিনি সেটি সিটির টি 

_ অধুনাতন বঙ্গীর বৈষ্ণব পণ্ডিত সমাজের মধ্যে প্রথিত, নাম! অধিকাংশ 
পত্তিতগণ ইন্থীরই নিকট শাস্মাধ্যয়ন করিয়া ধন্য হইয়াছেন,। আমামিগের 
পরম সৌভাগ্যবশতঃ হঠাৎ তাহার নিজহস্ত লিখিত পূর্বোক্ত প্রবন্বটী প্রাপ্ত 
হুইগলাছি। আশাকরা যায় ইহাদ্বারা শাস্্রার্থ-গ্রহণ-সমর্থ গ্রতিব্যক্তিই উপক্কত 


হইবেন | 
ভীনিত্যানন্দ গোস্ব' মণ, সম্পাদক ভাগবত ধন্মমগুল 1) 





চিত্র পরিচয় । 


( চিত্র প্রথমে দ্রম্টবা ) 
*প্রাতরাগতম্‌ অন্য কান্ত। সম্ভোগ চিহ্ু যুক্ত কৃষ্ৎ 
রোষেণ পশ্যতি যা! সা খণ্ডিত। 1৮ 
(“উজ্ভ্লনীল মনি কিরণঃ)”) 
জোছন। মুরছা। গেছে সুনীল গগন গায়। 
নীরা নিরবে কাদে নিহার ঝাঁরিছে তায় ॥ 
ঘুম ঘোরে নিহারিকা মুদিয়াছে আখি তার।। 
আকুল পঞ্চমে পিক দিগন্তে দিতেছে সাড়া ॥ 
ম্িপ্ধ হুবাস ভরা, ধীরে বহে সমিরণ। 
ুচণ! করিছে, বিশ্বে উষা ক'রে আগমন ॥ 
যসুনার টোপরি নিকুঞ্জ ব্হারী আসে। 
শিলাসনে বসি রাধা ললিত বিশাখা পাশে ॥ 
খ্যামল মগ্ডল দ্বারে) আশায় আশায় শত। 
জাগিয়! কাটিয়া গেছে চাহি পথ অবিরত।॥ 
ঢুলু ঢুলু ছ'নয়ন অবসাদে ম্লান মুখ । 
বিষাদে, জ্বাবেগে আহা! ঘনখন কীপে বুক ॥, 
বিফল বাপক সাজ 1 ভ্ীপআশা হাল ভ্রমে।? 
আলু থানু কেশ বেশ। অঞ্চল পটার তৃমে॥ 


আশ্বিন মাস, ১৩১৯। ] ভক্তি । ৫৩ 


০০০৮৫ 





ঈড়ায়ে সখির! বলে-__“চল রাধে গৃহে ফিরি | 
হের ওই আমে উষা, আর কি আসিবেনহরি” ? 
চরণ বাড়ায়ে ধনি উঠিতে করিছে মন । 
সেকালে, মাধব আসি কুর্তে দিলা দরশন ॥ 
রিণিকী, ঝিনিকী, ঝিনি, কনক মঞ্্রীর বাজে । 
চলিতে চরণ বাধে, নত মুখ যেন লাজে ॥ 
“নিশা জাগরন রেখা, নয়নে ব্দনে যাখা। 
দলিত গলিত মালা, স্থান ছারা শিখি পাখা ॥ 
ঈর্ঘ্যা, ক্ষোভ হুদে রাখি, শ্লেষ বাক্যে বলে ধনি। 
“পথ ভুলে এলে বুঝি ওহে শঠ চুড়ামণি ৯ 
তুমি না বলিয়াছিলে এই কুগ্রে দিবে দেখা । 
সে কথা রাখিতে বুঝি উষাকালে এলে সখ1? 
ভাল, ভাল, ভালহ'ল বিশাখা ললিতা ছিল। 
তোমার এ সত্য রক্ষা এবাও দেখিয়া গেল॥ 
কি কথা বলিছ ?--ছিঃ ছিঃ লাজ মাত্র নাই! 
বমণীর বাম হরি! পরিয়াছ তাই! 

ললাটে সিন্দুর চিত কপোলে কাজল। 

আহা হা, কেমন বধু! কেবার্ণিল বল। 

অতি ভাগ্যবতী মোরা, গ্ুভাতে পেলাম দেখ! । 
ছাড় পথ আর কেন; গৃহে যাই ওহে সখ 1” 
শুনিয়া এভষা শ্টাম বলিছে মিনতি করি। 
"মলে! ক্ষমলো রাধে! প্রেমমী পায় ধরি” | 
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর বলে-__"আমি ক্রোত দাস। 
কেনলো নয়নে বারি কেন বৃথা দু শ্বাস ৯ 


শীনিত্যানন্দ গোম্বামী। 


৫৭ ভক্তি । [ ১,শ বর্ধ- হয় সংখ) 1 





রন্দাবন ভ্রমণ । 


7:20 9 


( প্রর্ন প্রকাশিতের পর) 


শীগে!বিন্দদেব দর্শন | 


ন| ডাকিলেও ছুইজন ব্রজবামী মাযাদের সঙ্গ লইদ্গেন। ইঠ্ঠীরা কিন্ত খুব 
ধর, বিশেষ কিছু প্রার্থী ছিলেন না। একজনের নাম মুরীরি ব্রজবাদী। 
অন্যজন ললিত দাদার সাবেক রঙ্গবাসী নিতাধামপত 'বুহছ'ড়ের? আ্মীধ | 
দুইজনেই পাঠি হাতে লইয়। অ'মাদের সচ্গ সঙ্গে চলিলেন। অ'মার ইচ্ছা 
হইল যখন মাছ্রে কুপাঁতেই এট অপভব সম্ভাবিত হইয়াছে, আমরা ব্রজধ'মে 
আগির়াহি, তখন সদাগ্রে মেই কাত্যাঁষনী মহামাঘ্িকে দেখিয়া উহার 
আশীর্পসাদ লওযাই প্রয়োজন, নচেৎ আঅটতজ্ঞ হইতে হইবে প্রডুগাদের 
নিকট জিজ্ঞাগায় জানিলাম “কাত্যাদনী" বলিয়। এখানে কোন অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহ 
নাই। ব্রজবাগাগণ ্যমুনা পুগিনে বালু মধ্যে কাত্যায়নী মূর্তি গঠন ও 
প্রতিঠ1 করিয়া পুজা করিছা ছিগেন, যে স্থানে পুজ। কবিয়াছিলেন, সে স্থানটা 
এখান হইতে ১০১২ মাইল দূরে! এখানে গোপেশ্বর (শিব) ও পার্দতী 
আছেন। তীগাদিগকেই সর্দাগ্রে দর্শন করিতে চলিলাম। এই গোপেখরই 
কষ্ণসঙ্গে সখ্যভাবে নৃত্য করিক্বাছিলেন, ইহার দর্শনে অর্নাকামনা সিদ্ধ হয়। 
দেখিলাম ছুইজনে হুমুখে হুমুখে রহিষাছেন, পৃথক পৃথক মন্দ্ির। সেরূপ 
ভাবে দেখিয়া বড় হুথ হইল না; একত্রে একাঁস্ছনে থাকিলে যেন মিষ্ট লাগিত। 
মায়ের নিকট কৃতচ্ঞত' স্চক আম্বকাহিনশ জানাইলামঞ্তোমার কৃপাইী মূল 
তুমিই কষ্*ভক্তি প্রদ[যিনী যেগমায়ার বিনাশনুর্তি, যখন দয়া করিয়া আনিয়াছ 
তখন আসল বনী মিলাইয়। দিও)” যথা সম্ভব প্রণীমী দিয়া পুজারির আশীর্ব্বাদী 
লইয়া “অভীষ্ট দর্শনে বাহির হইলাম ৷ নিকটেই শ্রীবংশীবট, ব্রজবাসীর! তথায় 
লইয়া গেলেন। অতি রমণী স্থান যমুনা পূলিনের ঠিক উপরে ৪ 
ওই শ্রীল বশীবট গধীমপ্মহিমা। 
ধার গুণ" কীর্তনে নাহিক হয় সামা ॥ ভক্তমাল। 


আশ্বিন মাস, ১৩১৯ |) ভক্কি | ৫৫ 








এইখানে . এটা শ্রীবট আছেন, শ্রীবটটী তত প্রবীন নহে । ত্রঙ্গবাসীর! 
বণিলেন মূল স্তুলবুক্ষ "অন্তর্িত হইয়াছেন তাহার মল শিকড় হইতে বর্তথান 
বংশীবট উদ্ভুত হইয়'ছেন। নিকটেই মণিপ্পর্ণকার ঘাট তথায় একজন 
শ্রীরাধাকুসে'র প্রন্তবাঙ্ছিক আীচবুণ পদ্ম লইয়া বসিয়া আচ্ছন। জেখানেও 
ফুল জল তুলপী পেওর! হইতেছে, তিনিও এক এক পয়সা প্রণমী পান। 
স্থান্টা এরূপ মনোরম এবছ মধুর ভাবণিমিএ যে দেখিতে দেখিতে আমরা যেন 
মেই ছ্বাপর ঘুগে চপিত্বা গেলাম 1 আহা এই বশী টি ফুরমলিকা শেংভিত নিপ্ধ 
জ্যোখসা পুলকিত শ্রদ পুথণেগ। বজশীতে নটবর শ্যাম ছুর্দর ললিত ভঙ্গ 
হইয়া কি এইখানেই মোহনবুবলীতে মপুর ধনগী।ন করিরা বুজভুবনকে উন্বন্ত 
করিয়। তুলিয়' ভি শ্যদের বেত্রবে ভ্িউবন যেন শুস্তিত হইরাছিল। 
সে মণুর বেখুশীত শুনিতে মগয় পান গ্শ্তীতূত হহইয়।ছিন শ্রীযণুন উদ্গাল 
ছুটিয়। পি শিলা দ্রবীভত হইম্বাছিলেন, গে'পাঞ্গনা বুল, ঝুল 
শীল লাজ ভন ছাড়িঘা উ:পিণী হইয়া ছুউয়া হিপেনা কোন অধরা এক 
নয়নে ক'জর দিনাঃছন কেছবা একক গুগুল লাগাইছেন আলার কেহ! 
নয়নের কাগর পদে পিন, ছেন পানের বঙ্গরাজ বকে পারছেন । রূম্গানে 
" মাপেরই নীপিনদ্ধ খশিল। পাঢ়তেছে ) এভতশ ছর্মতী দেখিগাও রুষ্ট বাশির 
করুণ। হইতেছেল! যে নাগবীতে যে ভীবে পাইতেছে তাভাকে তদবস্থারই টানি 
আনিতেছে তাই ভুক্ত কৰি গোবিন্দ দাস ব্রণগোঁটীগণের এ ছুর্গতিৰ চিন 
অকিয়াছেন-- 


খিছুবি গেছ নিগহি দেহ এক নয়নে কাজররেহ 
ডি 
বডুহ ক্ষণ রূজিত এক এক গুল দোপনী। 
শিথিল ছন্ধ নিবিক বঙ্গ €বগে ধাওত পুবহী এন্দ 
থসল বসন রন চেলি গশিত বেশী দেংলপী |» 


কল বেণুবাদন পরাণ কানুর মোছন ডি মজ সথষ্ট দিপর্যদি আরন্ত 
করিয়াছেন & সমগ্ জগং বেণুবুবে মমাগ্ট ছইয়। আনু থালু হইয়া *%»ই 
১ র্বকর্ষক মর্্য!ণন্দ ধামের দিকে চিনে | তপনহ।নে খুরলী বর্ঠস ছে 
আজ মুধলী গ[মিতেছেনা?। 


৫৩ ভক্তি । [ ১১শ বর্ব--২য় সংখা।। 





মুবলী গান পরম তান যমুনা! উজান ধাইলরে । ও 
অস্তরে, সরল, উগারে গরল। কুলবতীর কুল নাশিগরে ॥ 
ধ্বনি শুনি ধরণী, ধরণীধর পুলকিত শিলাগপি বহত নীর়। 
নীর ত্যজি মীনকুলে উথড়িধা পড়ত কোইন[ছি হোয়ত থির ॥ 
বেহ্থরবে উন্ধারিনী গে।পব্গন মকপেই ছুটিযু। আনিয়া বংশীধাবীকে 
ব্বেবিয়। দাড়াইলেন। 
যথা ক্ুষণচন্দ্র বছে বৎশীনট তটে। 
খে্িল। যাইযী সবে তাহার নিকটে ॥ 
ভক্তমান প্রেম কল্পত গপীন:থ গে'পীগণ সহ বিবিধষ্রঙ্গে রাস বিশাস 
আরম্ভ করিলেন লালা প্রছন হইলেও* স্থান মহিমার সহিত কবির সরস 
সঙ্গীত মাধুরী মিশ্রিত এই জড় হৃদয়েও যেন উহ! জাণিয়। উঠল। আমর] 
কিছুক্ষণ বিবশের ন্যা সেই অধুর্ব মধুর লীশাম্বাদন করিলাম, হঠাৎ পাণ্ডাজী 
বলিলেন “মহারাজ গেবিন্জিকো আগাড়ি দেখন| চাহিয়ে।” পাগাজীর 
ধমকে চমক ভাঙ্গিপে তখন বংশীবটনূলে সভক্ঞি প্রথাম রাখিয়া! যুরারীর পশ্চ1তে 
পণ্চাতে আমরা বাহির হইলাম । 
শ্রীমান্‌ রাসরগারভী বংশীবট ত)গ্থিতঃ। 
কর্ষণ, বেণুস্বনৈ গোঁপী গোপীনাথ শ্রিগ্রেহস্ক ন। 
যিনি সর্ববার্ধপরিপূর্ণ রামপ্রবর্তক, বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত এবং ধিনি 
বেনুধ্বনি দ্বারা গোপহরীচিলকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই গোপীনাধ 
আমদের কুশঙগের নিমিত্ত হউন । 
শ্রীল গেবিন্বের মন্দিরে যাইতে পথে ব্র জকুও আমাদিগকে দর্শন দিলেন । 
এই স্থানেই চহুশুখ ব্রা কৃ কূপা পাইবার জন্ত তপঞ্ত। «করিয়াছিলেন এবং 
বু্বাবনের লতা গুন্ম হইবার 'প্রার্নি। করিয়াহিগেন। সেই কুণ্ডের সবুজ বণ 
জগও একটু ফম্তকে দিলাম! এই কুগুতীরে পরমা ভক্তিমতশ করমেতি 
বাইবীঞ্কুঠীর অদ্য।পিও ভগ্লাবস্থায় গেই ভক্তিকূপিণী দেবীর অসামান্তা কৃষ্ণ 
ভক্তির মহিমা প্রচার করিতেছে ব্রঙ্গকুণ্ের মহিমা! বণনাতীত। ই ব্রধাকুণ্ 
হইতে গেরবাহন্দরী শুদ্ধ কাঞ্চন বর্ণা ,জকৃন্দাপ্গী, প্রকট হইপ্লাছিগেন হিনি 
এক্ষেবে শকাম্যবনে বিরাজ ঝাঁরতেন্ধেন | সীল বন্দারাণী এই কুণডেধ উত্তরে 
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স্রীঅশোক তকুমুলে মহামহিমা বিস্তার করিঘা বিরাজ করিতেছেন । ভগ্ু- 
পুরাধিপতি?মুসংহ 'যধন আীরাখাগেবিন্দ, আ্রীরাধা গোণ্ঠনাথ লইদ্া জয়পুরে 
স্থাপন করেন তখন তথাপ্র নববৃন্দবন স্থাপনাভিপাষে শ্রবৃন্দাজীকে লইতে 
আদিপেন; ব্রচ্ষকূগডতীর হইতে মহামহিমাদিত বৃন্দার,ণীকে বিবিধ বাগ ভাগ 
করিয়া উঠাইয়া লইলেন কিন্ত রারি হওমায় শ্রীকাম্যবনে সেই ব্রাত্রি অবস্থিতি 
কর্িলেনঞ্ পরদিন এক অপুর্ব ঘটনা ঘটল। পুপ্রদিনে চাত্রি আনে শ্রীবৃন্দারাখীর 
যে সিংহাসন ধরিয়া আানিয়াছল পরপিন শতজ্জনেও তাহ নাড়িতে পা্রিলন।। 
কিছুতেই বৃন্দারাণী উঠিলেননা। শ্রীরন্দাবন ছাড়িগা শ্রীবুন্দাবুণীর মন যাইতে 
চাহিবে কেন ? জাই বোধহয় বাপ্িতেই শ্রীরাধাক্সাবীর আদেশ পাইয়া তিনি 
কাম্যবনেই থাকিয়া গেলেন । 

আশম বুসিস্ব রাঙ্গ' নিরস্্ হইল । 

তথা মন্ৰির আদি বনাইদ্বা দিগ ॥ 

সেই হৈতে বৃন্দাজী রছে কায্যবলে | 

পোঝাগণ হুন্দপী টাণ বাদসকে বনে ॥ ভক্তমাল। 

“অয় রাধে গোবিন্দ” বলিম। আমরা পোবিন্বর্খীর ঘন্দিরে যাইবার কটক্ক 
মধ্যে প্রবেশ করিলাম । শ্রীগোবিদ্দের মন্দির অতি অপুন্ন ইছার গঠন ও 
শিজ্পকাধ্য বড়ই সুদ্দর অথচ বেশ পরিক্ষার ও য্জবুদু। যুগসুশাত্তর পিয়াছে 
তনু কোথাও চুদের যতও ফাটে নাই তবে হিন্দুধদ্মদ্বেষী হিংসা পরায়ণ 
আগুরগ্রজ্জেব এই অূর্বব অট্ীলিকাকে একেবারে শাহীন করিয়াছে ইহার উপরে 
অতিউ চুড়াছিণ, তাহ দিল্লী হইতে নাকি দেখা যাইত। হিন্দুর মন্দিরের 
চড়া অত উচ্চ, তাহাঞ্মাওরম্জেবের অসহা হইল, তিনি এ মদ্দির চুর্ব করিতে 
আদেশ দিলেন! ভাকাতের চেলা যাহার আসিস্াছিল তাহারা বরৎ কৃপা করিত! 
কেবণ চুড়। গুলি ভাঙ্গিঘা গিয়াছে, মদ্দিরুটী তবু অনেকটা ঠিকআছে। এই 
মন্দির শুনা যায় জন্্পুপ্পের রাজ! মান্নিংহে্ প্রতিষ্ঠিত; তাই বুঝি পৌধিন্ছ 
দেব স্বদেশছ্োহির মন্দিরে বায় করিলেননা। * গোবিজ্রদেব এখন পাশের 
ছোট মন্দিয়ে বিরাজ করিতেছেন। * চ্ডকুজ্জন এই প্র।চীন মন্দিরের গন ও 
কারুকাধ্য দৈধিয়া বলিয়াছিঙ্গেন জগতে অন্ত কুত্রাপিও এরূপ হুন্দর নুবম্য হুদ 
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দ্য দৃি গৌচর হয় না, সেই জন্ত প্রভু দয়া! করিয়া এই মন্দিরটা ও অপর 
শটী মন্দির গবর্ণমেণ্টের,খাষ করিয়। গিয়াছেন। 
নুতন মদ্দির দ্বারে স্ত্রীলোকের ফুলের মালা লইয়া আছে, যুঁই, চাপা 
গোলাপ, করবী [প্রভৃতির মালা ২৩ গাছণ এক পয়সায়, আমরা ছুই পয়সার 
"মালা লইয়া বুন্দাবনচন্্র শ্রীল গোবিন্দদেব দর্শনে চলিলাম। তখন সন্ধ্যা 
আর্তির সময় মালা ও কিঞ্চিৎ প্রণামী পুজারির হাতে দিলাম, পুজারিরা 
তাহাদের প্রাপ্য পৃথক একটা পয়স! চাহিয়া লইলেন। প্রকাণ্ড রৌপ্য দরজা 
উদঘাটিত হইল, একটী নীল পরদা বাহির হইল। শত শত নরনারী ব্যাকুল 
ভাবে নির্ণিমেষ নয়নে শ্রীমুত্তি 'র্শনেচ্ছায় তাকাইফা আছেন থাকিয়া থাকিয়া 
গজয়রাধে গোবিন্দ? ধ্বনি হইতেছে । আময়া আশার আশে প্রাণ বধু দেখিবার 
জন্য উদগ্রীব হইয়া আছি হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। চকিতে নীল 
'ঘধনিকা যেমন অন্তহিত হইল, অমনি নীল মেঘের কোলে স্থির বিজুরীর 
অত্যুজ্জল রূপ মাধুরী নয়ন ঝলদিয়! পিল, দেখিপাম-_- 
“রুতন সিংহাসনে, বমি আছেন ছু'হ জনে, 
শ্যাম সনে হন্দরী রাধিকা ॥ 
হেম গৌরী পিরাবী জিউর ঢঙ্গ ঢগ মুখ শেভা! যেন অমৃত ক্ষরণ করিতেছে, 
যেন লাবণ্য উথপিয়ী পড়িতেছে, তখন প্রসন্ন হইয়) সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিপাম | 
| পীব্যৎ বুন্দারণ্য নক্সদ্রমাধঃ 
শ্রীমদ্রত্বাগার নিংহসনস্থো | 
এ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দ দেবো, 
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্য মান ম্মরামি ॥ 
পরম শোতাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল বৃক্ষের মূলে বিচিত রত্বময় মণি মন্দির 
মধ্যস্থ রত্ব সিংহাসনে বিরাজিত এবৎ পরম প্রিষ্প সখিগণ কর্তৃক সেবিত শ্রীরাধিকা! 
ও শ্রীছগাবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি। 
বুন্দাবনে যোগু পীঠ কল্পতরু বনে । 
রতমণ্ডপ তাহে রতন্দ সিংহাসনে ॥ 
শীগোবিন্দ বসিয়াছেন* ব্রজেছ নন্দন । 
মাধুষ্য প্রকাশি করেন জগত মোহন 
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বাম পার্নে শ্রী হাধিকা সখশগণ সঙ্গে । | 
রাসাদির লীলা প্রত করে কত রঙ্গে ॥ 
_ অপুন্ধ খুগন্গে সমস্ত মন্দির ভরিয়া গেল,|আরহির সঙ্গে সঙ্গে আমিও 
আনন্দে গাহিতে লাগিলাম-- | 
“জর জয় রাধারাণী জয় নন্দলালা। 
শ্যাম সুন্দর জয় ছয় জয় ব্রজবাঙা”' ॥ 
আমি যোগাড় করিয়া এবেবারে শীমনতির অতি নিকটে স্তান করিয়া 
লইলাম॥ দেখিলাম গু জনে কপা কটাক্ষে যেন এই দখনহীনের দিকে 
তাকাইয়া আছেন। ব্রজেশরীর চক্ষে যেন আরে! বেশী করুণা। অধরে 
খুব আনন্দ ভরা হুমিষ্ট হানি! মনেযাহা আদিল কুতদ্ জদযে তাহা কাতরে 
নিবেদন করিপাম “ষলিহারি করুণ, অযাচিত কপা, একপ না হইলে তোমাকে 
ভক্তচিত্তবিহারিণী দয়ামযী বঙ্গে কেন? মনে হইঙ্গ আমরা যেন ভীরাধা- 
রাপীর প্রিয় রাজো আনিয়াছি, অধিল ব্রদ্যাণ তাহার রাজ্য হইলৈও তবু মধুর 
বৃন্দাবন তাহার অতিশ্রিয় নিজপ ধাম, নচেৎ কুরুক্ষেত্র প্রাণেগরের সহিত 
বহু বিরহের পর মিলিত হইয়া ঝলিবেন কেন, “মনো মে কালিন্দী পুলিন্‌ 
বিপিনায় স্মৃহয়তি।' বিশেষতঃ এই অধমকে যে তিনিই জোর কারে ধারে 
এনেছেন, কাঁজেই এখন আবদার বাড়িয়া সেপ।ু মনের কথা সব বলিয়া 
ফেপিলাম, “জর তানুরাজ নন্দিনী" “জয় বুন্পাবনেশ্বরী” আজ তোমাকে 
নিশেষ ভাবে কৃপা করিতে হইবে শুধুমুধে ফিরাইলে চলিবেন!: মার ব্রঙ্জ- 
রস মাধুরী আগাদন করাইতেই হইবে!" 
ক্রমশঃ 
আবামাচরণ বনু। 


পাস জেউিি 


তত্ত-কথালাপ | 


[ প্রেমরাজ্যের প্রিয় সখা, আমার প্রেমময় দাদ। শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাগর 
মহঞ্একে, আমার সন্রেহ ভঞ্জন জন কয়েকন্রী প্রশ্ন করিয়। ছিলাম ; দাদা, সে ্ 


৬৬ ভন্তি | । ১, বর্ষ__৩য় সংখা?) 


প্র 





সকঙ্গের উত্তর গর্ঘরূপ ভাবে প্রদান করিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক এবং 
পরম কল্যাণকর। ভক্ত মাঁ...7ই পরম আঘাদ্য জ্ঞানে, প্রহ্ম সহ উপাদেয় 
উত্তর গুলি ক্রেমে ক্রেয়েৎ “ভক্তি? শ্রীঅঙ্গ সমগত্কত করিবে; অদ একাংশ মাত্র 
প্রকাশিত হইল | এবিষয়ে, কাহাগও কোন ষক্তব্য থাঞ্ষিলে এদীন হানবে 
অথবা! কালীহর দাদাকে লিধিয়া পাঠাইলে অন্ৃগৃহখত হইব | (দীন--প্ী---) 

১। বুসিক1-_'জ্ঞানবিশেষের নাম প্রেম !” ( শ্রীগৌরাঙগ পেবক, ১ম 
সংখ্যা--২)--ইহাই কি ঠিক একটু খুশিয়া লিখিবেন। 

১। কালীহর। ভাই রূদিক, তুমি দেখতেছি তত্বধনিতে বড়ই নারি! 
পড়িলে। তুমি যে সব নিগ্চতব্বের আলোচনা করিতেছ। এসবে তোমার 
অধিকার ও শৃক্ষর্শিতা বাক হইডেছে। এসবের মীমাংসা সাধারণে প্রচারিত 
হইলে জগতের কল্যাণ ঘটিবে। তোমার : প্রশ্নাব্প পাঠে আমি সার্তিশ় 
প্রীতি লাভ করিয়াছি। কিন্ত অধমকে কেন? এরগু মুলে আতম্রফলের আশাঘ় 
তাঁকাইপে বক্চিত হইতৈ £ট। যিনি কেবল শাস্তুবলে সিত্কান্ত করিতে চাহেন 
এমন পণ্ডিত মুর্খ! ঘিনি ঈতন্ত ভাবে মীমাৎ্মা করিতে চাহেন তিনিও মূর্থ। 
পণ্ডিত এবৎ, মীগাৎ্পক এক চিনি, যাহার শান্জ্ঞান-তওুল ফোরারার জলে 
সিদ্ধ হইয়াছে) এমন দিরূভিমা'ন, কাঙ্গাল বা গুপ্ত ধনের ধশী মিলে কৈ? 
তাই তত্বার্দিকোব্দ স্রীশৌরাঙের পাদসরোজদল প্রান্তে বসিয়া কাদ, কাদ। 
তিনিই সকল মীমাংসার একমত্র মীমাৎ্সক । সেই ফোগ্রায়ার জলে সত্য 
সুবর্ণরেখু সব অবতীর্ণ হু । ফোয়ারার মুূলো২স জগদগুরু শ্রীভগবান্‌। 
তবে তিনি লিজ করুণাগুণে কাহার কঠে কথন কর্তঞ্ণ বসেন সে তত্ত জীবের 
অনধিগনম্য!| উত্তর দিবার আদার ওরাগ কফোশটি নাই ; তবে ভক্ত মুখপত্বানিস্থেত 
প্রশ্নমঘুঃ শ্রোতার প্রাণে অহতশেক গেম অথাৎ প্রশ্ নিজেই কর্ণ প্রবিষ্ট 
হুয়া বিদ্যশক্তি দাবা শ্রোতাকে অনুশ্রণিত করে শুই ভাগ্যবলে বঙ্গীয়্ানু 
ও উৎসাহিত হই উত্তব্রচ্ছলে দুচারি কথ! বিবার পিপাসা জন্মিঘ্াছে ।-- 

জ্ঞান্নবিশেষের লাম "প্রেম নয়, জ্ঞানবিশেষের পরিমাণ প্রেম। নামা" স্থলে 
"পরিণাম" বলিলে যেন ঠিক, হইত। পজ্ঞা” ধাতু হইতে জ্ঞান) জান! । 
'জ্ঞানবিশেষ” শব্দে অধ্যা জান অর্থাং খীভগনানের স্বর্সপততার গতি বুঝায় । 
এই অধপতির পর গ্রহ অন্বাদ বরে ।' সঙগন্গ বিলে প্রেম দাড়ার। এৃতরাং 
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প্রেম জ্ঞান বিশেষের লাম দয়, পরিণ।ম। সেহ পারণামকে জ্ঞান অভিহিত 
করিলে, ও কথ। মর্থনিঘু! পলিতে হযু। কিন্তু তাহাতে দোষস্পর্শ দৃষ্ট হত । কারণ, 
জ্ঞানের আস্বাদন স্বানুভাঁবানন্দ মাত্র। কিরণামৃত সমুদ্রে হারাইয়া যাওয়ার 
লাম জ্ঞান। এই অবস্থাকেও প্রেম বলা যাইতে পারে। কারণ, এই মধুমন্ 
আত্মশ্রোতে পড়লে মানুষ আর উঠিতে চাহে না, অতঃপর পারেনা । তথাপি 
ছুটি [বভার করা আবশ্যক । প্যোতিয সাক্ষাতকার দেও 07০৮ 8005৩) 
জ্ঞান । জ্যোতির স্বরুপের (মনুষ্যের) সহ জ্জ্যোতির রূপের (মনুষ্যের) 
সাক্ষাৎকার (95 1186৮ ৪1৪) প্রেম। যান্তষে মানুষে যে সাক্ষাৎকার তাহা এক 
বিশিষ্ট জ্ঞান ধা প্রেম+ প্রেমকে জ্ঞান উপাধি দিলে দোষ থকে কি? “জ্ঞান” 
শব্দের অর্থ বাড়াইয়া দাও বাড়িবে। ,এতো মানুষের হাতে । তবে যে ভাবে 
জবান সাধারণতঃ শ্রপু্ষ হয়, তাতে জ্ঞানে স্বান্থভাবানন্দের অতিরিক্ত উজ্জল রস 
মত্ত পার্দি অভিব্যক্ত হু না 


২। রুমিক।--পতির সেবা ছাড় পত্বীর অপর কোন সেবার প্রয়োজন 
আছে কিনা? পতি সেবিকার গতি কতবুর পধ্যন্ত ? 


২। কানীহরু।--বছ পুর্বে নিবেদন পত্রিকায় এই প্রষ্মের আলেচন। 
করিয়ান্িলাম। পতির সেবা করিতে করিতে পর্থীর বুকে এক অপাথব তাপ 
বাস! ধা প্রেম জন্মে । পরস্পরে সম্মানের ভাব আসে। পত্রী তো পাঁতকে 
পুজার চক্ষে দেখেন। তখন ইতর ভাব একেবারে দুর হুইসা যার, ইত্তর 
ভাবের কথা মনে করতেও লজ্জা আসে। দ্দাম্পত্য প্রেমফলে মানুষ এই 
তাবে নিক্ষাম হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানে পৌছে অর্থাং পতিও পত্রী হইয়া হীড়ায়, 
পত্ুতে পর্তী আছেই 1২ বিবাহের উদ্দেশ্য ইতর শ্রেম নয় । অতঃপর উভয়ে 
পখিভাবে কষ সেবামু নেরত হদ। এ গেল অতি বড় উচ্চ কথা ।--রাধার 
পাঁঞ্য | পিকে পতিজ্ঞানে পুজা করিমা পত্রী পরজন্েও তাহাকে সেইঈ ধ্যানসৃত্রে 
পতি পান। কিন্তু পতিতে জগংপত্তি কৃষ্ণবোধ থাকিলে, পরি সেবায় কৃষ্সেধা 
হয়। মুতরাৎ পত্বী পরজন্মেও কৃষ্ণভাধ্যা লক্ষ্শরগণে প্রবেশ করেন। পাঁতসেব 
কুফসেবার দীক্ষা শিক্ষা। পিকে কুষণ জ্ঞুন করিতে গেলেই, পতির অতীত্ব 
অপর একজন উত্তম পুক্ুধের ধারণ। থাকে । 'এহ ধারণা দ্বারা কৃষ্ণবূতি জন্জে। 


৬২ ভক্তি, । [ ১১শ বর্ষ-৩ সংখ্যা। 


ঠা 
পত়ীর প্রাণ 'খন উদ্ভয়কে এক করিয়া ফেলে ৷ কুণ্ধ পতিতে, পতি কৃকে, ক্ষতি 
পায়। বিধবার পক্ষে পতি কুন! লক্ষ্মীর রাজ্য । 


৩। বসিক।-_-পছধর্খে নিধনংশ্রেযঃ পরধর্্ো ভয়াবহ১--এখালে হধর্ম ও 
পর ধন্ম কিভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে ? 

৩। কালীহর | অমুক শিষ্যটিকে প্রহার কর! তোমার ধন্ম অর্থাৎ কর্তব্য 
তখন তুমি যদি হরিদ।স,ঠ/কুর হইয়া বস, চলিবেন]। হরিলাসের জন্য যেঃব্যবস্থা 
তোমার জন্য তা নয়। শিষ্যটিকে দণ্ড দিলে তুমি কালে হরিদাস হইতে.পার. 
কিন্ত ওরূপ অন্ধ দ্বারা হইতে পারিবেনা। ফুলদলে ঠাকুৰ পুঞ্জা কর! 
তোমার ধন্দ্ব কারণ এতাধিক (তামার অধিকার জন্মে নাই, এমতস্থলে এক মহাত্বাকে 
তুমি দেখিলে [তিনি ওরূশ করেন না বরং ফুলদলে কি হবে উক্তি করেন। 
তখনই তুমি দেই দৃধীওবলে ঠকুর পুজা বন্ধ করিলে এবং মনে করিলে আমি 
একপরন হয়েছি! এতে তোমার পব্বনাশ হলে। যে। তুমি ঠাকুর পুঞ্জা 
ছাড়ি সে মহাত্বার মত উঠতে পারিবেন। ৷ ফুলদলে ঠাকুর পুজা করিয়াই 
উন মহান্‌ হইঞ়াছেন, অবনর হইয়াছেন। দেখ, ফুলেদলে পুজ। তোমার 
'্ববশ্থ, কারণ তুমি এই অবস্থারই জীব, কুলেঘণে পুজা না করা সেই মহাস্বার 
খ্বধর্থী। ফুলেদলে পৃজ। ছেড়ে দিয়ে তুমি যা! একটা আরম করিলে এহটা 
'তোমার পরধশ্ম, পরের বা অন্যের ধন্ম। উহা তোমার নিজ ধরব নয়। 
প্রত্যেকের স্বধন্ম প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এখন যোট পরধণ্ম কালের 
গতিতে সেইটি স্বধশ্ন হয়। 'আবার এখন যেটি স্বধর্্ব কালে সেটি পরধশ্ম 
হয়ং। তোমার দেশে এখন ভোর, ক্রমে সঙ্গ্যা আসিবে অন্য সন্ধ্যা ভোর 
হইবে। তুমি এখন এমনি অধিকারী যে তুমি*শ্রীগৌরনামে পাগণপারা 
উন্মাদগ্রস্থ আছ, তখন তুমি ঘি সেই ভাবের নেশায় থাকিয়াও প্রাণ বল্পগকে 
আপে পাইয়াও লোকসঙ্গে অন্যদেবতা দেখিয়া প্রণাম কর, তধন এই প্রণাষ 
(তোমার পরধর্্, & শ্রীম [তি অন্য দেবত) গণ্য। এই তোমার অখোগতি, 
ভাবের ছুট, হতরাৎ ভয়াবহ । কারণ ভাগ পব্স্ত অন্ক শিখেছিলে, ত। ভুলিয়া 

$আবার তেমাকে যোগ কমিতে হইল । ভাবহ নএকি? প্বধর ও পরশ 
কোন ধশ্ম বিশেষের সংযুক্ত নয়, অধিকার ও অনধিকার শৃচন| ঝর । | 
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এই বাড়ীতে বখন আমার জ্বান আছে, তখন অতিথি আমিগে আপু 
অত্যর্থন। আমার ুধশ, না করা পরধশ্নম। কারণ মনে কর এমন ব্যক্তি আছেন 
ত্ৰাঞ্চার বড়ীতে আতথি আগমন হইপ, কিন্ত তাহার আমার জ্ঞান নাহ। 
সুতরাং তিনি আতথিকে অভ্যর্থনা করিলেন না| সকলেই, একটা ন। একট। 
স্থানে আসে যায়। অভার্থন। কেন না, আমার জ্ঞানে । এব্যক্ 
অন্যর্থন৷ করিলেন ন। বশিয়া তাহার শ্রত্যবায় নাই। কারণ, এই বাড়াতে 
তাহার আমার জ্ঞান নাই। দেখ অতিাথকে আদর না করা তাহা প্ধশ্ম 
কিন্তু এইটা আমার পরধশ্্ন। তাহার ধশ্ম আমি আচরণ করিলে ভয়াবহ পরণন্মে 
ডুবিব ধন্মাধশ্মের কা সব ব্যঞ্িগত। ধম্মাধশ্মবের অতীত যাহ তাহ! সব্ধগত | 

৪। ঞপুসিক 1--পাপ কি? 

| কলীহর'-_ধধম্্রহ পুণ্য, পরধশ্মই পাপ অর্থাৎ অনধিকার চচ্চাকে পাপ 
বল। যার | পুণ্য কর বাপাপ কর যাহাই কব, 'আমি করি” এই বিশ্বাই 
পাপ। কারণ হহাই পাপপুণ্য বন্ধহেতু। এর চেয়ে সংক্ষেপ বলা" যাউক ১-- 
শনিজের সুখের জন্য যা করি পাপ কুন সুণের শাগি যা করি তা পাপের (পাপপপ্য) 
অতীত পুণ্য । নিজ সুখের জন্য দানও পাপ, কৃ ধ লাগি চারও পুণ্য। 
পাপ শন্দে পাপপুণ্য বুঝার । 


প্র_ 


অস্রঃ পুষ্পাজলি ৷ 


অয় দুর্গে হূর্গতি-নাশিনী শুতদ্করী, 
পধীনের ঝুটীরে মাগো এস দয়া করি। 
দেবত। বার্িত ছৃণ্টী, চরণ তোমার, 
পুঁজতে বাসনা ঝড় হয়েছে আমারঃ 


৬৪ নুল্তি | [১১শ রর্ষ-ওয় সংখা 


কিন্ত মা অভাগা আমি অতি দীনহীন । 
ভক্তিহীন হিয়া মোর পাপে বিমলিন:; 
কি দিয়া পুজিব তব চরণ রাতুল, 
ভাবিযে চিত্তিষরে তার নাহি পাই কুল। 
এ ছ্দয় একদিন ভক্রুসঙ্ম গুণে, 

ছিল গো মা শবশোভিত ভকতিগ্রহনে । 
খেঙ্গিত অন্তরে ধীরে শান্তির পবন, 
সতত আনন্দ-নীরে ভাসিত জীবন ৷ 
হায়। এবে ভাগ্যদোষে সে হৃদয় মম। 
হয়েছে সংসার তাপে মক্রভুমি সম; 
এখম এ অভাপার নেত্র সার বিনা, 
অন্য কোন সম্গগ মাহি দ্িনয়না। 
দয়াময়ি! দঘ়াকরি' দাও দরুশন, 
অশ্র-পুপ্পান্তলি দিয়ে পুজজিব চরণ। 
কাতর কিন্ছরে মাগো! কফপানেত্ে টাও, 
হিয়ার অনল মোর নিভাইমে দাও; 
নাহি চাই ধন, জন, ম1 চাহি সাম্য, 
“কুঞভক্তি” দ্বিয়ে মোরে করণো। কুতার্থ। 
পরমা প্রচতি ।তুমি বিগপ্রপধিনী, 
তষতক্তি প্রদাছ্রিনী অগ্ডত নাশিলী। 
কু্ধন দ্বিতে মাগো ধর তৃমি ধল, 
তা সাক্ষী বুদ্দাবনে গোপিক1] সকল | 
কাত্যায়নী রঙ করি পৃজিঘা তোঁমারে, 
পেঘ্েছিল পতিরূপে ত্রজেন্দ্রকুমাবে | 


তাই আজি তবঠাই করি এ প্রার্থন, 
পাই ধেন অন্তকালে গোবিদ চরণ £ 
দীন -_শ্ীশশিভৃষণ সয়কার, সোণামুখী | 
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শীগৌর-তত্ী। 


শপ কি 3 পাপী 


স্ীীীগৌরাগ হুন্দরের নাম গানে ও গৌরলীলাদৃত পানে হুদয আনন্দে 
মাতিযা উঠে কেন? এ প্রশ্মের উত্তর একই । শ্রীন্রীগৌর হুন্দর শ্রীতগবান। 
শ্রীভশবানের নাম গানে ও লীলামূত পানে জীবের আনন্দাম্নুভব স্বাভাবিক! 
জীব মাত্রেই ছুংধী এবং ভ্রিভাপে সদা সর্প! দ্ধ! সকলেরই ইচ্ছা কিসে 
তঃখ দূর হয়, দকঙেই দুঃখ নিরৃত্তির জন্য ব্যস্ত কি করিলে শান্তি পাওয়া 


যাঁর, কোথায় যাইলে তাপিত প্রাণ শীতল হয়, চিত্ত প্রফুল্ল হয়, এই ভাবনার 
ত্রিতাপ দগ্ধ জীব সতত ভারণ্যে ছুটাছুগি করিতেছে । আকাঙ্খার জিনিস্‌ ন। 


পাইয়া! সর্ধদ! হাহাকার করিতেছে । জীবের মনে এদপ একট। প্রবল 
আকাঙ্গ। হইলেই শ্ীতগবান কোন না কান একটা পথ দেখাইয়া দেন। 
কেননা তিনি জীবের পিতা এবং মর্গলাকামী। জীবের ছুঃখ তিনি সহিতে 
পারেন না। ছুঃখী, তাপী ও পতিত শরণাগতের উপর আমীর শ্রীভগবান 
ভ্রীতীশৌরাঙ্গ হুন্দরের চিররাপই বড় দয়া। আমার ভ্ীগৌরমুক্দর জীবের 
দোষ গ্রহণ করেন না। এটী তাহার বিশেষ গুণ । এই গুণেই তিনি জগতের 
সর্ব জীবকে বশীভুত করিষ।ছেন । তিনি জীবের দোষ গ্রহণ করেন না, এই 
বিশ্বামটা মনে দৃঢ় করিয়া ধরিহাঁ একবার অমার গ্রাণগৌরকে প্রাণ ভরিয়! 
হৃদয় খুলিয়া ভাকিতে পারিলে তিনি জীবের সকল ছুঃখ দুর করিয়া দিত্বা 
অনাথনাথ ও পতিত পাবন নামের সার্থকতা করেন। আমি পাক্জী আমি 
বিষম নারকী আমার আর উদ্ধার নাই, আমি এজনমের মত অধঃপাতে গিয়াঞ্ছি 
শ্রীভগবানের দগ্লার পাত্র আমি নহি, এই ভাবিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া 
মস্তকে হাত দিয়া বলিয়া পড়িলে কোন ফল নই। আমান শ্রীভগবান 
শীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর জীবের পোষ গ্রহণ করেন না।" শ্রীরপ গোহ্সমীর 
জীগৌরা৪কে লিখিত আছেঃ_ 

*অহৎ কনক কেতকী কুষ্জম গৌর ছুষ্ট: ক্ষিতৌঃ, 

ন দোষ লব দপিতা বিবিধ দোষ পূর্ণেপিতে । 
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« অতঃ প্রব্ণযাধিঘ়] কৃপণ বসল তাং ভঙ্গ, 
শচীলৃত মদ্ষি প্রভো! কুক মুকুন্দ মন্দে কপাং 
অর্থ হে কনক কেঁতকী কুছুম গৌর ! হে ব্রিভুষন মন নয়ন চৌর! তোমার 
গুণে ত্রিতুবন বিতোর। কিন্ত আমি নানাবিধ দোষে পরিপূর্ণ। অথচ তুমি 
ঘোষীঃজনের দোষ দর্শন করনা । তোমার এই গুণে আমি তোমার শরণ 
লইয়াছি। 
একথা যেন বেশ মনে থাকে যে অকপট ভক্তিতে শ্রীন্তগবানের চরণে 
পতিত না হইলে তিন্নি দয়া করেন না। তিনি দেষ দর্শন করেন না সত্য, 
কিন্তু কপটতা৷ শৃণ্য হইয়া নিল্সের দোষ তাহার নিকটে ম্বীক্র করিতে হইবে। 
সকল কথ! খুলিয়া বলিতে হইবে। পে-ট কিছু মুখে কিছু রাধিলে চলিবে 
না|! নিক্কপট এবং প্রসন্ন হইয়া একটাবর তাহার নিকট আত্মদোষ বলিয় 
অন্তর নির্মল কর, দেখিবে আমার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ হুশ্শর তোমার চিত্ত শুদ্ধি 
একদিনেই করিয়া দিবেন । ধে কাজের জন্য লঙ্গ লক্ষ সাধকপণ কঠোর ব্রত 
নিয়মদি বহুকাল ব্য!পরা নিয়মিত পাপন করিয়াও মকল মনোরম হন নাই, 
তাহা, শ্রীভগধান আমার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর একদিনে তোম!কে দিবেন তাহার 
নামে পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, সর্ব কামন! পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ গৌরবের 
শ্রীচরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ কর দেখিবে তুমি যাহা 513 তাহ! পাইবে | বহু 
পৃণ্যফলে শ্রীন্তগব!নে বিশ্বাস জন্মে। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে পূর্ণ বিশ্বাস না! হইলে 
তাহার পবিব্র চরিত্র ও লীলানুশীলনে প্রগতি হওয্ষ। অসস্তব। এই বিশ্ব 
পুর্ব জন্মাঞ্জিত স্ুকৃতির ফল। অল্প পুণ্যবলে এই হুকুতি লাভ হয় না। 
মহা প্রসাদে গোবিন্দে নামব্র পি বেঞ্বে 1 
অল্প পুণ্যধতাৎ রাঞ্গন বিধালো নেব জায়তে ॥ 
ভাগ্যবান জীবেরই শ্রীভগবানে বিখীনকপ হুচতি লাভ হয়। সকলের 
তাগো এ হৃহকি লাত ঘটেনা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীল! পাঠ ও অসুশীপন করিলে 
শীত্রীভনীরাঞ হুন্দরকে শ্রীতগ্রধান হলিঘ়া বিধবা না করিয়া থাকিতে 
পারা সার না। শ্রীগৌর লীামৃত এমনি হৃদয়গ্রাহী, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা এসদি 
মধুর, যে একবার যার কর্ণে প্রবেশ করিস্তাছে তাহার কাপর নির্খীল হইবেই 
ছুইবে। 


কার্তিক মাজ। ১৩০৯ । ] ভক্তি । ৬৭ 


পক 


গৌরাঙ্গের মধুর লণলা, যার বর্ণে প্রবে্শিলা 
নির্মল হলো হৃদয় তাহার। 

পরর ছন্দে শিখিত প্রাসীন ভক্তি শাস্্ সকল আধুনিক শিক্ষিত সন্পদায়ের 
চক্ষুশূল ছিল। এখন আর ভাহা নাই। সে দিল গিষাছে। শ্রীগৌরাঙ্গ 
হুন্দরের কৃপায় তাহাদের চম্ষু ফুটিয়াছে। এই সকল প্রাচীন অমুল্য নিধির 
প্রকৃত তত্ব অনুধাবন করিতে সুকৃতির প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গ হুন্দরের কপা না 
হইলে এ শুকৃতির সার হইবেনা। শ্রীশ্রীগৌরতত্ব যতই অনুশীলন 
করিবে, শ্রীভগবানের লীল! ততই হৃদয়ে স্ফপ্তি হইবে। কিছু সংসম্গ, বেশী 
আকা, আর "সরলবিপ্বাস হইলেই আমার দল ঠাকুর আবীগৌরাঙ্গ হন্দরের 
অপার দয়ার প্রকাশ দেখিতে যাওয়] যায়। আর এককথ! গৌবু ভক্তের 
কৃপণ লাভ ব্যতিত আমার শ্রীভগবান শীত্রীগৌরাঙগ হুন্দরের দয! লাভ ছৃক্ষর। 
সাধুসঙ্গের মহিমা শাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। প্রত সাধুসঙ্গ হওয়ার 
ও ব্ছ শুকৃতির ফল। আর-সাধুসঙ্গ না হইলেও কোন কাজই হইতে পারে 
ন1।  সাধুসঙ্গ ছুই প্রকার। ভক্তি শাস্ত্র ও ভগবন্তক্ত। একের অভাবে অপরকে 
আশ্রন্ত লইতে হইবে] শ্রীগৌরাঙগগের ব্ষিয় চর্চা করিতে করিতে জানিতে 
পারিয়াছি এবং মনে.ছৃঢ় বিশ্বাস হইস।ছে ভগবদ্তক্তের সঙ্গলাত কঠিন হইলেও 
ভক্তি শান্ত্াম্বশীলন জীবের পক্ষে কথকিত সহজ সাধ্য। কিন্তু অধিকারী 
হওয়াবড় কঠিন। শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি যে পরিমাণে উদয় হয় সেই 
পরিমাণে দুঃখ ও মৃত্যু ভয় হ্রাস হয়। শ্রীভগ্রবান আগৌরচন্ত্র জীব ছুংখ 
নিবারণের প্রন্ই জগতে আসিয়াছিলেন। ঘন ত্রিঙাপের শাস্তি চাও, তাপিত 
প্রাণ শীতল করিতে চাও, শীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শরণাগত হও। তিনি দয়ার 
অবতার, করুণাময় পতিজ্ পাহন, অন.থের নাথ, দীন শরণ। তিনি সর্বদ। 
তোমাদের নিকটেই থাকেন। অল্প চেষ্টীয় তাহাকে পাওয়া যায়। হে ত্রিতাপ 
প্ধ ছুঃখীতীব! একবার তাহাকে হা! গৌরাঙ্গ! প্রাণ গৌরাঙ্ক! বণিয়া 
ডাক! একটু তাহার অনুন্ধান কর। কুতর্কে লক্ষ্য অর্ট হইয়া সংশয় কৃঙ্প 
পতিত হইয়া অম্‌ ল্য মানব জীবন বৃখায় ন্ট করিও না এখনও সময় আছে। 


সমন থাকিতে, এস মকলে লে মিশিয়া অনাথ মধ প্রাণ গৌরকে ভাফি। জয় গৌর | 
প শীহরিদাস গোস্বামী । 


৬৮ ভক্তি | [ ৯১শ বর্ধ--ওয় সংখ্যা! 





পতিতের উক্তি । 


্ পপি তত পন 


জন মুখে শুনে থাকি কত সাধু জন, 
আপন মলে সদা হইমে বিরত, 
মেদিনীর শোক, তাপ করিতে হরণ, 
কঠোর বর্তধ্য-ব্রতে নিরত নিয়ত! 

এ হেন *সধুর সঙ্গ লভিবার তরে, 
মানব উন্মনা চিতে ধায় দলে দলে; 
অক্ঞ্ন, পতিত জনে নাহি চাহে ফিরে, 
নিত্য সাধু-গুপ-গান গাহে গে। সকলে । 
অধ, পপি, ছুষ্ট, অপরাধী ব'বো, 
সমগ্র ধরণী মোরে ঘৃণ'য় ত্যজিলে, 
দলিত, মথিত হাদে “কোথা নাথ” বগি, 
উদ, মুখে উদ্ধি, বাহ কীদিব যখন, 
তুমি ত বক্ষের 'পরে লাবে মোরে তুলি” 
দ্বর্গ হ'তে নেমে এসে মুছা'য়ে নয়ন! 


শ্রীচুণীলাল চত্য। 


কাঙ্জালের মন্র কথ? 


পপ ৪ (টে ভি 


(১৩১৯ সালের €ই শ্রবণ রবিবার ;--দিবাধান, ৩৩ দণ্ডের ও কিছু উপরে) 
অমর সুদীর্ঘ হইলেও সারাট! দিন সাঁংসারের বাজে কোলাহন্জে কাটিয়া গেল। 
একটুহু হরিনাম কি পরিণাম চিস্তা'করিতে পারলাম না। ভাবিলাম, দিনতো 


কার্তিক মস, ১৩১৯। ] ভক্তি | ৬৯ 


রৃথাই গেল, দেখি যদি পারি সন্ধ্যার সময় একটুকু স্মরণ মনন করিব,_-একটুকু 
সন্ধ্যা বন্দনাদি করব । 





দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাও সমাগত, আমিও হাত মুখ শুইয়া, ধৃূপ-দীপ, মল! 
ঝোলা লইয়া তুলসী তলায় উপবিষ্ট । কিন্তু যাহা করিতে বমিলাম তাহার 
কিছুই করা হইল না। সাধ্য কিযে একটুকু তপ-জপ করি, একটুকু কৃষ্ণ চিন্তা 
করি [ . মনেই সকল সাৎসারিক বাজে গণ্ডগোল অপিয়া মনটারে অস্থির করিয়া 
লইল | যাহা করিতে কল্পন। ছিল,-_তাহার কিছুই করা হইল না। দুশ্চস্তা 
গুলিকে দু'হাতে ঠেলিয়াও একটুকু সরাইতে "পারিতেছিন।। আমাকে অবসর 
দেখিয়া যেন 'সারোও সজোরে আক্রমণ করিনা বসিল। 

আমিতো হাত নাড়ি,_ঠোট রহ সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করি,-_কিন্তু কোথা 
থাকিয়। কি করিতেছি, কিছুই বুঝি* না। সম্‌স্ কার্ধযই মন লইদ্া,_-মনতো 
সংসার চিন্তার অতল সমুদ্ধে সী । মনকেতো আর খুঙ্গিয়া পাইতেছি ন1। 
যদিও কোন সময় বু চেষ্টায় মনের নিকটস্থ হই, কি মনকে নিকটস্থ করিয়া 
লই, দ্রেখি, মন আর মনের মণ্ত নাই ! উহার পরতে পরতে অনংখ্য অগ্সিশিথ। 
কুচিস্তার কোলাহলময় ঝঞ্চাবাতে ধক ধক করিয়। অলিতেছে ; নিতে না। 

হায়! হায়! আমার কি দুর্দশরে !! সারাটা দিন কাটিয়। সন্ধ্যা সময়েও 
একটুক্‌ নিস্তার নাই । 

উপাসনায় বন্সিরা বাহিরে কর ফিরাইতেছি, জিহ্বা! নাড়িতেছি, সংঘত চিত্ত 
তপস্বী ঠাকুরের মত বগিয়া তপ জপ করিতেছি; আর ভিতরে মনে মনে কর্ত 
যে দাঙ্গা হাঙ্গাম। করিতেছি, মামৃলা মোৌকদ্দমার মন্ত্রনা করিতেছি তাহার সংখ্য 
নাই। 

তুলসী তঙ্গাতে থাকিয়াই+ বাজারে যাইতেছি, চাঁউল খরিদ করিতেছি,-- 
মহাজন্রে দেনার জন্য বাড়ী ঘর বিক্রয় করিতেছি, ঝগড়া করিতেছি, শক্রর 
ঘরে আগুন দিয়া চুপে চুপে পলাইতেছি, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যাইতেছি, 
কত কিছু করিতেছি কি বপিব। 

সান্্যোপাসনার তো এই পর্যস্তই শেষ। ম্মুরণ মনন সারা! আর বমি! 
থাকিলে কি ুইবে 1 মনোছুঃখে . উঠিয়া পড়িলাম | যাঁ'ক এখন আর কিছুই 
হইবে লা, রাঁতি খাওষা দওয়ার পর ঘা+ হয় একটুক্‌ কুষ্ চিন্ত| করিব 
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পাতি হইয়, খাইলাম, শুইলাম, এখন আর কি? স্মরণ মনন 1 হার! 
হাক়্!! সাধ্য কিযে মনকে আমার করিয়া লইয়া, কুচিত্তা কম্্ম হইতে নিবৃত্ত 
করিয়া একবার ভগবানের লীলা চিন্্নে নিযুক্ত করিয়া দেই ' যেই শুইল!ম, 
অমনি সংদারের বাজে গগুগোলে জুদযখ।ন৷ পুর্ণ হইয়া গেল। 

এখন ঘৃমাইলে বাঁচি। কিন্তু ঘুম নাই | শয্যা কণ্টক উপস্থিত। কেবল 
এপাশ ওপাশ করিয়া বিছানায় গড়াগড়ি থাইতে লাগিলাম | বাছুর প্রকোপে 
খন ঘন হাই উঠিতে লগিল। আর হাই ফেলিব ক? 

ভাগ্যের গতিক বুঝিয়্া লইতে আর বিলম্ব হইল না, *অগত্য। বিছ্বানা ছাড়িয়া 
বাঁতিরে আমিলাম। বাহিরে আয়া বাড়ীর সন্মখে একটা ময়দান মধ্যে ঘাসের 
উপর বসিয়া পড়িলীম। বর্ষাকাপ হইলেও বৃষ্টি বাদল নাই। 

ঘখন আমি শষ্য! ছাড়ি বাহিরে, ঝলাত্রি তখন ১২টা বাজে ধাজে। অষ্টমীর 
আধখখান! টা্দ ডুবু ডুবু; না, দেখিতে দেখিতে ডুবিষাই গেল। 

এতক্ষণ বিশ্বগ্রাসী অগ্দকার কাশি চল্রালোক ভাড়ণে গান, পালা, ঝাড়, 
জঙ্গলের আড়ালে লুকাইয়াছিল; চন্দ অস্তমিত হইবামাত্র পৃথিবীটা অসীমাঞ্- 
কারের কুক্ষিগত হুইয়! পড়িল। 

আমি গা মোড়। দিষা! উ পরের দিকে চাইয়া দেখি,_-তারা গুলি ও গা ঝাড়া 
দিয়া পুর্ধ্বাপেক্ষ! প্রভাবতী হইয়া উঠিয়াছে। 

এখন আমি আকাশের দিকেই চাহিয়া আছি। আর লক্ষত্র সমূহের গতি 
বিধি চিত্ত করিতেছি। 

না,_-একটা কৌতুহলের বশীন্রুত'হইয়া! উপরে উঠিতে লাগিলীম। মনে 
করিলাম, কলপনার সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে ধাকি। উঠিয়া এই তারা গুপির উপরে 
কি আছে, দেধি ঘত দূর পারিলাম উঠিলাম ৷ উঠিয়া উত্ারের দিকে চাহিয়! 
দেখি, ও বাবা! একি? আরোও কত অসংখ্য নক্ষত্র মালা যে ঝাক ঝাঁক 
করিতেছে !! উপরের শেষ কোথায় ? 

তখন বোধ ওুইল, বে কিবা আরোও কত চত্র, কত হ্ৃধ্য, কত পথিবী 
আছে। অনীম আকাশের কোনদিকে কোথা যাইব 2 

, কনার শক্তি ভ্তাস হইয়া গেল। কজনা আর উঠিতে পারে নাঁ। অবসন! 

হইয়া পঁড়িল। তবে আর আমিই যাই*কোথায়? ক্মার যাইবার উপাঞ্চকি? 


কার্তিক মাদ, ১৩১৯] ভক্তি । ১ 





এধে অনন্ত! অনন্তের অন্ত পাইবফি? এখন পাছের দিকে ফিঁরিয়। যাওয়াই 
ভাগ । 

অগঠ্য! ক্নাকে সঙ্গে লইয়া পিহ।ইতে লাগ্রিলাম। 'পিছাইতে পিছাইত্ে 
বছ লক্ষত্র লেক অতিক্রম করিয়া সাবেক জায়গার আসিয়া বমিলাম। এখন 
আমি যেন নাই, ফেবল কজন! আছে । অনস্তের তরঙ্গে পড়িয়া আমি আর 
আমাকে খুপ্িছ্। পাইতেছি না। 


আমি অনস্তের অনস্ত চিন্তায় অভিভূত । চাহিয়া দেখি, কেবলি জনমত! 
যে পৃথিবী পৃষ্ঠে উপবিই আছি, তাহাও অনন্ত । 

গাছের দিকে চাই, গাছ অনন্ত! লত| পাতা" অনস্ত! পণ্ড, পক্ষী, জীব 
জন্ত অনস্ত!! কীট পতঙ্গ অনন্ত ।। অ্বনস্ত আকাশ, অনস্ত পাতাল, অনন্ত গ্রহ 
নক্ষত্র, অনন্ত চন্দ হধা। সকণি অনন্ত 11! 

এখন আমি এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র হইয়া পড়িপ্রাছি যে, আমাকে আর দেখা ধা 
ন!। অন্স্থের সঙ্গে তুল্ন! করি! দেখি, আমার অস্তিত্বই অনুভবে আসে না । 
কতক্ষণ নিঝুম ভাবে বসিয়া রহিলাম | আঝর পৃথিবী পুষ্ঠ ভেদ্দ করিষা। অপর 
পৃষ্ঠে যাইবার ইচ্ছা হইল। কল্পন'র কোলে উঠলাম । কজসনা আমাকে লইয়া 
পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত ! 

চাহিয়া দেখি দেই অনস্তের উল্লাময় অনন্ত তরঙ্গ! সেই অনস্ত আকাশ, 
অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র, চক্র, হুর্্য, গাছ পালা, তৃণ গুন, পশুক্ষী, কীট পতঙ্গ ইত্যা!দ 
অনগ্তের বৈভব রাশি। 

প্রিষ পাঠক মহাশয় । এখন আর আমার সংসার চিন্তা লাই। সংসার 
হারাইয়! গি্াছে। আমি বিশ্ময় স্থাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল হাবু ভূবু খাইতেছি। 

হরি! হরি! এই* অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের মধ্যে আমি তো একটা কিছুই না। 
আমার অস্তিত্বই অস্থভবে আনিতে পারিতেছি না। হাকুষ্জ! তোমার কি ইচ্ছা 
কে জানে? 

মানুষ! তোমার যে জ্ঞানের গর্ক্ষ, মানের গর্ন্ন, বূপ যৌবনের গর্ব, ্রিগ্ঠা 
বুদ্ধির গর্ধ্ব কি ধনু জনের গন্ধ কেবল অনস্তের সম্বর্দে' অনভি গুরতাই তাহার মুল । 
যদি অসস্তের দিকে একটুকু চাহিয়। দেঞখ,তবে হামার সকল গর্ব খর্ব হইয1 
যাইবে )--উজন গরিমার অত্যর্ট প্রাসাদ চূর্ণাতিচর্ণ হইব! ধূলিসাৎ হইয়া পড়িবে । 


ক 


এই ভক্তি | ] ১১শ ব্য--৩ষ সংখ্যা। 





তু্ি নিশ্চয়ই: বুঝিতে পরিবে যে, এই অনগ্ত ব্রদ্ধাণ্ডের মধ্যে "আমি" 
একটা কিছুই না। তখন তুমি তোমার কষুত্তত্ব বুঝিয়া প্ইতে ও অহস্ার 
অভিমানের দা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে 
মানুষের কর্তব্য সাধনে হুদুচ় মনঃ মংযোগ করিতে পারিবে । 

দেখ,-_-এই যে অতবড় মহারাজটা, এই যে দেশ বিখ্যাত অতবড় পণ্ডিতটা, 
এই যে অতবড় ধনীটা, এই যে অতধ্ড বীর পুরুষট1 অনস্তের নিকট লইয়া 
গেলে আর কাহাকেও দেখা যায়না । 

হাধিকৃ! তুমি এমন একট! নগণ্য হইয়াও অজ্ঞানতা বশতঃ তোমার এত 
অহঙ্কার? এত্ব আস্কালনা এত অভিমান তুমি ষ্ক্ষণ অনস্তের বির্ষধ 
অনবগত থাক:--+ততক্ষণ্ই তুমি একটা, বড় লে'ক, তুমি একটা ধনী, তুমি 
একটা মানী, তুমি একটা পণ্তিত বা একটা য। ইচ্ছা তা'ই। 

ও কুলশন ঠাকুর! তুমি যেদিন রাত কুলের গৌরব করিয়া মর,-তাবিয়া 
দেখতো তুমি একট। ধূলি কণ। হইতে কত ক্ষুএ? 

ও যুবতী হুন্দরি! তোমার আর রপ যৌবনের গৌরব গাম ধরেনা ? 
হায়রে। এই রক্ত মাংনে গড়। নখর দেহের পরিণাম বুঝিতে ন। ধা 
তোমার কি হুর্দশীই না ঘটদ্রাছে। হুশ্পরি। একটক্‌ অনপ্তের দিকে চাও, 
একটুক্‌ সৃষ্টি প্রণয়ের দিকে কটাক্ষপাত কর। তোমার রূপের গৌরব চূর্ণ 
হইয়া যাক], যৌবনের দেখাক ভাঙ্গ্কা চুরিয্া অনস্তের গায় মিশিয়। 
গড় ক | 

ও ভাই মহাবলী,-তোমার বলের ওজন লইবার জন্য আর দুর্মলকে 
উৎপীড়ন করিওনা। একটা বার এনস্তের দিকে ফিরিয়া দাড়াও, বুঝিবে তোমার 
বল কত? 

হরিহরি।! মানুষ! তুমি অনস্ত বিণক্ষেত্রের কোন, কোপে বমিয়া এত 
আম্পর্দা করিতেছ বুঝ কি? হারহাঁয়! সামান্য শ্বাথের জন্য পরের 
মাথা9 বাড়ী. দিতে, পরের অব্বনাশ করিতে তুমি এক বিদু লজ্জ। বোধ করনা। 
প্রতি চক্রের নিপ্পেষণে ঘতামার যথা মর্বন্থ মহন্ত মখ্যে। বিধ্বংস হইয়া 
যাইবে বলিয়াও আর তোমার বিবেচনায় "আসিতেছেন। ! তুমি কেবল জগতের 
কৃষ্টি ও স্থিতি দেখিতেছ,- লয় দেখিতেছন! ? 


কার্তিক নাস, ১৩১৯, ] সুক্তি। ৭৩ 


পসরা 


এইরূপে কতক্ষণ মর জগতের ভাব গতিক চিস্কা করিতে করিতে আবার 
সেই খামের উপর আসিক্বা বগিলাম। মনে মনে ভাবিতে লানিলাম,_- 
এই বিপুল বিশ-রাজোর আটা কে? এই অনন্তের অধিলায়ক কে? থে 
কোথায়? আঃ! মরি ঘরি!! এখন কি অনন্তের চিনত। করিব, না মেই অন্ত 
অগ্ঠার চিন্তাই করিব? হরিবোল ! হরিবোশ] হরিবোল |! 

এখন মনে ভাবিতেছি, হাররে !--এই বিশাপ ব্রন্নাঙ্জের সৃষ্টিস্থিতি প্রলঙ্ন 
কন্তার অপার মহিমার কথ! চিগ্তা না করিয়া,তাহার ভুবনারাধ্য পারদ, পদ্ষে 
আ[আাংস্র্ণ না করিয়। এতদিন আমি কিছ্বাই ভঙ্গ করিলাম! মানব জন্ম 
ধারণ করিগা কেবল শশুর মত আহার, নিদ্রা, মৈথ্‌নাদির বশীভূত হইয়া, সমন 
কর্মন করিলাম । এত সাদের মানব জীবনটাকে মাটি করিয়া দিলাম। এক 
ধাতও এই অনন্ত বিখের হন, পালন, ও লয় কর্তার উপধ্য মাধুযময লীলা 
চরিত্রের অনুসন্ধান লইচুভ মনকে নিথুক্ত করিতে পারিশামনা। হরিবোল -- 
পেকে? এই লিবিল শিখের রচদ্রিতী, অনন্থ জীদের আহার দাত। রঙ্গ! কন 
মেকে? মেকোথায়ং 

হায়! আদি একবিদ জ্ঞান কনিকা লইয়া, শাস্তবুন্ধি অতি ক্ষ জীব 
হই; সেই অনশ্বেখ রুর তত্ব লব কেমনে তাহার নাম কি অনস্ত 
অগ্টারু নামও তো অনন্ত! "ভবে আমি কোন্‌ নামে ডাকিব? “অনন্ত রাখিল 
নাম অন্ত নাপাইয়া 1” অর্থাৎ অনন্ত, অন্ত নাপাইয়! “অনন্ত” নাম সাখিল। 
আমি ভারে কোন নামে ডাকিব! কু, রাম, হরি, গৌর, গোবিদ্ব, কালী, 
দুর্গ, শিব প্রভৃতি তাহার অপংখা নাঙ্গ। এখন কোন্‌ লাম ধরি আর কোন্‌ 


ন/মটাই ব ছাড়ি! সকল নামেগুলিই মধুমাধা। কিছুই যেস্থির করিতে 
পারিতেহিনা। 


আবার তাবিতেছি,তিমি কি স্বরংই এই বিপুল বিশ্বের রচক, না তাহার 
কোন শক্তি কণিকার প্রস্তাবে এই জ্গংযন্ত্র স্্ট হইয়া পরিচালিত হইতেছে ? 


ক্রেংশ:--জী বিজ লানাযণ আচার্ধ। 


-ঞ8 স্ভক্তি। 1 ১১শবর্ষ- ওর ফাধখ্যা। 





রাঁধাফটমী। 


চিন, 
আলাপ হি 0 তি তি 


দিদ্ধু খাম্বাজ তাল যহ। 

এগ মবে দেখতে যাই! | 

বুকভানু রাজপুরে এত আলো কেন ভাই ॥ 

কালে। রূপে করে আলো, এই জানি চিরকাঁল। 

এমুন রূপ কোথ। ছিল, আহ! বলিহ!রি যাই 

আহ! মরি ফি রূপরাশি, শীতল করে প্রার্পপিপামী । 
(পাছে) ঢাক] পড়ে কালশহ্লী, আমি) মনে মনে ভাবি তাই ॥. 
হয়েছে কন্যা সন্তান, বলিছে তনয় রতন, 

বিনা ষেই নীলরতন, (আর) রতন ব'লে জানি নাই ॥ 

%ঠনের কি মাধুরী, নয়ন পাল্টিতে নারি, 

(এবে, পেয়ে সবে প্রেমের হরি, কি করেন আজ দেখতে চাই ॥ 
চরণে কত চিত বক, দেখলে মনে হয় সেই বাঁকা 
ভাগ্যের থাকেনা লেখা জে।কা, যদি আমি এ চরণ পাই ॥ 
কাল ছেবে প্রাণ গেল, এখন হ'লাম হুশীতলগ। 
হৃদকমলে পাব সেই কাল, ধদি দয় করেন প্রেমময় ॥ 

তনঠা হুন্বরী হ'ল, নয়ন কেন নী খুলিল। 

বিষ!দিত সবে বল. আনন্দ প্রাণে কার নাই 

শুন ওলো! রাজরাণী, কন্যা তোর ক্মোহিনী| 

চাহিবেন তখন ধনী, যেখন) আমিবেন শর প্রাণ কানাই ? 
নয়ন মুদে শ্যাম হেরিছ, হরিদাসের উপায় কি করেছ ॥ 
'্রপা কৃষ্টি না করিছ, প্রাণেতে অর বাঁচি কই। 

জয় রাঁধে শ্রীরাধে ব'লে, ভাম সবে প্রেম হিল্োলে ॥ 
রাধারাণীর দয়া হলে, জুড়াবে প্রাণে সবাই ॥ 
শরীহরিদ।স চটোপাঁধ্যায়। 
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আঘিকে? 


চিএ 
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( পুর্ববপ্রকাশিতের পর। ). 

এই বিনশর দেঙের হখ হুখ কেন আগে কেন যায় ইহার 'কি কোন হু 
নাই, না ইহা! আপলার পুভাবে হইয়া থাকে | কণ্টকে যে তীক্ষতা উৎপন্ন হয় 
উহতো শান দ্বার। করা হর না। উহা যেমন ,তাগার নিজের প্মভাঁবে উত্পর্ণ 
হইয়। থাকে, মেইক্স যদ্দি এই শুক্র শেলিল সগ্জাত অনদির রন সংপুষ্ট দেহের 
নিজের শবভানে সখ দুঃখের উৎপত্তি বলা হয়) তাহা হইলেই বুঝিব কেমন করিয়া) 
যাহারা “অকম্মাদেব তবতি নকিঞ্িদপেক্ষং কাধ্যংণ একথ! বলিয়া থকেল, 
তাহাদের এই আকম্মিক শন্দের কি অবোধ করিণ, যরি কারণ পরিহার করিয়া 
কেবল স্বভাব খাত্রই আকঙ্গিক শের ছারা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে এই: 
মমীগ বিচিত্র জগতে আকন্মিক উৎপন্ধের সন্তাবলা কোথায়? যে স্বভাব হইতে 
»উত্পনের কথা বলিহ্ছে এ ঈতাব কি? উহা যদি উপাদানের ধর্ম হয়, 
তাহা হইলে আমার দেহে যে উপাঁনান আছে অপরের দেঠেও: মেই উপদাঁন 
বনতমান, তবে কাধ্যের তারতম্য হয় কেনণ যে ঘৃত্তিকতে অর বৃক্ষ উত্পন 
হইয়াছে দেই মৃত্তিককাতে জঙ্গীর বৃক্ষের উদ্ভব হয় কেন এক মুঙিকা এমন 
ব্ষম স্বভাব কিরূপে ধারণ করে, এবং জী দভাব এক কিম! বছ, যদি শ্বভা 
এক হয়, তাহ! হইলে জলের শীত অগিতে মংক্রমিত হয় না কেন বং অঙ্গির, 
উঞ্ণতা জলেই বাঁ অট্রেপেনা কেন? অথবা জগতের প্রত্যেক বস্তর প্রত্যেক 
কাধ্যের যদি পৃখ্ পৃথক স্বভাব কার করা হয় তাহ! হই এই সমস্ত বিশ্বের 
অনস্ত কাধ্যের ও জীবের জন্য অনন্ত স্বভাব বীকার কবে হনব. ই সমস্ত স্বভাব 
শ্বীকারে বিষম গৌরব ৪ অসমাব্। আপতিত হয়। মুষ্তরাং থভাব কিব্প্রকারে 
খ্বীকার কর যাইতে পাবে । এবং এই জগতের জামা দাদি কৃত কার্যে পর্পরকে 
যখন কারণ হতে উপন্ন হইতে দেখা,যাঁর তখন কাধ্য কারণ ভাবকেই বা পর্ি- 
ত্যাগ করুর কি করিয়া। য্ঠাপি ঘটপটাদ কার্যে করণ_থাকিগেও অৃষ্ঠ মুখ” 
ছুঃখাদির কারণ নই বলা হয়, তাহারও সশ্বব হয় না, কারণ দ্য বস্তর স্বীকার ও 


৪, সুভ্ভি | | ১১শ বধ- ৩য় পংখ্যা। 





অদৃপ্ত বন্ত পরিহারে অনুষ্ঠ বন্য মাত্রেরই অস্তিত্ব অপীকার করিতে হর এপহ তাহাতে 
গৃহ বহির্গত আমার তত্কালীন অ্ুশ্টী পুক্ডাদির অগ্ডিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। 
তাহা হইলে এখন আমার ছুঃখেক কারণ কি? ইহার কি সীমা নাই? আমি কি 
নিরবচ্ছিন্ন ছঃখ ভে'গ করিতেই থাকিব, পপ বা পুণ্য বলিয়া ফি কোন পদার্থ 
আছে? আমিকি মহাপাপ করিয়াছিপাম যাহার ফলে 'আমার দুঃখের পর 
দুঃখই ভোগ করিয়া যাইতে হইতেছে। 

কৈ তাইবা কবে কারপাম, আমার বালা জীবনের যে কাল হইতে স্মৃতি জাগপিত 
আছে, তাহার মধ্যেতো আমি কোন অনহকন্ী করি নাই, তবে আমার এহঃণ 
ভোগের হেতুভৃত কারণ সমুদয় কোথ। হতে আমিল । এসং কেনইবা অ'মার 
কুখয়কর জীবন পথে কণ্টক হইয়। নিরন্তর অভপ্তির তীব জাঙ্গায় দাহ করিতেছে, 
মেনিরস্তর আমার ইচ্ছার গ্রতিকলে আমায় লইয়া যাইতেছে, সুখের বদশে 
হুঃখই প্রদান করিতেছে, তবে কি এ দুষ্ট দেহ হইতে অতিরিক্ত কিছু আছ্ছে, 
এ অদৃশ্য বসকে কি অরুই আখ্যায় অভিহিত কর! হয়, তাহাই যদ্ধি হইল তবে 
অনৃষ্ঠই বাআমায় সুখের পরিবন্তে ছুঃধ ভোগ করার কেন, প্র অনৃষ্ট কোথ। 
হইতে আদিল । আমি পৃর্সে বলিয়াছি এজীবনের স্মৃতি কালের মধ্যে কোন্‌ 
পাপ তে! করি লাই, তবে কি অজ্ঞান অবস্থায় অতি শৈশবে কোন মহৎ কন্ম 
করিয়াছিলাম যাহার ফঙ্গে জীবন ব্যাপী দুঃখ আসিল তাহারও তে। সম্ভব হয় না, 
বাপ্যে এমন কিছু করি নাই, এ কাধ্যের বা এ কমের অনুপাতে জীবনব্যাপী 
ছঃধ আপিতে পারে না, তবে এ অর্দৃপ্ঠ কোথা হইতে আপিল । মা-গঞ্ডে 
ড.পয় হইলাম, কাল গুর্ণে ভূমিষ্ট হইলাম, যাহে লাশিত হইলাম, বিছ্যাভ্য 
করিলাম, ভ্বা় পরিগ্রহথ করিয়। সংগারেস বিভিজ কাষেতন সহিত সম্মিলিত 
হইলাম, ক্রমে বাদ্ধক্য আসল শরীর শিথিল হহল দেহ অবসন্ন হইল দেহের 
চৈতন্ত লোপ হইল্র, ৬ঙধন সকলে দেহকে মৃত আখ্যায় অবিহিত করিয়া উহাকে 
ত্যাগ কলিল জগতের সহিত যূ।হ!দিগকে আক্ীর খ্জন নঙিয়। জানিতাম তহাদের 
সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইল, এ চেতন্‌ শুন্য দেহের ত্রিবিধ পরিণাম হইল, 
কোথাও অগ্ি সংযোগে দেহকে ভক্মে পরিণত করিল। কেথাও যৃত্তিকাতে 
প্রোধিত করিয়া দেই গলিত হইয়া কমিতে পরিণত হইল আবার ইহার.আন্ভাবে 
পর্ধাদি হার ছক্ষিত হুইয়া দেহ বিগায় পরিণত হইল একপ্রকারে বিষদৃশ 
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পরিণাম দেহের জন্ষ কেন লালারিত হই, কেনই বা এজেহকে আমার বলিয়া ধত্ু 
করি, কেনইবা দেহের হুৃখের জন্ঠ ব্যন্ত থাকি । কিস দেহের যদি এই 
গরিপ'ম, তখন অনৃষ্ট কোথা হইতে অপিপ, এ দেহে অদৃষ্টের সম্ভব কি 
করিয়া হইতে পারে? অনৃষ্ট কি নিরালনে উৎপন্ন হয়, তাহাইবা কেমন করিয়। 
হয় অনৃষ্ট যর্দি সং অর্দং কর্মের ফল জগ্ত হযু, তবে উহা ধর্মী বিশেষ) 
ধর্মতো ধণ্মীকে অপেক| করিবেই, তবে কি আমার স্বরূপ বলিতে আর 
কিছু আছে? অদৃষ্টের আধার এই দৃষ্ট দেহ হইতে অতিরিক্ত কোন বন্তকি 
আমর বপিঝার আছে? কারণ দ্রেহাতিরিক্ত বর অগ্ঠিত্ব স্বীকার না 
করিলে, এমন বৈষম্য দোষ কেন, আমার দেহ সবল পু$ রহিয়াছে, কিন্ত 
হটাং দেহের চৈতন্য চপিয়া গেল, দেহ মৃত হইল, আর যে অশীতিপর 
বদ্ধ জরাজীর্ণ বিশী দেহ কোনবূপে যষ্ট অবল্গনে ঈ.ড়াইতে সক্ষম হহতেছে 
তাহার দেহে ও চৈতন্য বিশ্ামান রছিজ্ঞাছে, হতর।ং অ€ুছের আধার ভূত চৈতন্য 
প্রপ কোন বন্ধ যে আছে তাহা এই দেহে আমে বা সময়ে অপগারিত 
হইয়। যান তাহা বিত্েই হইবে, নাহ ভূমি হইবা মাত স্তনপানের মংস্ক র 
ক্ঞেথা হইতে আসিল কেহ তে! তখন শিক্ষা প্রদান করে নাই, দেহ ভ২শুন্ন- 
করণে মাত্র উংপন হইয়াছে, উহাকে দেহের সংস্কার বলা যাইতেই পারে ন|। 
হুতরাং আৃষ্টের ও মংস্কারের আশ্রয়ীভত চেতন কোন বস্ত যে মামার বপিতে 
অছেতাহা দেখ।ধাইতেহছে পেই বট কি” জ্রবন্থ কি দেহেবু সহিত 
নু হয়, ন। উহা দ্রেহের মধ্যে আগে অবাধ চলিয়া যায, উহ। কি তাড়ং 
শর ন্যায় বন্তর সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, আব:র বিশ্লেষণে অপলারিত হয় এমন 
বস্তই বাকি? এবং তচ্ছা হইলেই বা উহাতে শব দুঃখ ভোগের নিদান ভূত 
অপৃষ্টের সম্ভবই বা কিরূপে হইতে পারে। তবে এ বর্ষটী কি উহার শ্বরূপ 
কি? উহা কি আত্ম 2 আত্ম! কাহাকে বলে যাহ] ব্যাপক বস্তু উহাই স্তাক্রা; দেহত 
শ্ষুদ্র ডাহার অভ্যন্তরে যাহা অবস্থান করে উহা ব্যাপক কিরুপে হইবে, কবে 
আমি কে আমার স্বরূপের কি কোন নিশ্চদ্বতা* নাই, আমি কি একটা 
অনিদ্িক্ট হুঃখ 'ভোগকারী মাত্র, ন্ঃ আমি সেই ব্যাপক আত্মার অংশ, 
ব্যাপক আক্া কি ক্ষুদ্র হইতে পারেন না, শান্গু তাহাকে কুদ্র হইতেও 
দুর এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ বলিয়া থাকেন, তবে কি তিনি সুত্র কু আকার 


৭৮ ভা [১১শ বধ ৩ সংখ)।। 
০০০০০০০1225 
ধরণ করিঘ্না আমাদিগের শরীরের মধ্যে অবস্থান ।কন্দিতেন্ছেদ তাহ! হই, 


ব্পপক রন্ন। চলেন।। তবে অ॥ম কে আমার স্ববপ কি? অক্াতো। ভনেেছন 
মন্লেণ ওলা, কিন্ত আমি মি ও জন্মাইযা থাকি, ব্যাপক আত্মা 'কেন আমর জগ 
মরণেত ছঃধ ভাবী হইবেন” তিনি কেন: অগ্মৎ শরীবে আসিতেন 'আম।র 
শরীর বপিন্। কেন বঞ্পইহ নাহ এজমুদায় অজ্ঞান, অঞ্জন বশে আমিও আমার 
ভ্র্য মাত্র অ/মার দেহ" কিছুই নহে এ-্প্রপঞ্ষের খেলা জগতে কিছুই নাই 
কেবন্ধ মাত্র .মেই ব্যাপক আস্মই আছেন আমরা মেহাচ্ছূপ্ন -হইষা তাহাকে 
না.দেধিম। তংপরিবন্তে আমি ও আপার বশিয়।' ক্রমিক হঃখ ভোণ করিতেছি, 
যখন গরব্রবী স্বরূপ আমার অজ্ঞান জন্যই সংগা অগ্ঠানে আবৃত হহম়্ 
অমি আমার প্বকপের উপশদ্ধি করিতে পারিতেছিনা, শথ্য প্রঙ্কাশমান.থাকিলেও 
যেন মেত্মধ্ ব্যবধান হুওযাম্ব "আমার চক্ষু হুষ্যের দর্শনে অফমা হলে হৃধ্য 
মেখাতৃত হুইবাছেন 'বলিয়া খ'কি "কিন্তু বাজবিক সুপ্যমেতান্ছন্ন হন না ভিন 
দেশীত দ্রষ্ট। ত২ালীম সুধ্যকে "প্রত্যক্ষ করিয়া! ধাকেন, তদ্রুপ পরবুন্ধ স্বকপ 
আমি আমার জন্ম মৃত্যু হুখ ছুঃখ সকণই অন্জানের কাধ্য, সেই পরম বন্থর 
অনুসঞ্ধানে প্রকৃত হই “অজ্ঞান নিবৃত্ত ছইলে আবার আমার নিজের শ্বরীণ্ে 
অবদ্থিত হইবে। যেমন কোন'ব্যক্তির অন্ধকার গৃহত্যান্তরে পতিত রজ্জ,খণ্ড 
চ্খিয্বা-সর্প বলিয়া! ভ্রম হইযা থাকে এবং যেক্াল "ধ্যস্থ সেই ভ্রম বিদৃরিত 
নায় সেকাল পর্যন্ত দে সেই গৃহস্থিত সর্প জন্য নানাবিধ আশঙ্কার, করন! 
করিয়া ক্রমিক ভীতি শিঙ্গড়িত হুহয়া নানাবিধ" কষ্টের অন্তব করিতে থাকে, 
কিন্ত'য,কালে আলোকের সাহায্য দেই ভ্রম বিট্রিত হয় তংকালেই তাহার 
তাৰং কণ্ঠের অবশান হইব খানকে । তদ্রপ ৫কোন প্রবারে অন্ঞান গপদারিত 
হইলেই গুখ-ছখে 'জন্য মৃত্যু আগ করিষণ যাবং কিছু ভ্রাপ্তি বিিরিত হই 
সেই,.পরত্রদ্ধ "রূপে জব্স্িত হুযুস 


আমশঃ 


শীসত্যানদ পোধামা। 


কাক মাম, ১০১৯ । ] ভক্তি | পি 


জন্মান্টিমী 








ধনটিমী তিথিরাঞজজ যশোদ। ৫কানে বিরাজ 
গথতের বনের জীবন | 
মেরগ? মাধুরী হেরে ভামেন হুথ সাগরে 
নন্বর'ণী অতি হষ্ট মল॥ 
কিবা নীলো২পগ "আশা গৃহ করিয়াছে শোভা 
মুখে হাসি, বিছাত ঝলকু। 
ম। যশোদা "আনন্দিত 'ৃত হেরি পুলকিত 
ছনয়নে নাছিক পঙ্কক॥ 
সেহে স্তনে জীব ক্ষরে তুজি দেন মে অধবে 
পান করান প্রেমানিষ্ট হায়ে। ্‌ 
ঢুনয়নে প্রমেধার বহে মাতার অনিবার 
জন শুনা পুত্র কোলে লয়ে ॥ 
বাংসল্যের পরাকাষ্টা মা যশোদার ভক্তি নিট 
কোথা নাহি দেখি যে এমন। 
কি তপমা করেছিশে যে পুণ্যে এ পুত্র পেলে 
কিবা কলে ম্ঙগল'চরণ & 
তব নহে অবতরি গুজ্গতের প্রাণ হরি 
জগতের কৈল। পরিহাণ | 
যেই তব অস্কগত যোগীঞন শত শত 
ঘারে সদা পিছে পরাণ ॥ 
রাতুল চরণ তুল কোটা চন্্র হুশীতল 
রক্তপল্প জিনি তার শোভা । 
বণ সুপুর সাজে রতনে ধর্চিত, বাজে 
রুনু ঝুমু মুনি মন লোতা ॥ 
পপ পপ পপ পিপল লা শপ ছি জল 





* বিলম্বে হল্লগত হওয়ায় ভার্রাসে প্রকাশের নুবিধা হর নাই ॥ "ভক্তি সং।” 


৬ ভক্তি | [ ১১শ বধ ৩য় চখ্যা 





কৃটি -ভটে কিঞ্চিনী জলূদে তরিত গিনি 
শোভা করে কি হুন্দর ছায়। 

করপন্প পদ্মবর্ণ অরুণাভাধুত স্বর্ণ 
মণিমর বলয় শোতে তাষ॥ 

বহুতে অনন্ত বাজে শর সাগরের মাঝে 
নিষচ যেন অনস্তে বেহিত৭ 

নীল বক্ষে রহ হার নীলাকাশে তারা হার 
মুখ চন্দে করেছে বেষ্টিত॥ 

প্রন্ফ, টিত পঞ্চানন পর্ধ পর দুনয়ন 
কণেতে কৃগুল শোভা পার়। 

তাহে শোভে হাসি রাশী | জিনি কোটা পুর্ণ শশী 
অলক তিলকা শোতে তায়॥ 

তাহে কুক্চিত বুঙগ গণ স্থলে ঝল মল 
মুখ শোভা বাড়ে চমতকার । 

কেশ গুছাইয়া! আনি চুড়া বান্ধে ননারাপী 
শিখি পুচ্ছ দেন মাঝে তার & 

কোলেতে ক্রি নন্দন দেন শত চুদন 
সহতেক করেন যতন। 

দেখবে জগংবানী নন্দের 'সাপয়ে আপি 


প্রকাশিল গোলকের ধন॥ 


ভয় জয় বৃন্দাবন জয় যশোদা নন্দন 
জয় জয় নন্দ নন্দরাণী। 


জদ্ধ ব্রঞ্জবালাগণ তোমাদেরই প্রেম ধন 
কুঝ্ক প্রেমে তোমরাই ধনী॥ 


উইঅনাদিনাথ ধে 


শীরাধারমণেজয়তি 


ভক্তি | 









্ টি পা পিপি ০৯ 


(অগ্রহায়ণ মাল। 
১৩১৯ সাল 


০৯০৯২৯১৯১১৬ ১১৮০১১১১১২১ ১২১১৯, ৯ ইরানি তার কারা রা 


৪র্থ লহখ্যা | 









ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমন্বরপিণী । 
ভঞ্জিবানন্দরূপ! চ ভ্তিত্ক্তত্ত জীব্নম্‌ ॥ 


পলি 


প্রীর্থন।। 


এস স্পার্ম, 


“দিবি বা ভূবি বা মমান্ত বাদো নরকে বা নরকীস্তক! একামম্‌। 
অবধীরিত শীরদীর বিন্দৌ চরণৌ তে মরণেহপি চিন্তয়ামি &” 
হে শম্ন-ভয়-নাশন পীরে! কর্মে অধল্লা মর্তভো এমন কি দ্ববস্ত কৃত্তিপাক 
নরকেও যদি আমার বমতি হয় তাহাতেও দুঃখ নাই, যেখানেই যাঁইনা 
কেন, তোমার যে রাতুল চরণের নখ-কীরণ শরতের শত শত চর্ীমাকেও 
তিরস্কার করে সেই হরণ কমলে যেন একান্তিক ভক্তি থাকে ইহাই বিনীত 
প্রার্থনা 1 
হে কালকরশিন্! পরিবন্তনশীল জগতে এই, যে» নিসেব! ব্‌ধি 
করিয়া বসরাস্ত কাল পর্যন্ত, মুহর্তের পর মুহ্প্ত। দিনের পর দিন, পক্ষের* পর 
পর মাসের পুরু মান এবৎ বংসরের পর বহর গত হইতেছে, ইহাতো 
তোমারই ইচ্ছ। শি, আর  তুমিইতেক এ পই ইচ্ছা শ তি দারা কালের পরিবর্তনের 


৮২ ভক্তি | | ১১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা । 





সঙ্গে সঙ্গে জ'মাদিগের এই পাঞ্চভৌতিক দেহের এবং দেহস্থিত ইজিয়ের নান! 
প্রকারে পরিবর্তন ঘটাইয়া, কখন ভাব, কখন অভাব, কখন হুখ, কখন ছৃঃখ, 
কখন আনন্দ কখনও বা নিরানন্দ উপভোগ করাইয়া জগতের নন্মরতা বিশেষভাবে 
বুঝাইয়া দিতেছ্ছ। যে ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নরনারী তোমারই করুণাবলে সংসঙ্গ 
লাঁভে ধন্য হইয়া জগতের কোন বস্মতেই অত্যাসক্ত না হইয়া যে শক্তিময়ের 
অগার শক্তি বলে এই জগত চালিত, যে পালনী শক্তিতে জগত গ্রতিপালিত 
হইতেছে সেই মন্লময় বিশনিয়ন্তা যে তুমি, তোমার গ্রতি অকপট ভক্তি 
স্থাপন করিষী, তোমার সন্দব্যাপিত্ব তোমার বিশ্বনিষন্রিও বিশেষভাবে অবগত 
হইতে পারেন হিনিই ধন্য, তিনিই কুতার্থ_তীহারই জীবন সার্থক। 

হে ভগবন্‌! মোহ অদিবা পানে যন্ত হই, এমন দেব-ছুলণ্ভ মনযয 
জীবনের নুদীর্ঘকান যে তোমাকে ভলিয়?, তে'মার ভাবে বপ্িত থাকিয়া ল'ন। 
প্রকার অশান্তি ভোগ করিয়া আমিতেছি, ইহার কি পরিবহন করিবেন? 
জগতের প্রত্যেক বস্রই যখন পরিবর্তন ঘটাইতেছ এমন কি জগতই যখন 
পরিবর্তনশীল তখন আমার এই অগদৃভবের পরিবন্তন কেন ঘটাইবেন। % 
পাপের পরিবাভে তোমার সমুজ্জল পুণ্যময়ভাব, দুঃখের গরিবতে তোমার 
অবিমিশএর সুখ, অভাবের পরিবন্তে -অশান্তির পরিবন্তে তোমার প্রেষপুর্ণ আনন্দ- 
ময় শান্তিপ্রদ্দ ভাব প্রদান কেন করিবেনা? গ্রজো ! ছুর্দাস্ত বিষয়াসন্ত 
চঞ্চল মনকে তোমার শ্রীপাদপদ্ধে সমর্পণ করিয়া আনন্দঘন ভাব লাভে 
কৃতার্থ হইব এমন দিনকি জীবনে হইবেন? জারাট। জীবনই কি আমার 
অজ্ঞানাদ্দকারে মায়ার দাসত্ব করিএা কাটিবে, প্রততির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আমার অন্ঞানভাব আমার বিবয়াশকি, আমার ইন্দ্র পরতার পরিবর্তন ঘটাইয়) 
দাও | ছকে ুক্ক1 হছে সদ্ষ্ূণ! কাঁলের গাঁতির সহিত উহাদিগের গতিও 
পরিবর্তন কৰাইয়। তোমার পাদ্পদের পিকে টানিয়া লও । আমার এই ঘোর 
অভ্ঞানের পরিবর্তে তৌমার আনন্দপুণ অনৃতোপম জ্ঞানদান কর, আমার এই 
দণ্যব্ষয়াদক্তির পরিবর্তে জগন্ন্থল তোমার মধুর নামে আসক্তি জন্মাইয়া 
দাও, আমার চঞ্চল ইন্দিক্পগণের অনিত্য কামনা পুর্ভিব সকল দুর করিয়া 
তোমার ভুবন ভুলান আনন্দকদ্দ সশ্চিদানন্দ মতি দর্শনের লালমা বৃদ্ধি করিয়! 
দাঁও। আমার হুদযস্থিত যাঁকতীদ আুভাবেরই অভাব হউক | 
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০ ১১) ১১১ ১১ নন 
নাথ! আন্ন কতদ্দিন। কতদিন আর তোমার দর্শন মুখে বঞ্চিত থাকিব, 


আর তো! পারিনা ! দয়! করিয়া একবার দেখা দাও । প্রভে&আমিতো তোমারই ; 
ভিজগত সংসারে আমার বপিতে তোমার স্তায় প্রক্কত প্রাণের বন্ধু আর কে 
আছে? আমাকে প্রেমদানে কৃতার্থ করিয়া আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখ, 
আমি তোমার কপার সারের পাপতাপ জাল। যন্ত্রণা অভাব অশান্তি সমস্ত 
ভুলিয়া! গিয়া প্রেমভরে প্রাথখুলিয়া তোমার নামের জয় দিয় বেড়াই । আর 
ভুলাইরা রাখিওনা প্রো! আজ দীনের এইই প্রার্থন। 

“বল আর কতদিন এমনি কারে; 

আমি দেখিবনা প্রাণ ভ'রে ॥ 


থাকিয়া থাকিব তোমারে দেখিয় 
মুনের সাধ মেটেনা :-- 

তাই দাও দরশন হে মনোমোহন 
আমার বাহিরে জদয় মাঝারে ॥ 

পরের মতিন থাকিব কদিন 
আিয়া তোমার সংসারে ১ 

তাই প্র।ণনাথ কর আত্মসাৎ 
আমায় রাখ হে আপন ক'রে॥ 

আপনা ভেবেছি প্রাণ সগেছি 
আমি তোমার হর্ষেছি দেখনা; 

আমার তোমারি মতন এমন আপন 
নাহিক ভ্রিজগ মাঝ।রে। 

অন্ধের মতন সারাটী জীবন 
ঘুরে ঘুরে মরি বাহিরে .-- 

ওহে প্রাণগোকিন্দি দাও প্রেমানন্দ 
আমি ডুবিব আনন্দ নী । 

নরল ভুপিব তোমারে ভাবিব 


সঃ দিন পাইৰ কবে ১ 


৮৪ ভর্তি । [ ১১শ বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্যা । 
পপ 


আমি কাহার বারণ আর শুনিবন। 
* তোমায় রাখিব হাদয় মাঝারে ॥ 
হঃখ দাও প্রভো সহিয়ে অমি 
( তবু) ভাবি যেন সদা তোমারে ১১ 
(ভবে; আসি যাই গ্রভো তাঁতে হুঃখ নাই 
পাই যেন সদা তোমারে ॥”" 
দশনহশন_-দশনেশচলা শর্মা 


শা 00 5 পলা 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

এইরূপ আব্দ্!র চলিতেছে এমন সময় দর্শকগণের অহতপ্তি হইতে না 

হইতেই আরতি সমাগন হইল আর ঝা করিয়া পর্দা আস্যি! সকলের লযুন মন? 
হইতে শ্রীবাধা গোবিন্দকে সরাইয়া লইয়া গেল মনে বেদনা! লাগিল অন 
দ্বাদাতো পুজারির উপর বেজায় চটাদা গেংলন 1 তখনও নাট মন্দিরে কয়েক জন 
উচ্ছণসের মহিত আরতি সিউল করিতে ছিলেন, আমি করতাল লইয়া তাহাদের 
সহিত যোগদিলাম | শ্রীতুল্ী আরতি হইতেছিল আর বৃন্দাজী পরিক্রমা 
হইছেছিল॥ আমিও কজ্ প্রাণে পরমানন্দে সেই কীর্তন করিতে লাগিলামি ) 
আর বৃন্দ! মহারাণীর অধিকতর কূপ! ভিক্ষা করিতে লগিনাম। “যে তোমার 
শরণ লর, '্টার বাঃ পুর্ণ হয়, কপা করি কর ভাঁরে বৃন্দাবনবাগী “এই ঞ | 
বড়ই মিঠা লাগিতে লাগিল। মনে হইল এইত সুযোগ ; ইহা ছাড়া হইবেনা 
মহামহিশাময়ীর অপুর্ব কুপা মহিমায় ঠিক এই সময়ে এক অপূর্ধব দা 
সম্পত হইল। চিরাঁভিপ-সীত নিকুঞ্ত বিলাসের এক চিত্র আসিয়! মনোনেত্রকে 
আকর্ষণ করিল নয়ন মনান্ডিরাম মধুর, নিকুপ্জে রসবতী রক্ষিণীর্গণ দামোদর- 
বৃতিবর্ধনবেশে সজ্জিত হইয়া, আছেন। প্রিয় সঙ্গিণীগণ ত্র নব যুববন্দকে 
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বেড়িয়! নানাবিধ, বঙ্গরস করিতেছেন, হান্ত প্রিহাসের প্রত্রবন, ছুটিয়াছে। 
যুগল কিশোর কিশোরীকে লইয়া ব্রজ নব যুবতীর! দুযত জড়ায় মাতিয়াছেন । 
কুন্দলত্তা প্রভৃতি কয়েক জন কষ পক্ষে, আর বিশাখাদি বহু সঙ্গিণী আ।বাঁধার 
পক্ষে | জয় পরাজয় লইয়! উভয় পঙ্ষে খুব বচসা চলিঙেছে কিন্ত ললিত! 
দেবীর মুখের কাছে কেহই লাগিতেছে না। চতুরিণী ললিত। চত্বর কানাইকে 
আজ নানা রকমে লান্বিত করিতে ছিলেন। শেষে নাগরেন্দ চুড়ামণি চতুর 
শেখরের ইচ্ছায় উভয় পক্ষেই কঠহার পণ র/হল। যুগপৎ উভয় পক্ষ হইতে 
অচিরে জঙ্কোল্লাম সমুখিত হইল) “জয় বাধার জয়, জয় শ্যাবের জর” ধ্বলিতে 
কুগ্তীৰন মুখরিত হইন্সা উঠিল। বিদ্ধ নাগর বল পুক্সাক রাপারাণীর কঠহার 
অধিকার করিয়া? বসিলেন। আীরপ গ্রোম্বামীর ইষ্ট দর্শনের কথা মনে পড়িল ।* 
মেই অপূর্্ ম্খুর লীলারন তরছ্জ উদ্ছাসিত হইয়া যেন সমগ্র বুন্দাবন ভ।সাইয। 
দিতেছে । আত্মহারা লীলা মুগ্ধ আমরাও মে দলে পড়িত্না “জয় রাধে জয়” 
গহিতেছি আর পলকে পুরিতঅঙ্গে মন্গর প্রস্তর নিশ্মিত অঙ্গে প্রেমানন্দে 
গড়াগড়ি দিতেছি; এমন অপুন্ধ মধুর আনন্দ জীবনে পাইন।ই আর কখনও 
পাইব কিনা তাহা সেই আনন্দময় ভ্রীরাধারাণীই জানেন । 

এই খানেই সান্ধ্যকৃত্য মমপন করিয়া সকলে 1 “জয় রাধে জয়” গ হি 


সপেশীশাপিীপিশাশীপাশাীটাশি শীত শি শিশির শাশিিাঁিতি 


্ পণীকত মিতোহার লুঠন ব্যগ্র হস্তরোঃ 
কণিং ছুযুত বিনোকিষ্যে কদা বদ জিতকাশিনোঃ। 








1 জয় রাধে জয়, ও ছুই বাহুন্তুলি আনন্দে গাওরে 
জয় বাধে জয় বলি, মন প্রাণ কর জরল রে। 

ও তোর পাপতাপ-যাবে দূরে হইৰি শীতল রে ॥ 

জধু রাধে জয় বলে গোরা আমার পলো ঢলে রে। 
সর্কবশঞ্ডিমান গোরা (রাধা) প্রেমে ভেসে যায় রে॥ 
(আবার) রাধে দন! কর বলে, নিতাই প'লো চলে রে। 
অনন্ত শকতি নিতাই হাবু ডুবুখায় বে ॥ 

রাধে জয় জয় বলে সছান্দ্দ (ীতানাথ) হুহস্কারে রে। 
পাগল খেপিয়া*বুৰি (প্রেমে) জগত ভামায় রে ॥ 


লসর 


৮৬ ভভ্ভি | | ১১শ ব্য ৪র্থ সংখ্যা । 
টিসি উস িউউিউিউউিউউউউসিউউউিটিিি ০ 
গাহিতে পুর্ণ মনোরথ হইয়া ভোমরাপি কুঞ্জে ফিরিলাম। * পরম দয়াবতী 
প্রেমময়ী রাধ| রাণীৰ করুণা আর কি বলিব। 

কি আর বলিব উর কপার মহিমা । 

অধম পাঁমরে চড়াঁইল উর্ধ মীমা ॥ 

বেদ গুহা কথা এই অযোগ্য লিখিতে ॥* 

তথাপি কহিষে তার কপা প্রকাশিতে ॥ 

উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ । 

জয় বাঁধা রাণী মোর ক্ষম অপরাধ ॥ 

শরীগোবিন্দ উর প্রাকট্য বিবরণ । 
যখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য জীভগবনৈর আবির্ভাব হয়, তখন মীয়াদেবী 

বেগতিক দেখিয়া অতিদ্বরে সিম থাকেন, কিন্তু অব্তারের তিরোভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে শ্বকীয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইফ্া প্রবল প্রতাপে আসিয়া আবার বেদখলী রাজ্য 
দখন7 করিয়ী বসেন ॥। দেখিতে দেখিতে নান। প্রকার ধন্ম বিরীব, বিরুদ্ধ 
পিদ্ধান্ত, উপধন্দ্বাদি উদ্ভব হইয়া দেশকে পুনরায় ঘোর মোহান্বকারে ডুবাইয়া 
ফেলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্থুরের উপদ্রব খুব বাড়িদ্কা উঠে। কাজেই, 
কীর্ভিলোৌপ, তীর্থনাশ, এবং শ্রীকিগ্রহের অ প্রকটতা। সংঘটিত হয়। কালক্রমে 
চিন্ময় কুষ্জলীলা-ভূমি শ্রীবৃদ্দাবনের অবস্থাও তাহাই হইয়ীছিল। অসুরের 
উপন্্রবে লীলাস্থলী বা শ্রীবিগ্রহাদির কোন চিহ্নুই ছিলনা কাঁজেই শ্রীবুন্দাবন 
বিহারী জ্রীত্রজেন্দ্ নন্দন কে আবর নিজে আসিয়া নিজের কীর্তি কলাপকে 
উদ্ধার করিতে হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্যাবতাবের ইহাই এবটী মুখ উদ্দেশ্য ! 
লোৌকপাবন পরম দল শ্রীীগৌরান্গ ্ন্বর খন" শ্ীবুন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন 
সমস্ত কীর্তি লুপ্ত, সমস্ত বিগ্রহ লোক নয়নের অগেচর, তখন তিনি তাহার 
দুইজন প্রধান পারিষদকে কৃপা শক্তি সর্ধার করিঝা লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার জন্য 
শ্রীধামে পাঠাইলেনন- 

ব্রঙ্গ হরি দাস এল রাধাপ্রেমে ভামিগেল রে। 

ডাকিয়ে হাকিয়ে সবে রোধা। প্রেমেতে ডুনায় বরে & 


দেবধি নারদ শ্রৌবাস) আমি রাধাপ্রেমে গেল ভাসি রে। 
বীণার স্বন্কারে কেবল রাধা গুণ গার বে ॥ 


অগ্রহায়ণ মাস, ১৩১৯ । ] স্ক্তি | ৮৭ 





কালেন বৃন্দাঝন কেলিবার্ত 
গুপ্ডেতি তাৎ খ্যাপরিতুং বিশিষ্য | 
কপামুতে নাভিষিষ্চে দেব 
স্ত তৈব পঞ্চ সনাতিনঞ্চ | 
কালক্রমে বৃন্দাবন মাহাত্ব্য বিলুপ্ত হওষায় তাহ| পুনরায় আবিঙ্কার জন্য 
প্রীমন গৌরাম্দেব ভীীরপ সনাতনকে কুপামৃতে অভিষিক্ত করিয়ী তথায় 
পাঠাইয়া ছিলেন। 
ত্রীবুন্দাবধনচন্দ শ্রীল গোবিন্দদেৰ মুন্তিক! গর্ডে একটী টিলার মধ্যে 
অপ্রকট ছিলেন, সেখায় লতা গুপ্ম জঙ্গল হইয়াছিল প্রত্যহ একটী কাম 
ধেন্গ ও টিল!র উপরে যাইয়। শ্গীর প্রদান করিত, তাহার স্তন জরে 
স্লীগোধিন্দের গেব! হইত 1 গৌর্উ-নবাবের দবির খাম যখন সঙ্গে সুলি 
লইএ। শ্ীপু'দণ'খনের বনে বনে কিএক অপুর্ব বন্গর লোছে হরিনাম কর্দিয়। 
বেড়ান আর ম্হাপ্রভর কুপাদেশে বৈষ্থব এন্থাদি প্রণয়ন করেন, যখন-- 
অনকেতন দোহে রহে যত বৃক্ষগণ। 
একেক বৃক্ষের তলে এক এক বাতি শঘন ॥ 
বিপ্রগছে স্বুল ভিক্ষা কাত] মাুক্রী। 
শুল, কটি চাবন। চাবাধ ভোগ পরিহরি ॥ 
করোষা মাত্র হাঁতে কাথ' ছি'ড়া বহির্বাস। 
কষ কথা কুমণ নাম নন উল্লাস ॥ 
অদ্ধ প্রহর ঝুষ্। ভন চারি দণ্ড শমনে। 
নাম অংন্গীর্তনে সেহ নহে কোন দিনে । 
১৪৩৪ শ্রকে শ্রীগৌরা্ হন্দরের এই খেল। আরম্ভ হইল। 
ভক্তেচ্ছায় ইচ্জাময়ের আব।র নস প্রকাশ হইবার ইচ্ছা হইল। তাই 
একদিন উ্ররূপ গোগ্সামী স্বপ্াবেশে দর্শন করিলেন যে শ্রীগে বন্দ দেব অপূর্ব 
মাধুরী বিস্তার করিয়া বলিতেছেন, 
ভ্বীগেবিন্দ আন্দাদিলা শামন্জপেরে | 
যোগ পীঠে হই *মু$ঞে হৃর্তিকা ভিতরে ॥ 


6 ভক্তি । | ১১শ বর্ষ-চর্থ সংখ্যা ॥ 





€এক গাঁউনিতি আসি ছ্াণ্ডায় যথায়। 
স্তনহৈতে কুপ্ধক্ষরে আমার মাথায় ॥ 
মোজে লক্ষ্য করি সেই স্থান যে খুদিয়া। 
উঠাও আমারে সেব তথাই স্থাপিয়া ॥ ভক্তমাল ॥ 
প্রভাতে এই আনদ্দ বার্তী সন্ত্র প্রচারিত হইল ॥ মহামান্য ছোট 
গোসাঞ্ি স্থান নিরূপন করিয়া দিলেন, গ্রাম্য লোকদিগকে লইয়! জঙ্গল কাটিয়। 
সাবধানে মৃর্তিক খনন করিতে থাকিলেন। চারিদিকে নৃত্য কীর্তন আন্ত 
হইল নব জলধরের দর্শন আশে পিপাপিত চাঁতকের় ন্যায় ছুই গোস্বামী পলক 
বিহীন নেত্রে তাকাইয়া আছেন । হঠাত জয়ধ্বনি সমুখিত হইল লীল1 বিহারী 
শ্রীবুদ্দাবন চন্দ্র শ্রীল গোবিন্বদেব সপরিকবরে যোগপীঠে সমামীন অবস্থায় 
প্রকাঁশ পাইলেন। শঙ্খ ঘণ্টা কোলে দিগদিগস্ত পরিপুরিত হইল। রত্ব 
'ণেদ্বিকা পরি মার্জিত করিয়া গোস্বামীর অভিষেকাদি ক্রিয়া সমাধান করিলেন। 
ভূবন মোহনের অমমোপ্ধ রূপ লাবণ্যে শ্রীবৃন্দাবন আলোকিত হইয়া উঠিল । 
বুধ নর কিম্নর শ্রীবুন্দাধনচন্দ্রের এই অপার কৃপায় বিমুগ্ধ হইল। চতুর্দশ 
ভবনে একতানে জয় গান উথ্িত হইল-_- 
সাক্ষাত ব্রজেন্ গুত ইথে নাহি আন্‌। 
যেবা অজ্জে করে তারে প্রতিমাদ্ি জ্ঞান ॥ 
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার । 
ঘোর নরকেঁতে পড়ে, কি বলিব আর & 
ধার ধ্যান নিঞ্জ লোকে, করে পদ্াশন। 
অষ্টদশক্ষর মনে করে উপাসন 
চৌন্দ ভুবনে যারে সবে করে ধ্যান । 
বৈুষঠাদি পুরে যার লীলা গুণগান ॥ 
শ্রীরূপ গেম্বামির আজ আনন্দ ধরিতেছেনা, যে প্রাণ বল্সভের খোঁজে বাজ 
এগ ছাড়িরা ঝপি কা! লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের বনেবনে কীদিয়! বেড়াইতেছিলেন 
যে ষধুর “মাধুরী জন-নেত্রের গোচরীভূত করাইবার জন্য তিনি প্রভুপদে কত 
কাতর প্রার্থনা করিঘ্বাছেন আজ্তাহার সেই চিরাভিপ্দীত চিন্তামনিরত্ব পাইয়া 
আনন্দে অদীর হইলেন! সেই গোপী মলো'চরা লটবর শ্ঠাম সুন্দরও পরম 


অগ্রহায়ণ জা ১৩৯৯ +]. ভক্তি । ৮৯. 


্রেটালি গ্রকট শরীক মঞ্জরীকে নিকটে পাইয়। বুঝি' একেবারে 'আন্মসাৎ করিয়া 
ফেলিলেন তাই তিন বলর পরেও শ্রীরাপ মঞ্রী তদীককা প্রিয় স্বখি গুণমগ্জরীকে 
(শ্রীগোপাল ভট) সতর্ক করিয়া বূলিযাছিলেন হে.সখি! “যদি.তোমার স্বজন 
বন্ধগণের প্রতি কিঞ্িম্াত্র ও অনুরাশশ থাকে তবে কেশিসীর্ঘ সমীপে কদাচ 
যাইগুনা, যাইলেও তথায় *অধ্ধর কিশলধ়ে ঘোহন মুরলী .ধরিয়া শিখিপুচ্ছ 
শিরোভুয়গে বিভূষিত হইস্কা ললিত ত্রিভর্গ বেশে গোবিন্দেব যে ভূষণ ভূঙগান: মধুর 
হান্তুক্ত- শ্রীকৃষ্ণ মুর্তি রহিঘ্বাছেন কাচ তাহাকে দেখিওন1” ুযুনাধিক 
১৭শ বর্ষ পরে গৌর-প্রেমময়-তন্ু শ্রীলশ্রীনিবাস শমাচাধ্য প্রভূ প্র কোটা কন্দর্প 
লান্িত অনুপম বদন "মাধুকরী দেখিয়! প্র গ্গদ স্বরে গাহিক্কাছেন আর 
থুঝিক্বাছেন- 
“কেন কুন্দারে কুন্বিরে? ইত্যাদ্ছি। 
অহত্ধ কৃপা অসম্ভব সস্তব হয় তাই সেই বুন্দাবনে পুরন্নর শরীরাঁধ! গোবিন্দ 
আমি অধম দর্শন করিয়া কার্য হইলায। সেই খোগপীঠস্থ কপামদ্ধেত 
অলৌকিকরূপে প্রকট কালীন সেই অপার করুণার কথা যন্তই স্মৃতির পথে 
উদ্দিতত হইতেছিল ততই মধুর শ্রীমুর্তি যেন আবে! মধূরতর লাগিতেস্ছিল উচ্ছ্বাসে 
সাক্াঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বপিলাম “গোধিন্দ তৃমি নাকি বৃন্দাবন্দের রাজা 
তোমাকে প্রপাম করি আমার মনোবাঞ্ণ পূর্ণ করিও". ইহাতে কি অপরাধ হইল 
জানিনা তনুছুর্তে দুইটা পৌঁড়াব্রঞ্জ যুবতী আপিরা হুমি্ট কর্ণ মর্দন সবার! 
আমার জ্ঞান জগ্ম(ইয়া দিলেন ণবাপু হে গোবিন্দ শ্রীবুদ্দাবনের রাজা নহেল, 
আমাদ্দের শ্রীমতি রাধারাধীই শ্রীবৃন্নাবনের ঈশ্বরী। 

: £গাবিন্দ নিক্জে ক্ষাকিম্াই শ্রীমতিফে রাজ্যাভিষ়েক করিঘাছিলেন তা জান ন। ? 
আবার/অপরা রমণী নয়ন কোখে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন “জাননা 
গোবিন্দঘে এধানে কোটাল।॥ জতাড়া খাইয়া আমিত একেবাধে বেবাকুব। 
মহাপন্াধীর ন্যায় তটস্থ ছুইয়া শ্রীমতির-উক্ত সঙজিণীদের প্রণত হইলাম, তাহার 
হাসিয়া অশীধাদ করিলেন | “রাধারাশীর কৃপা হউক 1” মনের মত আশী্ব দ 
লাভে আমার সমধিক আনন্দ হইল। নিধুবলের ' লীলা কাহিনী: মলে পড়িল 

 এখং শ্রীবৃদ্দাধুনে | বাজ্যাভিষেকের, কখাও তখন: স্মরণ হইল। আঁফাঁশ হাণীর 
আর্ধেশে মহাধোগেশদী পৌমাসী এই: রাঁজ্যাভিষষোক। ব্যবস্থী করিয়াছিলেন 
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বটে। পৌর্নমানীর ইঙ্গিতে একানাংসা, সংজ্গা, ছায়া, গৌরী, গঙ্গা এই পঞ্চ 
দেবকন্য। ব্রাহ্মণী ইন্সাণী প্রভৃতির নিকট হইতে কমল মালিকা, শবর্ণ সিংহাসন 
রতালঙ্কার, স্বরণছত্র, চামর, পটবস্থাদি লইয়া শ্রীবৃন্দারণ্যে সমুপস্থিত হইলেন। 
স্বর্গে দেবদেবী সমবেত হইলেন দেব ছুনদূতি বার্দিত হইতে লাগিলেন। দেবর্ষি 
নারদের মধুরআবিনী বীণ। ধ্বনিতে সভামগ্ডল মুখরিত হইয়া উঠীল | গন্ধ 
নসিদ্ধ চারণগণ শ্রীরাধা মঙ্গল গাহিতে লাগিলেন । উর্ধ্বসী, মেনকাছি হ্বর্গের 
অপ্দর! নৃত্য কত্িতে লাগিল। বহুরত্ব খচিভ পট্রবস্্র পরিহিত! শ্রীভানকুল 
চক্রমাকে রত্ব বোঁখিতে সমাসীনা করা হইল । তখন পঞ্চকন্যা আসিয়া মাঁণকুর্ত 
হইতে দিব্যৌষধী রূস দ্বারা তাহাকে অভিষেক করিলেন। -বৰাকৃদেবী পৌরহিতা 
করিলেন। অভিষেকান্তে শ্বর্গ লক্ষ্মীগণের প্রেরিত দিব্য বন্ধালস্কারে ভূষিত 
করিয়া সকলে জয় ধ্বনি করিতে করিতে বিচিত্র রত্বদিংহাসনে শ্রমত্তীকে বিরাজিত 
লানিলেন। পৌর্ণমাসী রাজ রাছে গরীর হুচারু ললাটে রাজ চক্রুবন্তী লক্ষণা্িত 
নুচার্ তিলক রচনা করিলেন | সঙ্গে সঙ্গে রহালক্কার ভূষিতা অনিন্দ্য হুম্দরী 
শ্রীবৃন্দাবন রাণী আসিয়া রাজদণ্ড অর্পণ করিলেন। অমনি ত্বর্ণ চামর হস্তে 
অতুলন রূপলাবন্যবতী ললিতা বিশাধা চই পার্থ ব্যজন আরড় করিলেন, 
ইলরেধা ছত্র ধার৭ করিলেন অপরা সখিগণ নানাহিধ মঙ্গল বাদ্য কা্রতে 
লাশিলেন॥ এই রাজরাজেএরীীর দরবারে আযাদের ব্রজেশ নন্দন নাকি প্রধমে 
একেবারেই উপেক্রিত হইয়া! ছিলেন) শেষে বৃদ্দারাপীর বিশেষ হুপারিষে 
খ্িতীর আদেশ সাপেক্ষে আবুন্দাবণ রাজ্যাধিশ্বরীর মন্ত্রীত্ব পদ পাইলেন । 
(মাধবশিত্রসহায়াং বৃদ্দাবপ রাজযাধিশ্বরীঘূ অর্য়ামি।) কিত্ব আমর! বিধস্ত হত্রে 
শুনিয়াছি আনন্দের ছুলাল টাদের পৌণ্য পুণিক কাধ্য শিথিলতার় রাজোর 
অশৌষ্ঠৰ ছইহার শৃচন| হওয়ার আীমতী ললিত! দেবীর অভিযোগে তিনি মস্ত 
পদ হইতে পদচ্যুত হইয়া ছিলেন, কিন্ত বিশাধ। প্রতি সকলের বিশেষ ধর! ধরিতে 
এক্ষণে কেটোলের পদে নিধুক্ত হইয়াছেন | ভাই ্বণণৃছড়ি ছন্তে "রাঁধরাণীক্ি- 
জয়” বলিয়! তাহাকে মাঝে মাঝে ভাকিতে শুনি জে চাকুরীতেও লাহনা! নাকি 
দিবারাত্র হইতেছে হৃতরাং তাহাও যে কতদিন টিকিবে বগা, যায়ন!। পুর্ব্ব কাহিনী, 
স্ময়ণ হওয়ায় জ্ীগোবিন্দের দিকে চ্রাহিলাম | দেখিলাম গোবিন্দ সপ্রাতিভ, 
তাহার হুব্বন্ধম লহনে সেই তেরছ চাহনি, আর অধরে সেই গিলাছ হাসি, 


বঅগ্রহারণ মাস, ১৩১৯ ।ডঁ ভক্তি | ৯১ 


এএএতরারররররাররারারাাচাকাএএ/০এরগররাগািররররারররারটরররখ 
দেখিয়া বুঝিলাম তোমার এই মোহন বাশী, আর মধুর হাসি, আর এ তেরহ চাহনি 
বজায় থাকিতে শর্ত ললিতা বাদী হইলেও তোমার এই চাকুরি কে লইবে? 


ক্রমশঃ শ্রীধামাচরণ বহু | 


গোরা-_অন্ুরাগ। 


পপ উ 7) চে 


সই! পরেরে ,কহিতে ভয়! 


কে জানে এমন, ঘাটে গেলে মন, 
হারা'য়ে আমিতে হয় ॥ 

গিয়াছিম্ত জলে, কা'লের বিকালে, 
একলা কেবল আমি। 

সচকিতে মন, ঘরে গুব্য জন, 

আরে তো! দারুণ স্বামী ॥ 

তাড়াতাড়ি করি, ভরি গঙ্গা বারি, 
বাড়ীতে বধন আমি। | 

কামিপীর কাল, শচীর দুলাল, 
হুমুথে দাড়াল আসি॥ 

হঠাৎ হেরিয়া, দাড়ান সরিয়া, 
মরমে মরিয়া সই! 

বিপাক বুঝিয়া, নয়ন মুদধিযু। 
থনেক ফীড়ায়ে রই॥ ৰ 

পাছে কেছ শুনে, বু'জা চোক কোণে, 
ঝরিল ছু'ফোটা জল" 

পিরীতি পিয়াসে, অতন্থ আবেশে, 


১ মন চুন্নব্ল। 


৯২ ক্ডন্ি | * [ ১৮শ বর্ঘওর্থ সংখা । 





নন মেলিঘ।, দেগ্রিস্তু চাছিঘা 
জগন্ত শৌরাগময়। | 

চাহিলেও গোরা, বুজলেও গোরা, 
সম্থট সামান্য নয়॥ 

তরে যেতে চাই, পথ ফোথা পাই, 
গোরা ঘে দাড়ায়ে আহগ ? 

অতটা হইলে, তবে কিগ্ো চলে, 
কহত কেমন লাগে। 

“গুরু গুরু” কারে, কোন মতে পরে, 
ত্বরে আসিনু যখন ;-- 

দেহ আর প্রাণ, আছে ছুই খান, 
খুলিয়া না পাই মন॥ 

কহিছে ব্জিয়, হেন মনে কষ, 
নাটুয়া গোরার নাটে। 

হয়ে বিস্মরণ, তোমার$এ, মন” 


ভারায়ে এসেছ দ্বাটে॥ 
ভ্রীব্জিষ নারায়ণ আচাধ্য । 


কাঙ্গালের মনের কথ।। 


এ 
রাজ টি (3 ০ 


(পূর্ব প্রকাশিতের পল |) 
গুনয়ছি উর্তিনি জর্বব্যা্পী, সর্ব শজিযান। ভড়ব এই সর্বব্যাপীর 
রূপ চিন্তা তো হয় না। আম্সি ক্ষি ঘোর পাগল যে জমীম্‌, হইয়া অসীমের 
ধ্যান ধারণার প্রত ছুই? আমি তাহার অর্ব্যাপীত়- রক্ষা! করিতে গিয়া 
তাহাকে নিরাকার করিয়া ফেলিগ্-রাকি € নাঁ,তা' কখনই লা। * আমি এরপ 


কাঞজাযণ আগ ৯০১৯ । ] গতি, | ৯৩ 





দিাকার ঈগবের চিস্তায় নগিমুক্ষ হইয়া! মাধুধ্যময় তগরামের মধুর ভজন 
করাইয়া ফেলিধ? | 

তিনি আমার হৃদয়েশ্বর । আমার প্রাণনাথ, প্রাণপতি। লীলা বিলামস্্ী 
পর] প্রকৃতির সহ সংযুক্ত। তিনি দ্বিভূত্ব মুরলীধর, শ্যাম হুন্দর বংশীবদন। 
লীলায়য় নটবর । আমু তাহাকে এরূপে না লইয়া ঝাড়ে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, 
পর্দাতে দিশায়ে দিতে যাইৰ কেন? আর এরূপে তাহাকে সর্ধভুতে মিশাইয়া 
দিলে, আমীর আব পৃগগন্তিত্ব থাকে কৈ? তবে বুঝি আমিও ঈশ্বর হইয়া 
চ্চগবদ সেব] কুথে বঞ্চিত হইব নাকি ছি! এমন অন্ধকারময় নীরস ভজনের 
কথ। ব্মায়ি স্বপ্রে্ড ভাবিব না] | ্‌ 

সৃষ্টি তো তাহার শক্তির ক্রীড়া । তাহার সৃজন শক্তি, পালন শক্তি, 
বিনাশ শক্তি অনভ্তের গায় অর্ধদা মিশাইয়া আছে। যত কিছু ভাঙ্গাগড়া, 
সেই শক্তিত্রয় কর্তৃক সর্বদা সংঘ্ঘটিত হইয়া এই বিপুল ব্রহ্গাণ্ডে, ভগবানের 
অলচ্য্য নিয়মে পরিচাণিত হইতেছে ও অনস্ত কাল হইতেই মহেশরের অপার 
মহিমার জয় খোষণ! কষিরা আমিতেছে। 

আর চিদানন্দময়ী, হলাদিনী শক্তি, মহ! ভাব্ময়ী শ্রীরাধিক1 তাহার সহিত 
সর্বদা সংযোজিত। আমি এই যুগল রূপের মধুর মিলন চিন্তা না করিয়া, 
মাধুধ্যময় ভজনরাজ্যে প্রবেশ না করিয়া কোথায় কি করিব ? 

আমি সেই রসিক রশিকার সেই শক্তি শক্তিমানের সেই মহাভাব রস 
রাজের মহা মিলন চিন্তা করিব; সেই আপ্রাকৃত লীলা বিলাসের রসাগ্াদন 
করিব। ছুই মিলাইয় এক করিয়া লইব। অনস্তকে শান্ত করিয়া লইব ৷ 

পারি যদি তবে শুদ্ধ মানুষ বানাইয়া মানুষ পুজা প্রবৃত্ত হইব এত 
ব্ড় অসীমের উপাসনায় আমার হুধ হইবে কি? 

দাঁপ, প্রভু, মাতা পুত্র কি পতি পত্তী এই একটা মধুর সশস্ক পাতিয় তাহাকে 
আমার করিয়া! লইব এবং আমি তাহার হইৰ।: ভাই-ভাই হইয়া গলাগলি 
কোঁ্সাকোথী করিতে পারিলেও মঙ্গলের কথা। লোকের কথায় কাণ দিব মা। 

তবে যদ্দি আমার ভাব গতিক দেখিয়া, আমার” জন প্রণালীর সন্ধান মনে 
জন কতক ভব জমার মঙ্গল। পাগল, সাঁজিতে বড় মাধ. অনেক দিন 
বত পাদ হইকে ক: করিতছি। কিন্ত গরিস্বেদ্ধি না।. 


৯১৪ ভক্তি [ ১১শবর্ধ-্র্থ সংখ্য|। 


পাগল না হইলে আমাকে সংসারে ছাড়িবে না। পাগলের সংসার নাই) 
মান মর্যাদা নাই, নাই বলিতে কিছুই নাই! আছে কেবল সে, আর যার জন্ত 
পাগল সে। 

পাগগ না হইলে স্ত্রী, পুরুষ ভেন জ্ঞান শুন্ত হইবে না। এই ভেদ জ্ঞান 
নইঘ্ব কি তগবানের সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ সংস্থাপন করা যান? হরি হরি হরি!!! 
কি বলিতে ছিলাম, আর কি বলিতেছি। আঃ! কি তৃলরে! আমি কি তবে 
কৃষণ মহিষী হইয়।, রুঞ্চকে বুকে লইঞুা! নুখী হইতে চাই নাকি? না, না, না। 
ইহাতে আমার লাভ কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বামী বেশ কথা, আর তাহার হুলাদিনী 
শক্তি মহা ভাবময়ী ্রীরাধিকা শ্বামিনী, তবেইত হইল।' ভবে আমি কি? 
আমি এই পুরুষ প্রতি যুগলের সেবা'বামী। এমনটা হইলেই আর কোন্‌ 
গোল খাকেনা । | 

তবে কি আমাকে প্রকৃতি হইতে হইবে না কি? এতো বড় কঠিন 
ক্ষধা। পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া, পুরুষের স্বভাষ লইয়া এখন হঠাৎ 
প্রকৃতি হইব কি প্রকারে? আমার ভজন সাধন তো এখানেই শেষ। | 

বাহিরে কুত্রিম প্রকৃতি সাজিলেও তো চলিবে না। ভিত্বরে প্রকৃতি হওয়! 
চাই। প্রকৃতির স্বভাব প্রাপ্ত না হইলে কি কেবল কথায় বার্তায় প্রকৃতি হওয়া 
যায়? ওবাবা!! এযে আর এক বিষম ফের উপস্থিত। এমন প্রকৃতির 
স্বভাব জানিয়! শুনিয়া সে প্রকুতির স্বভাব ধরিব? প্রৃতির স্বভাব জানিব কার 
কাছে? প্রকৃতির কাছে? হা কু এযে আর' এক বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। 
এখন বুঝি তবে আমাকে স্বভাব শিক্ষার নিমিত প্রকৃতি সঙ্গ করিতে হইৰে। 
বাবারে, বাবা!! এই খানেই তো সর্বনাশ । যে প্রকৃতি সঙ্গ সর্ব্থা বর্জণীয়, 
মোক্ষ পথের প্রধান কণ্টক স্তাই নুঝি আমাকে করিতে হইবে । তবে তো৷ আমি 
একট! সহজিয়া হইয়া উঠিলাম। নাগো না? আমি চাই না। 

এখন উপায় কি? সকল দিক হুষ্ঠ করিয়া! শেষ কালে মনে এমন বিপদ 
উপস্থিত হইবে কে জালে-?' 

আবার শুনি, কেহ কেহ হলেন, স্রী হইয়া! কৃষণ দর্শন অসাধ্য । আর 
পুরুষ ছইয়া উবিষতী রাধা. দর্শন অনাধ্য। তবে কি নপুংসক হইস্সাট না! 


অগ্রহারণ হাস, ১৩১৯। ] ভর্তি । ৯৪ 





তাও না। না স্ত্রী না পুরুষ, না নপুংসক, এইরূপ কি একটা না'হইলে, যুগল 
সেবার অধিকার গ্রন্মে ন1। 

পাঠক! এই সব পাগলের প্রলাপ, কোন শাস্ত্রের সঙ্গে মিল পড়ে কি না 
তাহা আপনি বুঝেন! আমি তো ভাল মন্দ কিছুই বুঝি উঠিতে পারিনা । 
শুনিলাম, না স্ত্রী না পুরুষ না নপুংশস এরূপ কিছু একটা হইয়া, শ্রীশ্রীরাধা 
গোবিন্দের লীল1 বিলাসোম্বত্ত মধরানন্দাপ্ুতঃ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রলেপ 
মাথা প্রাণ লইয়া সেখানে যাইতে হয়। তবে আকৃতি হয়ত স্্রী লোকের মতই; 
থাকিবে, কিন্তু স্বভাব ভিন্ন । 

না, এরূপ অসাধ্য সাধন করিবার আর জটিল দিদ্ধান্ত বুঝিবার শক্তি আমার 
নাই। ভবে যুগল সেবা? শুনিয়াছে শীধাম নবদ্বীপে মহামিলন। দুইরপে 
একরূপ। ছুই মৃত্তিতে এক মুর্তি!! রাধা কৃষ্ণ মিলিয়া গৌরাঙ্গ । সেইতো 
ভাল। কোন উৎপাং নাই। 

আমার মত ছুর্বল পতিতের. কাম কলুষিত পামরের সেই দিকে ফাওয়াই 
ভাল। (খানে কোন উপদ্রব্র আশঙ্কা নাই। স্্, পুরুষ, বালক, বালিকা, 
অন্ধ, আতুর, ব্রান্ধণ, চগ্ডাল ভেদ বিচার নাই, কেবল হরি ব'লে গাকৃলেই 
কাধ্য সারা। চাই পুরুষ থাকো, চাহ স্ত্রী থাকো, চাই পুণ্যবান্‌ থাকো আর 
চাই মহা পাপীই থাকো, শুধু হরিবোল দিলেই সকল গোল চুকিয়া গেল !! 

তবে আগে আমি নবদ্বীপের দিকেই ফাই! ও বাবা! সেওত কেবল 
সহজ ন্য়। বৃন্দাথন যাইতে হইলে যেমর ব্রজ্জ বধুর অনুগত হইতে হয়, 
নবদ্বীপ যাইতে হইলেও সেই প্রকার নবদ্বীপ বাসী বৈধ ঠাকুবের অনুগত না 
হইয়া যাওয়ার যো নাই। 

তবে আমাকে কৌন বৈষ্ণব ঠাকুরের চরণে আত্ম সমর্পণ করিরা, তাহার কপা 
লেমা কণিকার বলে শ্রীধাম নব্থীপ যাইতে হইবে। এপথে বৈষবের কৃপাই 
কুপা। এখন আমার সংসার নাই ! সংসার তে। দূরের কথা আমিই নাই। 
হুরি হরি হরি! অনন্তের ধাক্কায় পড়িয়া অনেকট' অগ্রসর হইলাম রে! 

এখন টউ্রিফৰ কোথায় পাই! বৈষ্ণব দ্বাস "সা সাঞ্জিলে তো, আর নবর্থীপ 
ফাওয়া হইবেন । প্রি্পাঠক | খ্আমি, আর বৈফব খুজিয়া কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ পথে ঘুরিক্া বেড়াইহ? আপনিই জমার বৈষ্ব ঠাকুর। আমি আর 


৯১৪ উক্তি । [১১শ বধ এর্ব সত্তা 


বৈষ্ণব খুঁজিয়া কোথায় যাইব? কোথায় পাইৰ ? আপনি আমাকে দয়া করিয়া 
একটুকু নদের দিকে টানিয়া লইবেন কি? 





পাঠক মহাশয়! আপনাকে বড় বিরক্ত করিলাম, ক্ষমা করিবেন। অনঙ্ভের 
ধাক্কায় পড়িয়া আমার সংসার চিন্ত। ছুটিয়াশিয়াছে। এখন প্রাণ, প্রাণেশ্বরের 
দিকে ধাবিত হইতে চায়। হবরিবেল। হরিবোল 1! হবিবেল !! 

শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ ভাঁবিতে ভাবিতে শরীরটা শীতল হইয়া 
আসিল, ক্রমে তি ত হইলে জাগিলাম । অগত্যা বাহির হইতে ঘরে গিয়া 
পুনব্ধার শুইলাম, নিদ্রা হইল। 


বৈ ব্দাসানদাস--আবিজয়নারায়প আচায?। 


জসাশীশশ শিত 


অন্তিম নিবেদন । 


চশ 


চি 
69৬ 


গিয়েছিল সব ত্যজ্িয়া আমার 
ছিল মাত্র মোর গেয়াঁন বাকি। 
কি দেখি এখন সেও বুঝি যায় 


কি জানি কোথায় কি ভাবে চলেছি 
কোন পথে আমি কোথার যাঁক। 
শূন্য চারিদিক নাহেরি কাহারে 





কোথ। বা যেতেছি কোথায় রব্‌ 


এই যে গো হিল সকলি আমার 
সাধের সংসার কোথায় গেল। 
বুকে মুখে পড়ি ছিল কত জন 
একি! কাল কাল উদয় হ'ল। 
য। ছিল/ম আমি তাহাই রয়েছি 
তবে কেন স্থির ইন্দ্িরগণ।. 
দেখেও দেখেন শুনেও গুনেনা 
ষেন গে! তাহারা নহে চেতন ॥ 


ক্ষণে ক্ষণে রয় ক্ষণেকে ফাকি ॥ 
দাড়াও দাড়াও ক্ষণে দাঁড়াও 
ছটি কথা মোরে বুঝিতে দাও । 
রেখেহিম্ব তোরে কতই যতনে 
কোথা ফেলে এবে চলিরা যাও | 
বুঝেছি বুঝেছি সংমারের রীতি 
এখানে কেহই কাহার নয়। 

শুধু মায়! বশে শুধু ভুলাইয়া 


মাধি নিজ ভাজ হয় গে। লয় ॥ 


অগ্রহায়ণ নাপ, ১৩৯৯ । ] 


আক | 


স্টি৭ 





যার! ছিল মোর চলে গেল তার! 
কে তোর! আবার ঞএলিরে হেথ।। 
জখবনের সাধ না মিটিতে মোর 
বল মোরে নিবে যেতেছ কোথা ॥ 
ফুরাইপ মোর জীবনের সাথী, 
দেহের মন্বন্ধ মোহেব জার । 
যাই বাদু ভরে কে জানে কোখাস 
ক্ুণেক পিশাম নাহিক তর ॥ 
পল্লকে ছুটেছি কঠ কত দেশ 
মুখ পাণে চায় কেহই' নাই। 
যারা! ছিল সাথে কোথা শিপাইপ 
খু ধাহারে নাহিক পাই ॥ 
ধার আহার পিপাম।র দল 
নিদ[ঘেপ বাতু নিশার শিশির | 
পরিধান ব্্ বাখু বন্ধ শুধু 
ঠিরাশর আশ। শ্রশান্ত প্রান্তর ॥ 
ঘোর অন্ধকার বাভ২্মা আবার 
নাহ চলে আর আখির তারা। 
কি কবরে আর মে দুঃখে আগার 
পোহাইল হুঃখ রজনী সারা ॥ 
নাহ কিছু মোর পথের সম্গল 
হাহাকারে কাল কাটিল শেষে । 
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি দেদসিক্ত দেহে 
উপনীত শেষে হুতন দেশে ॥ 
আছে.নান। জন নাহি কয় কথা 
সকলে শিহবে আমারে হেবে। 
যেন রে কতই অপ্রাধি আগি 
অ.চছ দাড়াইয়ে আমারে ঘেরেখ 


৯৯ ৩৬ 


পপ পলো সপ সপ 


যত অত্যাচার যত নর 
যা করেছি আমি জীবন সারী। 
যারে সৃতি নাই কিব। অন স্বাতি 
সবে দেহপরি হেরি যেতার॥ 
এ কেমন -পশ নাহি ভুল কিছু 
মকলি উদ জুদয় যবে । 
মকলি জীবন্ত সবি পরিশিত 


। নিয়ম অধীন য! কিছু বাজে ॥ 


শা াশীশটাটি পপ টিীিন 





শপ সপ ক: 


সত্য বিণ কিছু নাঁহক হেখায। 
সত্য বিন| নাহি উদ্ধার আর। 
অগত্য জীবন হেখ। সত্য দান 
সত্য বিনা মুখে ন' আসে তার ॥ 
কি করেছি হায় ছু দিনের তরে 


উুবেছি ডূবেছি অকুল তলে! 


নাহি কোন আশ, নাহিরে ভহম। 
কি করেছি আমি মহতী তলে ॥ 
দাও) ভেঙ্গে দাও মন্দনেশে আশ। 
অর পাঠাওন। দুখের পারে। 
এখানে থাকিয়া ক্রীমি কীট হ'য়ে 
বেউ্টাব তোমার রাঙ্ের ধারে ॥ 
কিকবহে গ্রভু! ভুগে য.ই 
মামার শাশনে প্রতিজ্ঞা যত । 


৷ বুঝ এবার চরণে তোমার 


পারিনা হ'তে মাধন রতৃ॥ 
নিজ গুণে যদ করুনা করিয়া 
করহে আবে চরণ দ'স। 
তাহলে ত দ্বেখি উপাধ আমার 
এড়াইতে পরি মাডার পাশ ॥ 


৯১৮ ভক্তি ৷ [ ১১শ বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা । 





যে কিছু উপায় তহেরিহে জগতে তাই থাকি চাহি ওহে পরমেশ 
সে সকলি করে সরব-নাশ। রাখ, রাখ করি চরণ দাস ॥ 
শ্রীঅধিলচন্দ্র ভক্তিবিনোদ । 


শিপন 


কম্ম। 


যাহা করা যায় তাহাকে কম্ম বলে । জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য কর্ম করা 
একান্ত, আবশ্যক এবং কর্থম স্লাধনই মোক্ষপদ প্রাপ্তির সহায়তা করিয়া থাঁকে। 
ছুঃখ দূর করিবার জন্য কর্ম প্রধান সম্ধর, কর্ম দ্বারাই ভ্রিতাপের উন্মলন 
সাধিত হয়! মৃনুষ্য ভাঁগ্যে সুখ অপেক্ষা ছুঃখ অধিক, এবং সকল দর্শনার 
সমন্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ সংসার ছুঃখের আলয়। সকল দর্শনই 
দুঃখ নিবারণের উপায় স্থির করিষীছেন, কিন্তু সকলের দিদ্ধান্ত একরূপ নহে। 
কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম, কেহ জ্ঞান ও কর্দব উভয়েরই শ্রেষ্টতা স্থাপন করিয়ছেন। 

কপিল বলেন ছুঃখ ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিউদবিক । 
আধ্যাত্মিক দুঃখ ছুই প্রকার রোগাদিজন্য শারীরিক দুঃখ এবং কাম, ক্রোধাি 
জনা মানদিক ছুখ উত্পন্ন হয়। মনুষ্য, পশুবা স্থাবর জনিত ছুঃখের নাম 
আধিভৌতিক ছুখ । শীত, গ্রীগ্ন, বাত, বর্ষা প্রভৃতির আক্রমণে আধিদৈবিক 
ছুঃখ হইয়া থকে | তাহার মতে দুঃখ নিবৃত্তির এক মাত্র উপায় জ্ঞান। 

'জ্ঞানান্ম,ভিঃ।”--সাংখ্য সুত্র ৩২৩ 

চঞ্চল চিত্ত্কে একাগ্র করিবার জন্য পাতঞ্জল ঠাকুর ক্রিয়া যোগ (তপঃ) 
খ্াধ্যায়, ও ঈগর প্রণিধান) মনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জ্রীশঙ্কণাচার্য 
বলেন জ্ঞানই মুক্তির কারণ ৷ ফলাকাঁঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া কর্মরত হইলে চিত্ত 
পরিশুদক হয তখন মনুষ্য অদ্বিতীয় ব্রন্ধতত্্র জানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
এবং বিশুদ্ধ চিত্তে নুটস্থ ব্রহ্ম প্রতিবিশ্গিত হইলে জীব মুক্তি লাভ করিয়া 
থাকে । বেদান্ত মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান গ্রেষ্ট। বেদীস্তবাধীরা বণেন যে জ্ঞান না 
জন্মিলে মুক্তি হয়না । 


অগ্রহায়ণ মাস, ১৩১৯] ভক্তি । ১১৯ 


বেদের মত। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত কর্ম কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। সংহিতা 
ও ব্রাহ্মণ কর্ম কাণ্ডের অন্তর্গত, এবং আবণীক ও উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের 
অন্তর্গত ॥ মীমাৎসাদর্শন বেদের সামগ্রপ্য বিধানের জন্য উত্পন্ন হইয়াছে। 
ইহার মতে জ্বান অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। মীমাধসা দর্শনের 
মতে বেদের কেহ রচিতা। নাই, ইহা নিত্য ও অস্রান্ত। ইহা চিরদিনই আছে 
ও খাকিবে। দৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান মনুষ্য আপন হইতে লাভ করিয়া থাকে, 
অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণ নিবারণের উপায় মনুষ্য নিজেই স্থির করিতে পারে। 
কিন্তু শ্বর্গাদি অনৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার উপদেশ মনুষ্য 
বেদ হইতে পাইয়া থাকে, হখমন্র ক্বগধাম পাইবার জন্য বেদ বলিতেছেনঃ-_ 
“ন্ধর্গ কামো যজেতা? 
অর্থাৎ “ক্সর্গ পাইবার জন্য যক্ত অনুষ্ঠান কর,” মীমাংসা দর্শনের মতে কর্দুব 
ছুই প্রকার অর্থকর্দ্ম ও গুণকর্দ্ম। যে কর্মী দ্বারা আস্মাতে কোন রূপ অনৃষ্ট 
উত্পন্ন হয় তাহ! অথকর্থম বলিয়া অভিহিত হইরাছে। অর্থকর্ তিনপ্রকার 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য যাহা না করিলে পাপ (আত্মার অবরোধ) হয 
তাহাকে নিত্যকত্ম বলে। পিতা মাতা সেবা ও সম্ভ'নাদি পালন করা মানুষের 
ন্সিত্যকন্্ ইহ! না করিলে পাপ হয় যেকর্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে কর! 
হয় তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। গো বধ করিয়া যে পাপ হইয়াছে সেই 
পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে প্রাধ়শ্চত্তাদি করা যায় তাহাই নৈমিত্তিক 
কর্্ম। মীমাংসা চারি ভাষা বলেন ?-_ 
“নিত্য নৈমিত্তিকৈরেব কুর্বাণে| দূরিতক্ষযং ।” 
অর্থাৎ পিত্য ও নৈমিত্তিক কম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়। কামনা পুর্ববক ষে 
কর্ম করা যায় তাহাকে কাম্যকন্্ বলে। কাম্যকন্মও বিন্প্রকার যখ। 
প্রহিক ফলক, আমুম্মিক ফলক ও এ্রহিকামুদ্মিক ফলক | যে কর্মের দ্বারা ইহ 
লোকে ফল উত্পন্ন হয় তাহাকে এঁহিক ফলক কহে । যে কর্ধন স্বারা পরলোকে 
ফল পাওয়া যায় তাহাকে আমুশ্বিক ফলক কহে এবং যে কর্ম দ্বারা ইহলোক ও 
পরলোক উভয় লোকেই ফল পাওয়াযায় তাহাকে এরহ্িকামুদ্িক ফলক কহে। 
শ্রীশুকদেব বলেনঃ-_ 
"কর্মণ। বধ্যন্ডে জন্তবিদ 6য়! চ প্রমুচ্যতে । 


১৩৩ ভক্তি । ] ১৯শ বর্ষ--৪র্থ সংখা! । 





অর্থাৎ কত্ত ঃকাভিমানী জীব কর্ম দ্বারা বদ্ধ হয় এবং বিদ্যা দ্বারা উক্ত 
অভিমান নিবৃভ হইলে মুক্তি লাভ করে। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে. 


“ব্ন্্ম খাত্বহ কর্তব্যৎ জানতামিত্র কর্ষণ 
অকন্মুণেছি জীবস্তি স্থাবরীণেতরে জনাঃ 
অকর্দুণ।ৎ বৈভূতানাৎ বুত্তিঃ আ্যানাহ কান |” বনপর্ব, ৩২ অং । 
অর্থাৎ জন্মমন্রণশশীল মাতকেই কর্খ করিতে হইবে কন্মা শুণ্য হইয়। 
স্থাবর জঙ্মমাত্মক প্রভৃতি থাকিতে পারেনা, প্রাণীদিগের কন্ধম ব্যতিত যুক্তি 
লাভের অন্য উপায় নাই। , 
বোএধাশিষ্টে উক্ত হইয়াছেঃ- 
“জহসার বিষ্দীসক্তৎ ব্রপজ্ঞোম্ীতি বাদিনমূ। 
কর্ম তরব্োভয়ন্রষ্ৎ তৎ ত্যজে দন্তজৎ যথা ॥” 
অযাং সংসার ব্ষিয়ে আপক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমি ব্রদজ্ঞ আমার করো 
আবশ্যক নাই বলিয়া পর্মী কম্্ুত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কর্ম ব্রচ্ম 
উতভতগ্ন ভষ্ট হয়, তাহাকে জ্ঞানী বঞিরা অন্ত্যজের ন্যাধ গরিত্যগ করেন। 
বেধাযুন!চার্ধ্য কম্মকে মুক্তির কারণ বলেন । আধুনিক তশ্জ্ঞানীদিগের * 
পুর্ব্বাচারী ন্গগীয় রীম মোহন বায় জ্ঞানী দিগকে লক্ষ করিয়া সকুতবেদাভ্তান্ুবাদ 
ইতরাজী পুক্জকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "যথার্থ ব্রন্নাজ্ঞান উপলব্ধি হইলে 
কর্ম কাকের তাঁদুক, প্রয়োজন থাকেন! 1 বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের কর্ম কাণ্ড 
সাধন করা অবশ্য কর্তব্য, উহা কোন মতে ত্যাগ করা উচিৎ নয়| কেননা 
তৎ্সাধনে ও ক্রহ্গজ্ঞানের সর্বথা ক্ষর্তি হয়, বিশেষতঃ বেদ বেদাস্ত বিধি 
অনুসারে ব্রশ্ধতত্ব জ্ঞান হওয়া দুলণ্ভ আকাম আাধনার ধর জিজ্ঞাসা, 
নিম সাধনার নাম ব্রন্ধা জিজ্ঞাসা অতএব ত্রহ্ধ জিজ্ঞামার পুল্সে ধন্ম জিজ্ঞীমার 
একাস্ত আবশ্যকতা আছে ।” বেদান্ত দর্শন বলেনঃ 
“অথাতো ত্র দিওাসা।” ॥৯ বেদান্তং॥ কর্ম কাগ্ডানভ্তর তরঙ্গ 
জিজ্ঞাসা করিবে। 








পপি শিিশাশীিি শীট ৮ িশিপাািটাশাশাাািক্ক _িশিিশিটিিাীশীাীশাীাশািিিশাশীশীশীিশিশাাী্টিীটাটি 


* তাহাতে সন্দেহ আছে। 


অগ্রহায়ণ মাপ, '৬১৯। ] ভক্তি | ১০১ 





শীকুষ। অর্জুনকে ধছিতেছেনঃ-- 
“সি দ|বস্চয়েন্তাবদী গরৎ মাৎ সকন্মুিহ 
যাধন বেদ শহনৃদি স্গভিতেঘবস্তিতম 1" ভাগবত, ৩র ক্গন্ধ, ২৯ 
অর্াহ মনুষ্যগণ যেপধ্যস্থ মর্বাভূতে অবস্থনন কারী আমকে 'পরম'য্ম কে) 
আপনার জ্দয়ে জনিবে মে পধ্যন্ত কর্মকাণ্ড অনুষ্টান পুর্ক প্রতিমাদিতে 
অগ্ঠনা করিবে! 
এই প্রকার নানামুনির নানামত প্রচলিত থাকাতে, কেহ কর্মের গৌরব 
কেহবা জ্ঞানের গৌরব করিয়া থাকেন কিন্তু সঙ্তোের আক্র সন্নধর্শের সার, 
সকল শান্তের স্রাংগার বর্গ গীতা, যাগা ধোগী, সন্গযাসী, মাজারবাদী, 
নিরাকারবাদশ, সকাম উপাসক নিন্ম উপাদক জকলেরই শ্রাণ ও আদরের 
বন্ত, তাহাতে কি উক্ত হইএাছে, তাহা দেখা আবশ্যক । ভক্ত গীতা পাঠক 
গণ! অবশ্য অবগত আছেন যে মহান্যাগেখর ভগবান শ্রীক্জ কর্ম ও জ্ঞান 
উন্চয়ের প্রশংসা করেন] তিনি ব্পিয়াছেন যে জ্ঞানী নব! অজ্ঞানী কোন ব্যক্তি 
কোল অবস্থার এক মুভভের জন্যও কম্মান) করিয়া থাকিতে পারেনা, কারণ 
মন্বষ্য ইচ্ছ' না করিলেও প্রচাতির গুণ সন অত্ব রজঃ তমঃ অর্থাৎ অঙ্গর।গ 
দ্বেষাদ তাহাকে অবশ করিষা কণ্মু করায় । 
“নহি কশ্িৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য ক্ধকুৎ 
কারধ্যতে হাবশং কর্ সন্দঃ প্র; তিউজ পে ॥” 
হিনি আরও বলিরাছেন থে কন্মের অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্য “নৈকন্ধু্য" 
লখত কবিতে পাবেন, কারণ কর্দেক দ্বার চিন্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানোঅগন্তি 
হইতে পারেনা | ক্ুমশঃ-_শ্রীচারুচন্্র সরকার । 





“প্রেষভত সন 
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(রাজপাহী বৈষ্ণব সমিতিতে পঠিত ) 


 গ্ধবল পাটের জোড় পরেছে, * » রাঙ্গা রাগ। পাড় দিষেছে, 
চরণ উপর ঝুলিয়েছে কৌচ]। 


১০২ ভক্তি | [ ১১শ বর্ব-_৪র্থ সংখ্য। ণ 


১১১১0১১১০০7 
বাগ, মল সানার নূপুর বাজিতেছে মধুর মধুর 


রূপ দেখিষ্ে ভুবন মুরছা ॥ 
দীঘল দীঘল ট'চর চুল তা'তে দিয়েছে চাপার ফুল 
কন্দমালতীর মালা বেড়া বোঁটা । 
চন্দন মাধা গোরার গায় বাহ দোলায়ে চলে যায় 
ললাট উপর ভূবপ মোহন কেট! ॥& 
বার হেলন দোলন দেধি করির শুগু কিসে লিখি 
নয়ান বয়ান যেন কুদে কুদা।॥ 
মধুর মধ্র কয় গো কথা শ্রবণ মনেন্র ঘুচাঁয় ব্যথা 
টাদ যেন উগারয়ে হধা ॥ 
এমনকেউ বাধিত থাকে কথার ছলে খানিক রাখে 
নয়ন ভরি দেখি ওরুপ খানি। 
লোচিন দাস বলে কেনে নয়ান দিলি গৌর পানে 
্‌ কুল হারালি আপনা আপনি?” 
কে জানিত এষন ভূবন মোহন মূরতি খানি হ্রেড়া কন্থা গলায় দিয়া 
দীনের অধীন বেশে জগতের দ্বারে দ্বারে “হরিবোল” হরিবোল* বলিয়। 
কান্দিয়া বেড়াইবে; কে জানিত দে ধবল পাটের জোড় ছাড়িয়া সোনার অঙ্গে 
ডে'র কৌপীন পরিধান করিবে; কে জানিত, সে নদীয়া নাগরীদের মন 
ভুলান চাঁচর কেশ মুড়াইয়া হস্তে দণ্ড কমগ্ুলু ধারণ করিবে; কে জানিত 
যে অঙ্গে চন্দন মালা শোভা পাইতেছে সে অঙ্গ আবার ভাবাবেশে ধুলায় 
বিলুষ্ঠিত হইবে । আর কে-ই বা জানিত যে, যে বদনের ন্যায় সিদ্ধান্তে 
নৈয়াত্িক শিরোমণিরও শির নত হইয়াছিল, সেই বদন, 'রাধে” “রাধে” বলিয়। 
নয়ন জলে ভানিয়া যাইবে । | 
কান্দাইলেই কাঁদিতে হয়। একজন নিরপরাধীকে দণ্ড দিলেই দণ্ড লইতে 
হয়। নিরপরাধী ভপ্ত তোমার জন্য জাতি কুল তুচ্ছ করে, মান সম্মানে জলাঞগলি 
দেয়, বিষয় সম্পদ স্ত্রী পুত্র পরিজন সকলই পরিত্যাগ করে। তুমি মহান হইযা 
দগতের কুদ্্র ক্ষুদ্র নরনারীর জন্য যাহা কর, একজন প্রেমিক তোমার জন্ত তদপেক্ষা 
অনেক বেশী করিয়া থাকে । তুমি বলিবে-_স্কুধাতুরকে অন্ন দান কর, তৃষ্ণার্তুকে 
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জল দাও, সন্তান তুমি হইবার পুর্বে মাত স্তনে ক্ষীর সঞ্চয় করিয়া রাখ ? 
তুমি দেখাইবে-_ফল পুণ্পে হশোভিত নব নব শস্য শ!পিনী,তোমার এই বিচিত্র 
বন্গুঙ্গরা জগতের প্রাণী সমুহের সেবার জন্য উন্মুক্ত রখিয়াছে। তোমারই 
হৃধ্য আলোক দান করিতেছে তোমারই চন্দ্র সুধা বিতরণ করিতেছে, তোমারই 
বামু প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা! করিতেছে । তোমারই অনেক বলি- 
বার আছে বলিতে পার,'অনেক দেখাইবার আছে দেখাইতে 'পার, কিন্ত যাহার 
বলিবার ও দেখাইবার কিছুই নাই সে যাহা বলে তাহা একবার শুন, সে যাহা! 
বলে তাহা একবার শুন, তে যাহ1 দেখায় তাহ। একবার দেখ-যদি অন্নহারেই 
কুধার নিবৃত্তি হইত তবে আবার ক্ষুধা হয় কেন? *যদি জল পানেই পিপামার 
শান্তি হইত শুবে আবার পিপাস+ পায় কেন? এনিত্য ক্ষুৎ পিপাসার শান্তি 
পিপাসার শান্তি কোথায়? আবার এ দেখ শিশু পুত্র ধুলায় পড়িয়া 
রহিয়য়াছে-_নিশ্চল নিপ্পন্দ;) মাতার স্তন আর মুখে করিতেছে না। হত ভাগিনী 
জননশর আর্তনাদ ও বিলাপ ধ্বনি এ শ্রবণ কর); এ দেখ তাহার স্তন হইতে 
দুপ্ধধারা ক্ষরিত হইতেছে; হে চতুর! বল, আর শিশু স্তম্ত পান করে নাকেন£ 
এখন স্তনের ছুধযেস্তনেই শুকাইবে। আবার তোমার এমন ম্ুজলা হৃফল! 
ম্দ্লয়জ শীতল শস্ত শ্তামলা ধরিত্রীর অঙ্কে হুঃখ দারিদ্য, রোগ শোক ও জরা 
মৃত্যুর গীতাতিনয় কেন? কে ইহা চাহে? যদিনব নারীর সেবার জন্যই 
ধরাস্যগি করিয়া থাক তবে এ তোমার কিরূপ সেবা তোমার যে চন্দ কৃষ্ধ্য 
আলোক দান করিতেছে তাহারাও সময়ে সময়ে রাছ প্রস্থ হইয়া নিস্প্রভ হইয়া 
পড়ে কেন? জলদ মালায় আবৃত হয় (কন? যে বায়ু জীবের জীবন 
যাহার প্রবাহ একটু শিখিপ হইলে প্রাণিগণ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্ত আকুল হইয়! 
পড়ে । যাহার আবাহনের জন্ত এখন তাল ধুস্ত হইতে তড়িত ব্যঙ্গনী পর্য্যন্ত 
নিয়োজিত করিতে হয় কিন্তু সময়ে এমন দিন আইলে যখন মানব বহু চেষ্টা 
করিয়াও আর তাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হর না, চিকি.সকগণ তাহার জীবনী 
শক্তি রক্ষার জন্ত কত প্রকার কৃত্রিম উপায়ে তাখার শরীরে প্রাণ বায়ুর আঙতি 
দান করিতে থাকে কিন্তু তখন তাহ' ভম্মবে ঘ্বৃতাছুত্তির স্তায় হইয়া যায়। কৈ? 
তোমার জীবনত' তখন জীবন বক্ষ করিতে পাবে না। ছে শঠ! বল এবপ 
হয় কেন? তুমি চতুর চুড়াম্মণি কিন্ত তোমার ভক্ত প্রেমিকও তোমা অপেক্ষা 
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কম চতুর নহে ;--যেইজ্জন কৃ ভজে মে বড় চতুর ৮ মে তোমার প্রেমঃপ 
উজ্জংল হীরক খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সামান্য এই কাচ খণ্ডে মুগ্ধ হু লা। 
তোমার এই অগ্থটনন্বটনপটিয়সী মায়াজাল মে অনামাসেই ছিন্ন কিয়া ফেলে। 
মে দেখার তুমি নি১,র, নিলয়, আর সে করুণার প্রতিশুর্তি, কাম ক্রোধাণি 
প্রবল রিপুর হস্তে ফেলিয়া, অবাধ্য ইন্দিয়গণের অদীনে রাবিধা আবার মোহিনী 
মানত্রে ভুলাইয়া একটা ক্ষুদাপপি ক্ষুদ্র জীবকে তুমি কত নাচানই নাচাহ তেছ, 
তাঁহাকে লইঘা কত বঙ্গই ক্রিতেছ মে তোমার এই মায়া শক্তির সহিত শক্তিতে 
পরিয়া উঠিবে কেন 'তাছার। পায় কশ্মুকল ভেগ করিতেছে” এই বলিয়!, 
তুমি নীরবে খাকিলেই বা চলিবে কেন নিয়, এসট কি দা হয় না 
কাকের উপর এ কামানের আওয়াজ কেন? তুমি যাহাদের হুর্দশ। দেখিয়া 
চুপ করি রৃভিশাছ তত পের জন্য ভক্ত প্রোমি-কর হদন্ন আকুল হইয়।ছে 
খে চুপ করিয়া বশির নাই মৃহাস্ত্র স্বভাব এই রা পামর, নিজ কাধ্য 
নাই তবু ফান তার ঘর |? জে লগত দানে দাপে নানুয। বিবশ বিষে অভি- 
ভুত মান্বগণতক ফা্ীধনী হুধা তোমার নামাযত পান করাইকেছে, কত সংগারা- 
সন্ত চিনকে তোমার উনি বরিয়। রঃ হছে, নিঠর! তুম দরাল লা সে 
দয়াল 2 ভক্ত দেরি, আরও দেখায় তুমি প্রচ্ছসে কামুক আর সে নিক্কাঁম 
প্রেমিক্ক ; বলত হুমি এই মাঘামর একুত বিষয় ভোগ করাইয়া লা নিকট 
হইতে তং্ণরিধন্তে অপ্রাক্তত চিন্ময় প্রেম গ্রতিবান চাহকি না! তোমার 
এ দানের সুলে স পুর্ণ সার্থ রহিয়াছে, ইহা তোমার কাঁচ শি কানের 
আঁকাঁতক্ষা ত0েমিক কিন্তু তাহাতেও পরুখ নহে । সে তোমার এই মায়ার 
দানে মুর হয নাং পিষত্র সম্পদ. পরী পুর, মান মঞ্সান স্কলই তেমার 
চরণে অর্পণ করিনা বলেঃ লাখ ইছা তোমারই বিষ; এহ লও তুমি ইহ।র 
কর্তা হই বোগ, আমি দাস, ইহ] দ্বারা তোমার গেব। করি তনে। আমর 
একটি নিজ মপন্তডি আছে তাছ। এহ দরিদের জ্দর ভাঙ্গারের অনুগ্রহ 
প্রেম, তুমি ইহ] বড় ভাপবান। এজন্য ইহ গুপধের নিভৃত কপ্পরে লুগ্জাইয়া 
বাখিগ্াছি আইস গ্রহণ কর এই বলিব সে প্রেমের মৃহিত তেমার চরুণে 
লুটাইয়] পরে। এখন দেখ দেধি কাহার প্রেম নিপার্থ; তোমার না 
প্রেমিকের? পত্রমিক তোমার দন্ত ব্ষিষ [নঙ্কগে সম্ভোগ না করিয়া তাহ! দারা 
তোমারই মেধা করে, উপরন্ত তাহার “নিজঘ্ সম্পত্তি" যে অমুশ্য গমন 
তাহা তোমার চরণে রি করিয়া কুতার্থ হয় এবং তোমার প্রীতি মাখনহ 
সে লে 
প্রকারে ক্রমাগত রঃ কী চাট ১ছ, ডঃ ই রা রিতে এপর্ব্যস্ত 
কহ তোমার কংধ্যে ব্যাঘ।ত করিতে পারিল না ভবিষ্যতে পারিবেশ না, এপধ্যস্ত 
তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিশ না ভবিষ্যতেও করিবে না। তুমি 
ইচ্ছানয় তোমার ইচ্ছাই পৃণ হইবে। ক্রমশ £--ঈগে।পীবলসভ'গোম্াডি। 
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নিতাধামগত পণ্ডিভপ্রবর 
দীম্নঙ্ক ক্াাল/তীশা জেক্াজ্তজক্ঞ্র । 





দ্রীশ্রীরাধারমণেজয়তি | 


ভক্তিত্গবত্তঃ দেব! ভক্তিঃ প্রেমন্গরূপিণী | 
ভরজবাঁনন্দরূপা। চ ভক্তি ক্তস্ত জীবনমূ ॥ 










১১শ বর্ষ । পৌষ ১৩১৯। ৫ম সংখ্যা । 


প্রার্থনা । 
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০. ০১২ ২৯ ১১১১৮ নিন রন 





“লাস্থ ধর্্বে ন বনু-নিচয়ে নৈব কাঁমোপভোগে 

য্তাব্যৎ তভবতু ভগবন্‌! পুর্্-কণ্মানুরূপং | 

এতত প্রাথ্যৎ মম বহুমতং জন্মজন্মাস্তরেহপি 

তব-পাদাস্তো-রুহযুগ-গতা দিশ্চলা ভক্তিরস্ত ॥” 

হে ভগবন্‌! ধর্থবে অথবা ধনাদি ভোগে আমার তেমন আস্থানাই, পরস্ত 

বামভোগেও সেরূপ কোন বাসন। নাই, তবে পুর্ব্ব পুর্ব জন্মের কর্মমবশতঃ যাহা 
হইবার হইয়াছে আর যাহ! হইবার হইবে, কিন্ত তোমার জরীপাদপদ্যে আমার 
এইটাই একাস্ত প্রার্থনীয়, এইটাই এৰাত্ত অভিলাষ অর্থাৎ ইহাই একমাত্র 
পাইবার ইচ্ছাষে, তৌমার রাতুল পদকমলে যেন সর্বদা নি“চলাভক্তি 'াকে; 
সংসারের শত বাধ। বিগ্বেতেও যেন তোমায় না ভুলি, জাগতীক কোন বিষজ়ে- 
তেই যেন অত্যাশক্ত নাহই, যেন ক্চোমার প্রদশিত পথে তোমার আদেশ মত 
চলিয়। জীবন ধন্য করিতে পাঁরি। 


১০৬ ভক্ত । [ ১১শ বর্ষ-€৫ম সংখ্যা । 





হে দীনতারণ ! তোমার দয়ার তোমার দীনজন্-বংসলতার জয় হউক। 
তোমার যে নিশ্বার্থ অতুলনীয় ভালবাসায় এই নিখিল বিশ্বব্রন্মাও্ 'নিছত চালিত 
গালিত হইতেছে, যে অনন্তশক্তি বলে ক্চি সামান্য কি বৃহৎ সকল কাধ্যই 
সুম্ম্পনন হইয়া যাইতেছে সেই ভলবাসার, সেই শক্তির অয় হউক। আনেক 
বলিয়াছি অনেক ভাঁবিরাছি এবং অনেক চাহিয়ছি আর বলিবার, ভ।বিবার বা 
চাহিবার কিছু নাই । যাহাছল ক্রমে ক্রমে সহল শুলিই হইয়াছে। এবার আমার 
একমাত্র চাহিবার বিষম “তোমাকে ভালবাসিবার শর্তি'? | 

আকুল প্রাণে এবার আমার এইটীই প্রার্থনা যে, আমাকে আবার তোমার 
ভাব ছাড়া করিয়া রাখিওন। ! সামান্য. বৃহৎ যতটুকু ধারণ। করিবার শক্তি দিয়'ছ, 
তদনুরূপ যেন তোমার সর্বব্য!পিতু ভাব অনুভব করিয়া! সরল প্রাণে তোমাকে 
ভালবামিতে পারি, সংম।রের অসার খুটি নাটি লইয়া যেন অর ভুলিধ1 না থাকি । 
তোমার স্ডী, তোমার দ্ীলা খেলা; তোমার ভালবাস! ভিন্ন মন যেন অন্য কিছু 
না ভাবে, অন্য কিছু না বোঝে বা অন্য কিছুকে না ভালবাসে । তুমি যে 
নিরন্তরই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান তাহা দর্শনে!পযোগী ভাব চক্ষু 
প্রদ্ধান কর, তোম!র বিশ্ববিমোহন ভূবনমোহন রূপ দর্শনে ভাবে বিভোর হইয়া 
যাই, তোমার শক্তি ভিন্ন কৌন কাধ্যেই যে কাহার কোনকূগ কর্তৃত্ব ২১৯, 
তাহ? বিশেষ ভাবে বুঝাইয়। দাও । জগত জীবন! সংসার, জীব, জগত, সমস্তই 
তুমি রক্ষা করিভেছ ও করিবে; তথাপি আমি এমনই মুর্খ এমনই বহির্মখ 
যে, তোমার সত্বী তোমার ভালবাস। ভুলিয়া তোমাতে নির্ভর করিতে না পারিয়া 
“আমি করি আমি বুঝি” ইত্যাদি অগ্তঃসার হীন অহংভাঁবে মন্ত্র হইয়া পদে 
পদ্দে কষ্ট ভোগ করিতেছি! সবগেল প্রো । গেল না "কর্তাসাজ।” 
গেল না “অহদ্ধার” গেল না "হদদ্বের মলিনতা” একটু ভারিয়া দেখিলেই 
তোমার কুপাক় বেশ অনুভব হয় যে আমাদের অভিমান নষ্ট করিবার জন্তই 
তুমি এইরূপ নানাখেলা খেপিতেছ, তথাপি ছুর্দমনীয় মন বোঝেনা | দত়্াময়! 
দ্য়াকর; তোমার দয়া ভিন্ন আমার আর কোন বল নাই, অহংভাবে যাহ! ভাবিতে 
যাই তাহা ভাবা হয় না, মাহা করিতে যাই তাহাকরা হয়না। আর ন! 
প্রতো! জীবনকাল গত প্রায়, আর পরীক্ষ' করিওনা, এই বার প্রাণে বলদাও 
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি সর্বাভূতেই যে .তুমি বিরাজমান তাহা দেখাইয়া 
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আমাকে কুতার্থ কর। যখন যাহা করাও যাহা তবাও যাহা দাও তাহাই যে 
আমার মঙ্গলের নিমিত্ত, তাহাই যে তোমার মঙ্গলময় লীল!র অঙ্গ, ইহ যেন 
বেশে বুঝিতে পারি। তোমার ভাপবাজা ভিন, কোন বস্থন্তেই যেন আমার মন 
না মজে। ভাপ হউক মন্দ হউক কোন কার্যেই যেন হৃদয়ে আগিত্ব রূপ কুসৎ- 
স্কারের দাগ নালাগে। প্রাণ ভরিয়া যেন তোমার ভালবামার জনন দিতে পারি, 
আম|য় তোমার ভাল বগ্সায় মাভাহযা রাখ । 
“(তোমার) ভালবাঁঘায্ব মাতায়ে দ্বাও ওহে হরি প্রেমময় 
আমি তোমার ভালব।সায় মগন হছয়। শীতল করিব হিয়ার ॥ 
কতমত ভাবের খেলা খেল আমর সনে 7 
তুমি থাকিযে আ'ড়াঁলে ডাক আয় আম ব'লে 
' আদিয়ে দেখ। না দাও আমায় ॥ 
এজীব্নে পাব্নাকি সদ দরশন ;-- 
তোনাপ্ দেখিতে দেখিতে লুকাও চকিতে 
ভ।দিতে ভাবিতে ছুঃখ হয়॥ 
আর আসিব লা খেলিবনা ফি লা দাও দেখ। )-- 
ওহে প্রাণম্থা দিয়ে দেখ। 
সুখে বাথ আমায় এই ধরায় ॥ 
মনের কথা বলব তোমার আছি আশ। করি ১ 
তোমায় নাদেখে নয়নে ত্রতিতাপ দছনে 
নিশি দিন দহে এ হৃদয় | 
দীন__জ্ীদাঃনশ চল শম্মী।] 





পতকীর পথ ন।। 


শপ 5 0.0 সপ 


পাপী তাপী উদ্ধারিত ওহে গৌরহরি! | আমি পাশী তাপত্রয়ে দিবস শর্দরী 
নিত্যধাম নবদ্ধীপে তব অবতার; শুড়িতেছি, কৃপানেত্রে চাহ একথার । 


০ ভক্তি, | ১১শ ব্্ষ- ৫ম সংখ্যা। 
চিটিনরটরিরারারিরিরি টার টির ক 
দেবের ছুলভ তব প্রেমীমৃত বারি, | শরণ লইনু পদে, দ্বয়া লা করিলে, 
বিলাইলে আচগ্ডালে য।চিয়। যচিয়া;) | আম! হ'তে দয়াময় নামটা তোমার 
কাদাইলে পণ্ড, পাখী ব'লে হরি হরি, ডুবিয়া যাইবে প্রভু কলগ্ক সলিলে। 
শিখা'লে জগতে ভক্তি লিজে আচরিয়া ॥ | দয়াময়! দয়া করি' দাও জুদে বল, 
মম সম পাপী তাপী কু এ মরতে, ৃ পৃরাও দীনের আশ, যেন মোর [চিত 
পাও নাই, পাবে নাই হে দীন্শরণ ! | নিয়ত চিন্তষ্ষে ছু?টী চরণ-কমূল, 
এ'পাপীরে উদ্ধারিয়ে পাপ-সিন্ধু হ'তে, | শ্রীনাম লইতে অঙ্গ হয় পুলকিত । 





নামের গৌরব তব করহ বন্ধণ। তা'হলে বুঝিব তুমি হে শচীনন্দন ! 
বিষম আলায় প্রাণ জলে অনিবার, : দষার ঠাকুর বটে পাতকী শরণ ॥ 


দীন--শশিউূষণ সরকার। 





নিতাধাম গত, 
পৃগ্ত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘথ বেদস্তরত্ব | 
( জীবনশ-গ্রাসঙ্গ ) 
[ চিত্র পুস্তকের প্রথমে দ্রব্য ] 
( পুর্ব প্রকাশিতে পর ) 


জ্রীমদ্ভাগবত গ্রচার । 

বেদান্ত শান্তর অধ্যয়ন করিয়া, আয, পাতগ্রন গুভৃতি দর্শন শাস্রে কতবিদ্য 
হইয়া, দীনবন্ধু শ্রীমন্তাগবতের প্রচারে এই ভাবে মন নিবেশ করিলেন । 
্রীগ্রস্থতো৷ পুর্ধে অনেকবার প্রচারিত হইয়াছেন, তবে আবার এ উদ্যোগ কেন, 
একথা কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু ব্রা্দণ সন্তান, পণিত ও অধ্যাপক 
দিগের) শাস্ত্র পঠন-পাঠন ও প্রচার নৈমিত্তিক ক্রিয়।র একটি অঙ্গ বিশেষ । যিনি 
যতটুকু পারেন, যেমন অধিকার; তদনুযায়ী শাক্লালোচনায় নিযুক্ত থাকা একাস্ত 
কর্তব্য। জীব, ভান্তজীব, মোহাচ্ছন্ন জীব, সংসারের ঘোর অগ্চকারময় গিচ্ছিল 
পথে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের কর্ণে দিবানিশি নাম কীর্ভল করিলে, প্রতিমুহ্র্তে 
তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থ! স্মরণ করাইয়া, দিলে, জগতে এই দেহ নৃখর, ইহার 
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সুখ খুঁজিতে গিঞা ছুঃখের জালা বহন করিবার প্রয়োজন নাই, বার বার বলিতে 
থাকিলে যদি তাহাদের সংমতি হয়, যদ্দি তাহাদের মন হুপখে পরিচালিত হয়। 
তাহা হইলে, জীব ধন্য হইবে, জীব চরিতার্থ হইবে, সে কি, এই বিশ্বের সহিত 
তাহার কি সম্বন্ধ, সে ও এই বিশ্ব কোথা হইতে উৎপত্তি হইল, কাহার দ্বারা 
পরিচালিত হইতেছে, তিনি কে, তাহা জানিতে পারিবে, জানিতে পারিলে আনন্দের 
আশ্বাদ পাইবে, আর আনন্দের আঁম্বাদ পাইলে ভগবং লীলামৃত পনে মত্ত হইয়! 
যাইবে। হা 

জীবকে দেই তত্ব বুঝাইবার জন্য, ব্দোন্তের সেই প্রথম তত্র, 
'জন্মাদ্যস্য যতো" মন্্ বিস্তার করিয়া, জীবের সুথ বোধ্য করিবার জন্য, 
শ্রীব্যাসদেব শ্রীমভাগবত রচনা , করিলেন । অতএব শ্রীভাগবহ “কেবগ 
শাউ শুড়ীর” পু্গিত গ্রন্থ নহে। যে ব্যাসদেব বেদ অংগ্রহ করিলেন, 
বেদার্থ বৃংহণ করিলেন, তিনি কি এমনই অল্পবুদ্ধির লোক ছিলেন যে, 
কতকগুলা কাল্পনিক উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া, তাহাই শ্রীকফ্ণর লীলা রূপে 
বর্ণনা করিলেন? আর আজ কাল্‌ কার, বাম শ্যামা, ছু'পাত বেদান্ত উষ্টাইয়। 
এত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন যে শ্রীমন্তাগব্তকে সামান্য গ্রন্থ বলিরা উপেক্ষা 
করিতে চায়? আবার বাবুর দলে কেহ কেহ শীভাগবতকে একখান! পুরাণ মাত্র 
বলিয়া অবজ্ঞা করিয়। বেদান্ত স্বত্রের আলোচন করেন। কিন্তু এই সকল জীব 
যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহ! সাধক মাত্রেই, ভক্ত মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পুরাণ গুলি 
প্ীজাখুরী” গলপ নহে; সকল পুরাণের শ্রেষ্ট শ্রীমন্তগবত কালসনিক উপাখ্যানে 
পরিপূর্ণ নহে । “পুরুণাৎ পুরাণমৃ" অর্থাৎ পুরাণের ছারা বেদের অর্থ পুরৰ 
হয় বলিফ্াই, ইহাদিগের নাম পুরাণ হইয়াছে । এই জন্যই, আীমভ্াগবত 
পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিকীত্তিত হইয়া! থাকে । এতভিন্ন, বৃন্দারণ্যবামী পরম 
ভাগবত শ্রীস্রীজীৰ গোথা মী, জীবের হিতার্থে বিকত-বুদ্ধি-পরায়ণ কলির জীবের 
সংশগ ভর্জনার্থ, শ্রীট-সন্দর্ভ গ্রন্থে) শ্রীমন্ভাগবত যে বেদান্ত-থত্র সমুহের 
অপূর্ব ও অতুলনীয় ভাব-বিশেষ, তাহা হুবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবার শ্রীমদ্তাগব্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে জাগা যায়, পরম কাঁরুণিক দেবর্ধি 
নারদ শ্রীব্যাসদেবকে উপদেশচ্ছলে , বলেন, শ্ীভগবানের লীলা বর্ণনই 
ধন্দদোপদেশের প্রধানতম কাধ্য। শ্ীভগবান্‌ প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া জীবের 
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হিতার্থ যে কিছু কাধ্য রুরেন তাহাই লীলা। তাহার প্রপণঞ্চে প্রকটনই লীলা। 
এমন কি তিনি অব্যক্ত প্রক্কতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া যখন সৃষ্ঠ্য।দি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হয়েন, তাহাও তাহার প্রাপঞ্চিক লীগা। ইহাতে ও আমরা তাহার শঞ্চির খেল! 
_বহির্! শির স্বুর্তি অনুভব করিঘা থাকি । তাই শ্রুতি বলিয়াছেন £--- 
পতত্ত্ষ্টা তদেবানু প্রবিশ ২ 
অর্থাৎ প্রীভগবান্‌ জগত স্থষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। তুতরাৎ এই 
প্রপঞ্চে তিনি সতরূপে প্রতিচিত। বেদান্ত বলেন সেই পরম তত্ব__- 
প্»চ্চিদা নন্দ"? 
অর্থাৎ তিনি সৎ চিৎ ও. আনন্দ । তিনি সর্ক্রই আছেন, তিনি জ্ঞান ও 
আনন্দ। তিনি যখন এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টি এক পরম তত্ব তখন সন্ত্রই 
তাহার সত্তা, চিতি ও আনন্দত্ব বিরাজমান । এমন] কি একটি পরমাণুতে ৪ 
তাহার সচ্চিদানন্দত্‌ বিরাজমান জড় বন্ততেও তাহার চিতি শক্তি ও হ্নাদিনী 
শক্তির অস্তিত্ব অবশ্ঠই ্বীকার্ধা, অথবা যাহাকে লোকে জড়বন্ত বলে তাহাঁও 
সেই নিখিল চিদানন্দেরই মুন্তিমাত্র। তাই শ্রীচণ্ডীতে লিখিত হইয়াছে ৫-. 
্যাদেবী সর্বভুতেষু চিতিরূগেণ সংস্থিতা।” 
স্থুলদশর। প্রাকৃতিক জগতের অভিব্যক্তি মাত্র দেখিয়া থাকে। কিন্তু ইহ; 
ঘে হুক্মতমা নিত্যা ভাগবতী শক্তিরই মুর্তি সে ধারণ। তাহ'দের হয় ন1। 
ইহাই নম অজ্ঞান বা অবিদ্য। 
পুজ্/পাদ শ্রীবপ গোষামিপাদ. লিখিয়াঁছেন-__- 
“প্রকট প্রকটভেদে লীলাচ দ্বিবিধামতা ॥ 
অর্থাৎ প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা ধিবিধ। শ্রীভগবানের নর.লীল' 
সন্বঙ্গেই শাস্ত্রে যেমন বর্ণনা আছে, আবার তাহার জড়ীয় অভিব্যক্তির বর্ণনা শাস্ত্রে 
দ্রেখিতে পাওয়া যায়। বেদে, দর্শন শাস্ত্রে ও বিস্তৃতভাবে শ্রীম্তাগ্রবতে শ্ীভগবৎ- 
শক্তির এই লীলা! যথেষ্টরূপে বর্ণিত আছে? এই লীলার আলোচন৷ করিলেই 
ভগবংণজির অস্তিত্ব অনুভ্ভব করা যাইতে পারে। 
জড়ীয় বিজ্ঞান, শক্তিতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এখনও প্রকুত তথ্যে 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন শক্কিতত্ব, তাগবতী 
শক্তিকে মূলশক্তি ও সর্ববশক্তির উত্স বণিয়! বুঝিতে পা্সিবে, তখন -শ্তিজন্ের 
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কোনরূপ তর্কেই বিজ্দান শান্মের মীমাংসাহীনতা পরিলক্ষিত হইবে না 


জড়বিজ্ঞান যতই ইঙ্ষভাঁবে শক্তিতত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেস্ছে, ততই একটা! 
বিশেষ জ্ঞানের অ.লোকরেখা বিচ্ঞানব্দিগণের চিত্তরত্তি ও বিচার শক্তিকে 
উদ্ধ'দিকে উন্নীত করিয়া শ্রীভগবানের প্র1পঞ্চিক লীলার তন্ব গ্রাপর্শন করিয়া 
দিতেছে । 

জগংশক্তি শ্রীভগবানের দ্ীলারই পরিচয় । লীলা! কেবল শঞ্তিরই ক্রীড়া । 
জ্রীভগবান্‌ যখন নররপে প্রপঞ্চে গ্রকটিত হরেন তখনও আমরা তাহার শতির 
লীলা দেখিতে পাই । কেহ বা বহিরঙ্গা শক্তির আলোচন! করিয়া নিবৃত্ত হয়েন, 
কেহবা তাহার চিংশক্তির আলোচনা করিয়াই পরিতপ্ত রহেন! আবার কেহবা 
আরও দূরে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে ভগবং কৃপায় ভ্আাহার সচ্চিদানন্গ- 
ঘনমূর্তি সন্দর্শনে কৃতার্থ হয়েন। ইহার উপরে কোন কোন সিদ্ধ প্রেমিক 
প্রীভগবানের আনন্দলীল। রসাস্ু ভবের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

ফলকথা এই যে, স্থুল সুক্মাভেদে শ্ীভগবানের যত লীলা শান্ে বর্ধিত 
হইয়াছে প্রত্যেক লীলার অন্তরে ভাগবন্তী শক্তির প্রভাব বিদ্যমান । বৈজ্ঞানিক 
ও দাশনিক, এই শক্তির অবপ্$4 উন্মোচন করিয়া দিয়া তাহার শ্দরূপ সন্দর্শনে 
চর লালায়িত। লীলার অগ্তরালে যে মহিয়মী শক্তি বিদ্যমান থাকিয়া লীলারম 
বিস্তার করেন, তাহার অনুতব লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এতাদৃশ সাধক পুর্ুষগণ 
কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না ॥ তাই, ব্যাসদেব বেদ-বিভাগ, বেদান্ত 
শ্ত্র সংগ্রহের পর, আবার শ্রীমত্তাগধতের রটনা করিলেন । শ্রীভাগবত 
শ্রীভগবানের হুলািনী শক্তিবর্গের সহিত শীলারস বিস্তারের ইতিহাস ও দর্শন 
বিজ্ঞান। সক্ষম চিত্বাশীল প্রেমিকভক্ত পঞ্চিতগণ এই গ্রন্থে গোপীশক্তির 
প্রভাব অনুভব করিয়া ধাকেন। এইজন্য বলা হইয়াছে, "বদ্যাবতাঁৎ ভাগবতে 
পরীক্ষ1।” | ্‌ ূ 

এই হ্লাদিনী শক্তির লীলাতত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রেমিক ভক্তগণ যে 
সকল চিত্র এই স্ুল জগতের সঙ্গ বুদ্ধি জনগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তাহ! তাহাদের কপার পরিচায়ক । কিন্ত স্থুলবুনত্ধিজনগণ ভাহ! অপর 
স্কাবে খুবিয়] লয় | দয়াময় খষিগণ এইজন্ দর্শনিক তত্বের আলোচনা দ্বারা 
ছুলাদিনী গক্ির লীশ্গবিলাঙ্গের আ্জাস বুঝাইতে সময়ে সময়ে সচেষ্ট হয়েন। 
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ভক্ত-সমাঁজ দেই সকল তত্বের মর্ম পরিগ্রহ ও প্রচার করিতে পারিলে মানব 
সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব কিয়া দীনবন্ধু 
শ্ীমস্তাগবত গ্রন্থ প্রচারে উদ্যোশী হইয়াছিলেন। এবং স্থুল বুদ্ধি লোকেরাও 
যাহাতে লীল। কাহিনীর হ্ৃক্ষ দার্শনিকতত্ব সকল বুঝিতে পারে, এবছ বুঝিয়। 
আপন জীবন ধন্য ও পবিত্র করিতে পারে, সেই রূপ করিয়া সরল টীকা ও 
“নুখবোধিনী নারী” সরল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন | 

শাক্তসাধকগণ মহাশক্তিকে “ঘোরা করালবেদন! ও স্বন্ৃদ্বয় গলদ্রুক্রধারাভি্‌ 
স্কুরিতাননা” রূপে উপাসন1 করেন, সময়ে সমন্ধে মহাশক্তির এইরূপ লীলা বান্স- 
বিকই প্রত্যক্ষ হয়--মহামারীন্তে মহাশক্তির এইরূপ লীলাই দুষ্ট হয়1 কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে, মহাশক্তি জগতের অশেষ কৃল্য/ণমযী__হতরাৎ ভীষপা হইয্নাও 
হধামধুরা। তাহার আগন্দময় মাধুধ্যই বৈষ্ণব দার্শলিকগণের চরম সাধনার বিষয়। 
বৈষ্ণব দ্শনিকগণ অনস্ত শক্তিমষের প্রত্যেক শক্তিহ স্বীকার করেন, প্রত্যেক 
শক্তির প্রয়োজনীবতাই তাহাদের স্বীকাধ্য ও গ্রাহ্য | কিন্তু বিশ্ববিপ্রাবিনী, বিশ্ব 
আপ্যায়নী, বিশ্বাহ্লাদিনী, হৃলাদিনী শক্তি বা আনন্দশক্তি আনন্দময়ের নিত্য- 
শবরূপশক্তি রলিয়া বৈঝুব দার্শলিকগণের সিদ্ধান্ত । এবং ইহাই বেদাগ্তের চরম 
সিদ্ধান্ত । শ্রীভাগবতের রাসলীলা এই বিশুদ্ধাহলা্ষিনী শক্তিবর্গেরই, 
আনন্দলীল1। রাসনৃত্যই আনন্দের আদি নৃত্য! এই বিশ্বের প্রত আনন্দ 
নৃত্য উহারই ক্ষীণ আতাস। আনন্দে বাস্তবিকই মানুষের হয় নাচিয়! উঠে, 
তরুলতা পুলকিত হয়, অচেতন পরমাণখুতে স্পন্দন অনুভূত হয়! বাসের আনন্দ- 
গ্গীতি বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে সঞ্চারিত। 

মানুষ সেই আনন্দের অধিকারী, সেই আনন্দ বসান্নাদন করিবার জন্তই 
তাহার জন্ম লাভ হইরাছে। সেই আনন্দের অংশ-কণা তাহার প্রাণে 
রহিয়াছে বলিয়াই তো সুখের তৃষ্ণ| জাগিষা উঠে । কিন্তু সে মোহ বশত£ কিসে 
সখ তাহ। ন1 বুঝিয়, সুখ ভ্রমে, দৃংখকে আবাহন করিতেছে আর তৃষ্ণার জালায় 
অস্থির হই বেড়াইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র তাহার সেই ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়! 
দেয় । প্রাণের পিপাস! মিটাইয়া দেয় বিশ্বের সকল পদার্থে যে আনন্দ ময়ের 
আনন্দ লীলা বিকাঁশিত রহিয়াছে, তাহ! দেখাইয়া দেয়, সেই আনন্দ তরঙ্গ মধ্যে 
তাহ!র প্রাথকে আকর্ষণ করে। তখন নব-নীরদ শেখিলে ভাহার শ্রীকৃষং ন্মর্ণ 
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হয়। নব কুদ্ুম-কান্তি দেখিলে সেই রাঁতুলচরণের কথা মনে পড়ে,পাধীর গালে 
শ্যাম বাশরীর ঝঞ্কার শুনিতে পায়। শিশুর হাসিতে, নিহত নিকুপ্জোর বিমল ছবি 
দেখিতে পায়। আ্রীমীগবত অনুসারে এই ভাবে কি করিলে, জগৎ 
মধুময় বপিতা মনে হয়, আর সেই পরম সধ্য-- 
“আনন্দান্ধেবর খলিযানি 'ভুতানি জায়ন্তে” 
ত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভভাগবতের লীপা বর্শনারর এমনই চমতকার আকর্ষণ, 
এত তেজঃ, এমনই অগ্রতিছত প্রভাব ! 
দীনবন্ধু, এইভাবে ইমগ্াগবত শ্রচার করিতে উদ্যত হইয়া, জনল- 
সাধারণকে যে বিনীত বিবেদন করিয়াছিলেন, তারা এই স্থানে উদ্ধত করিয়া 
দ্বিলায। আশবরি) হিন্দু-সন্ নি এই ্উন্তি হি এক বিশেষ ভাবে অন্নবাধন 
করিবেন। তিন লিখি ছিলেন “আমরা চাই শান্তি, চাই সুখ, চাই নিরাপদ 
ভাব, উভগবানের অসীম দলে যাহাতে নেই ভিসা |, চিরমুখ, ও চির 
সম্পদ পাইতে পারি তেমন জীবন, তেমন শতীর তেমন ইন্দিয় এমন কি তেমন 
বুদ্ধি বিদ্যাও অনেকে পাইযুহি, অথচ শান্তি নাই, সখ কাহাকে বলে তাহাও 
বোধ হয় ৬ নলা, ইহার কারণ (ক কারণ কেবল মছুপদেষ্টার ও সদালোচনার 
অভাব! আব করুণ নিজেদের শলমতা ৪ ইচ্ছা করিয়া অস্দালাপ ও অং 
সঙ্গ করা। আমরা অনেকেই জালিন। থে, আগার নিত ও স্সীপুক্তষ মিলনাদি 
কএকটি সাধারণ কম্ম ভিন মাযের আর কিছু ক9ব্য আছে। অথচ নিরম্থর 
প্রত্যক করিতেছি ষে, & আহার নিদাদি আমারও যেখন আছে ঈদ কু পণ্ড 
পক্ষীরও তেমন আছে। বহু শাস্ছে পরিপক জ্ঞানশাল ব্ভ বছ মহাত্মা মানব" 
ভীবনকে যে এত শ্রশৎংসা এত আদর ও এত শ্রেটতব দাল করিয়াছেন কি জন্য 
তাহ। ভাবিন! বা ভাবিশার হুযোগও হয় না। তাই অনেকের মুখে স্পন্ঠই শুনিতে 
পাই যে “এক প্রকারে পিন চনিয়া গেলেই হইল” । হার়। হায়। বড়ই ছুঃখ হয় যে 
এমন একট] গ্রার্থনীয় সর্লাশেট মনুষ্য জীন সাধারণ পশুর সহিত তুলনায়ও 
যেন তুচ্ছ; কারণ আহ!র নিদরাদ্ি সাধ'রণ কর্ধু গুলিতে পশুরা স্বাধীন আম্রা 
সে ব্ষস্েও নান[ প্রকারে পরাপশন, কারণ তাহাদের আহার নিদ্রার জগত তাহার 
নিরন্তর তাবেনা বা কৌন প্রকার 'ড়লরের অপেক্ষা করে না, যাহা পায় 
তাহাতেই পরমানন্দে দিনপাত করে। অংমরা যে কোন রকমে দিনপাঁত করিতেও 
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দিধারাত্র খাটিয়া খাটিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া ব্যাকুল হই ; স্থৃতরাৎ ভাবিতে হইবে 
আমরা শ্রেষ্ঠ কিসে? 
পাঠক পাঠিকাঁগণ। সত্য জত্যই কি আমরা পশু পক্ষীর হেয়» সঙ) 
সত্যই কি আমাদের জীবন পশু পক্ষী অপেক্ষা দুঃখের 1 আর সত্য সত্যই 
কি আমাদের জীবনের কাধ্য কোনরকমে দিনপাত করা? না, তাহা নু! 
আমর! শান্তি হখ ও হুস্থতা অবলম্ষনে যাহাতে পরমানন্দ পাইতে পারি তাহাই 
আমাদের চির প্রার্থনীয়, সর্দদদা কিসে সুখে থাকিতে পারি, কিদে আমাদের 
প্রাণ হইতে হতাশা ছুর্াশা ও দুশ্চিন্তা বিদুরিত হয় তাহার জন্য সর্বশান্ত্রসার- 
ভূত শ্ীভাগবত কি বলিতেছেন গুনুন-_. 
| অেত্হুন্ুকম্পাং মমীক্ষ্যমাণঃ 
ভুপ্তান এবাত্বকুতং বিপাকৎ 
হুদৃবাগ বপুভিবিদধন্রমস্তে 
পীবেত যোমুক্তিপদে স দায়ন্তাক্‌ 
হে ভগবন। যেব্যক্তি হ্ুখ ও ছুঃখকে আপন সঞ্চিত কর্ের পরিণা্ 
বুঝিয়া প্র কর্ম ফলরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে 
নমস্কার করত, কবে তোমার কুপা হইবে এই প্রত্যাশা করির! জীবনধারণ করে, 
তোমার ভাবের অমুতরস পাইয়া! জীবন্স,ক্তি ধনে ধনী হইবার সেই ব্যক্তিই 
প্রকৃত অধিকারী । | 
শান্জালোচন! করিয়! ভাবরত্বাকর ভাগবত শাসন হইতে এই অমুত বাণীর 
অনুসরণ করুন অভিমান শুন্য হইর1 যখন যাহা লাভ হুর তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়) 
কোন বিষয়ে কামনা ন1 কাঁরয়া কেবল ঈশ্বর কপাই কামনী করিয়। অকপট ভাবে 
পরমেশখ্বরে মন প্রাপ অর্পণ করত অক্রোধ পরমা'নন্দ স্বভাবে চলি যান, সংসার 
শখের হইবে, প্রত্যেক কার্যে লীলাময়ের লীলার অনুভব পাইবেন, মনুষ্য 
জীবনের শ্রে্ঠতা যে ধর্ম লইয়া! সেই পরমধর্থ ভগবদ্‌ ভাব লাভ হইবে, কোন 
অশান্তি কোন বিক্ষেপ ও কোন ভাবনা থাকিবে না, ভাবন] রহিত হইয়া সর্বদা 
অক্রোধ পরমান্দ ও অভিমান শুন্য হইস্জা থাকাই পবিত্র জীবন। পবিত্র জীবন, 
লাভ ন] হইলে মানুব হওয়া যান, মানুষ না হইলে পরমেশ্বরের প্রেমের মাধুরধ্য 
আহাদন করা হয়ন!। বাহার পবিত্র জীবন লাত হইয়াছে সেই ব/ক্তি_- 
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কায়েনবাচা মনসেব্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্য।জবনাবানুস্থতন্বভাবাহ । 
করো তি যদ্যং, সকলং পরস্মৈ নারারণায্মতি সমর্সয়েৎ তৎ ॥ 

শরীর দ্বারা, বাক্য ছারা, মন দ্বারা, ইক্্িঘ্র দ্বার], এবং স্বভাব বশতঃ যাহা যাহা! 
করে সকলই নারার়ণকে অর্পণ করে, অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ হইলে যখন যাহা 
যাহা করে সকলই ভগবুং ইচ্ছাস্র হইতেছে ভাবিয়া, সকলই শ্রীভগবানে সমর্পন 
করে, কোন কাঁধ্যেই আপন কর্তৃত্ব বাখেন। যাহারা কর্তৃত্বাভিযান্‌ শুন্য হইপা 
সংসারে ভগবদূ ভাবে থাকেন তাহারাই পবিত্র, তাহারাই যথার্থ মানুষ, 
তাহারাই আদর্শ পুরুষ । পবিভ্রজীবন প্রাপ্রু নবুনারীর ব্যবহার অতি হুখময়, 
কিছুতেই ব্যাকুল হধনা। হুখেতে বিহ্বল হয়না, আর ছ্£খেতে অতিশত্ষ সিয়মান 
থাকেনা, সর্বদাই পরমেশ্বরের ভাকেথাকার জন্য যখন যাহ] হয় তাহাতেই 
পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তাহাদের প্রাণে বিশ্বপ্রেমের উদয় হয়, তাহারা সামান) 
প্রাণি মাত্রেই প্রেমময়ের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন। এই পবিত্র জীবন 
প্রাপ্ত নরনারী দেব তুল্য, এইভাবে দেব তুল্য হইয়া চিরশ্ন্তি ও ইহপরকাঁল 
সুখময় করিতে হইলে সব্গ্রন্থ পাঠ ও সাধনতত্ের আলোচনা একান্ত আবশ্যক” 
দীনবন্থু এই আবশ্যকতা স্বয়ৎ যেমন বুঝিয়া ছিলেন তংসহ শ্রীভগবানের 
উপর নির্ভর করিযা, প্রীমদ্ভগবতের প্রচারে ত্রতী হইয়া ছিলেন। ভগবান, 
তাহার সে সদনুষ্ঠান্‌ পূর্ণ করিলেন খণ্ডে খণ্ডে, শ্রীমস্তাগব্ত প্রকাঁশ হইতে 
লাগিল। 

সহায্মহীন, ধনহীন দরিদ্র ব্রাঁঙ্গণ সন্তান, কিরূপে কেবল প্রীভগবানের উপর 
নির্ভর করিয়া এই বিরাট অনুষ্ঠানে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত 
হইবে। এইরূপে যেদিন শ্রীমভ্ভাগবত ছাদশ শ্বদ্ধ সম্পূর্ণরপে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইল, সে দিন দীনবন্ধুর কি আনন্দের (দন | সে দিনে তাহার 
মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা সন ১৩১৪আলের ভক্তি পত্রিকার 
পৌষ গ্নংখ্যায়্ তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন । এখানে তাহারই কয়েকটি কথ! 
উদ্ধৃত করিলাম. - 

“সদ্দিচ্ছার পুর্ণকারী জ্রীভগবান--এই সত্যটির "প্রমাণ পাইয়া ধন্ত হইলাম। 
নুদপর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পর, আমাপ্ব সাধনার ধন শ্রীমন্তাগবত সরলটাকা ও 
বঙ্গানুবাদের" সহিত সম্পূর্ণ হইজেন। আমি দরিজ্র এবং সহায়হীন হইয়াও আশার 


১১৬ ভক্তি | [ ১১শ বর্ম সংখ্যা । 
টিসি ১১১১১ 
ঘুশিণ আলোক লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধির মহাপথে যে সত্যবলে পদার্পন করিয়াছিলাম, 


পগর পর্বত লচ্ঘণের হ্যায় অংমার পক্ষে যাহা স পূর্ণ অসম্ভব, সদিচ্ছার পূর্ণকারী 
শ্রীভগবান, ধাহার করুণা গর্ভ এই অভখ্ুবণী কধচের ন্যায় হদয়ে ধারণ 
পুর্ববক বিদ্ব, বাধ! তুচ্ছ করিয়া, কর্তব্য বোধে কাধ্য করিতেছিলাম, সেই বাগ 
কল্পতরু শ্ীভগবানের কুপায় তাহার সফলতা লাভ করিলাম । সেই জন্যই 
আজ আবেগপূর্ণ প্রাণে উদ্চকঠে, বন্ধু বান্ধবগণকে জানাইঞ্ডেছি ষে-- 
“সদ্রিচ্ছার্‌ পুর্ণকাঁরী শ্রীভগবান্‌” 

সাংসারিক ব্যাপারে থাকিয়াও অহল্গিশী সাংমারিক সর্বব্ষয় হইতে 
একরকম প্রত্যাকত হইপ্লাই এই দ্বাদশবর্ষ কাল যে আসক্তি যে জোত ভাগবত 
সাধনাভিমুখে নিরভর প্রব।ছিত হইতেছিন, শ্রীভগবহ কপার এক্ষণে শ্রীএস 
সঙ্গলন কার্ধ্য সম্পূর্ণ হওয়ায় সেই স্রোত সংখুক্ হইয়া জ্দ্র এক অভ্ঠুত পুত 
আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গাগিত হইয়াছে। ভুতরাৎ সেই তরঙ্গোচ্ছ'গ ভক্ত জয়ে 

খন্তাঁমিত বরিয়। ভদর্কনির্ভরাতীর যে অসন্তবন্ত সপ্ভব হয় এই সঙ্গ ঘছ 
ভক্ত নরন[রীর ছ্রধয়ে বপন করিবার শ্ত্যাশায়, সঙ্জ প্রত্যক্ষিত এই অমূল্য 
সত্যের দ্বারা "ভক্তির" কোমলাঙ্গ অলঙ্কুত করিলাম ।» 

“প্রিয় পাঠকগণ ! আপনারা যে যে ভাবের সংসারী বা সাধক 
হউন ন। কেন, সদিচ্ছার পুর্ণকারী শ্রীভগবান্‌ এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
কার্য করিবেন। মানুষ আত্মভিমানে মনত থাকিয়া, “আমি করি” ভাবিয় 
কাঁধা করিয়াও ফল পায়না এবং নান! প্রকার বাধ! বিপত্তিতে অভিভ্রত হয়। 
ভগবদিত্রতা রূপ নিয়াপদ শান্তিপ্রদ বাঞ্রিত ফলপ্রদ তাঁব অবলম্বন করিতে 
পারিলে আর কোনরূপ অশাগ্ি থাকেন। | যাহারা একব!রও ভগবমির্ভরতা 
কূপ অমুত সাগরে অবগাহন করিয়াছেন তাহারা চির ভীবনে, আর কখনও 
সে সুখময় ভাব ভুলিতে পারেন না। অকলে শ্রীভগবানে্র প্রতি নির্ভর 
করিয়া কাধ্য করুন এবং আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন এ নির্ভরতা ছুটিয়া 
না যায়; প্রতি কার্যে, প্রতি মুহূর্তেই যেন অর্ধশক্কিমান্‌ শ্রীভগবানের 


নিরতিশর় দয়ার পরিচয় পাইয়া আনন্দে থাকিতে গারি। 
(ক্রমশ) শ্রীঅনদ] প্রসাদ চট্রোপাধ্যায়। 


বিনে 
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অনুতাপ 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতে ঘাত প্রতি খাতে 
পাপ পুণ্যে পরিচয়। 
অঙ্গান] অশ্রুত যৌন অনা 
হুখ ছুঃখে পরিণন। 
দৈব দুর্িপাকে অদৃষ্ঠ ফলকে 
মানব জন্ম লেখা । 
দাগ! বুক মাঝে রাত দিন বাজে 
[তনায় ঠেকে শেখা | 
কেন বা আইনু [জইন্ু বেণু 
সংসার কাননে হায়। 
না| মিলিল ধন জলে গেল মূন 
নয়ন ভাসিয়ুা! যায়। 
ংসার কারাতে চির দ্ধ চিভে 
রুদ্ধ বিহুন্ম মত। 
বন্ধ আছি সদ! বাসনা, কামদা 
কাটে বৃশ্চিক শত। 
কিসের লাগিয়া যতন করিয়া 
বাধিন্থ সোণার খর | 
কার তরে বহি বিযময় অহি 
দ্গধ পরাণ পর। 
কি হুধ পাইনু বালুকার রেনু 
নদী তীরে বমি গণ্রি। 
ভ্রান্ত উপদেশ তীব্র উপহাস 


সকলের মুখে শুনি 
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টতুবা রমণী ঠক শিরোমণি 
পুত্র কন্য। বন্ধু জন। | 

হুথের পিয়ারী এ কি ঝকৃমারি 
না মিলিল প্রাণ ধন। 

কোথায় বা যাই কি ক'রে জুড়াই 
পিয়াসে দগধ প্রাণ। 

যুক্ত করে যাচি যথা অন্তিরুচি 
বলি দাও অভিমান। 

চাহিন! সম্পদ সম্ক,ল বিপদ 
পাশরিব ভব মায়া । 

কন্দরে বমিয়। হৃদি তিরপিয়। 
ত্যজিব এমর কায়া। 

দাও পদতরি ওহে গৌর হত্রি 
লয়ে চল নিজ ধাম। 

হুও হে প্রকাশ কহে হরিদাস 


হই যেন পুর্ণ কাম। 
শ্রীহরিদীস গৌন্সামী ।' 


ব্রন্ধগোপাল বেশ । 


(রাজসাহী বৈষ ব সমিতিতে পঠিত |) 


৮০%০ 
কপ আশ 
৪৬৪ 


শ্বর্াপীড়াভিরামং মুগমদ্রততিলকৎ কুওুলাক্রাস্তগণ্ডধ। 
কণ্তীক্ষৎ কম্দুকণং শ্মিতহভগমুখং শ্বাধরেন্যন্ত বেণুং ॥ 
শ্যাম শাস্তৎ ব্রিভঙ্গং রৰিকরবসনৎ তুষণৎ বৈজযুস্ত্যা। 
বন্দে বৃন্দীবনস্থং যুবতী শতবৃতং ্রচ্মগোপালবেশং 0" 
কি আশ্চর্য! যিনি পরৰ্রদ্ষ, তিনি কি না গোয়ালার ঘরে যাইয়। গোপাল 
হইয়। বগসিয়াছেন। গোপালনই তাহার কার্ধ্য হইন়াছে । ব্রজের বনে বনে 
কঠিন কম্কর ও কুশান্ত রের যধ্যে ছাটিয়! হটিয়। এখন ভাহাকে গ্রোচারখ করিতে 
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হয়] নন্দের বাধা মাধায় করিয়া বহতে হয়। একদিন শ্বপ্রে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া ছিপাম--“ঠাকুন্! তুমি সন্ান্ত জ্ঞানী দিগেখী কত বড় কি একটা 
ছিলে, কিসের দুঃখে গোয়ালাদের ঘরে জাত হারাতে আসিলে ?” তিনি 
বলিয়া ছিলেন “তুই বুঝ বিকি1 আমি গব্য রস টুকুর লোভ ছাড়িতে পারি না! 
একটু ছুগ্ধের অন্য আমি পাগল। চির দিনই আমার দুধের নাড়ী, তাহাতে 
আবার শুক জ্ঞানীদের সঙ্গে মিশে মিশে একেবারে শুকৃন কাটখানা হ'য়ে শিষ্বেছি, 
তাই শুদ্ধ গো-রসটুকুর জন্য আমার গোপের ঘরে জাত দেওয়া” আমি 
ভাবিলাম তাইতে। তিনি রসস্ব্ূপ রসময়, রমিক শেখর তাহার ছুধের নাড়ীই ত 
বটে? আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলায “বেশ জাত দিলে দিলে তাদের বাধা 
বইতে গেলে কেন ?? তিনি ছল হুল চক্ষে বলিলেন--ণতবে কে বহিবে 
তাহাদের কে আছে ধ আমিই যে তাহাদের জর্বন্ষ তাহারা যাহা কিছু করে 
সন আমারই জন্ত। এই দ্যাকৃ তা'রা আমার জন্য ক্ষীর সর নবনী কেমন থরে 
থবে সাজিয়ে রেখেছে আমার নজ হাতে খে'ষে প্টে ভরে না ব'লে, তার 
আমাকে এগুলি বারি পর্য্যন্ত দেয়, আবু আমি তাদের বাধাটা বইতে পা'বুব না! 
সুংসারের কুটিল পথে পদে পদে বাধা । নন্দের সে বাধা আমি মাথায় করিয়া 
বই |" আমি বপিগাম "তুমি গোপরাজ-ন-ধন, ভোমার অসংখ্য ধেন, যদি 
একটা গাই গরু দিতে, তবে আমিও তোমাকে দুধ দই যোগাইতাশ।” গোপাল 
হাসিয়া বপি€লন_-বিলিন্‌ কিলো ছুড়ি, তুই গোধন নিবি, যা দিয়েছি তাই 
পুষতে পারিন্নে আবার গরু 1” আমি গতভট্দ হইয়া] তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল্‌ 
করিয়া চাহিতে লাশিশামী কে যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল--"তোর 
লজ্ভা নাই, ও তোকে একটা কেন দশ দশটা গরু * দিয়ে রেখেছে তারই পেট 
তরা'তে পারিস্নে আবার গরু চাইতে যাস?" আমার লজ্জা আদিল, আমি 
অবগঠনে ব্দনাবৃত করিয়া চি! গেঙলাম। যাইবার সময় ফিরিয়। দেখি, নাগর 
ত্রিতঙ্গ হইয়। আড় নয়নে আযার দিকে চাহি আছে। 


পাপিয়ার পিউ পিউ তানে আমার থু ভাঙ্গিয়া গেল নয়ন মেলিষা দেখি নিশ! 
অবসান হইয়াছে । উত্বার অকণ ঝাগে পুলকিততন্ব বিহঙ্গচম্ব তরুশাখায় 





সপ 





৮০০ রর ২ স্পা শি পাপ 
শা শপিপীপাশাশিটিপিীসগা শি পিপপপা পপি শশী 


* দশ ইন্দ্রিয়! গোইজ্িয়? 
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বর্সিয়া ঘুক্তকণ্ে প্রভাতি গাহিতেহে। শিশির মম্পূক্ত মলরানিল মৃছ হিল্লোলে 
ঘুমন্ত বিখবকে ধীরে ধীরে স্রীবিত করিয়া তুলিতেছে। সেই ব্রাঙ্গমৃহূর্তে আমি 
জাগরিত হইলাম । মন্ট| কেমন গদ গদ হুইল, ভাবিলাম, ভোরের স্বপ্পতো 
সত্য হয়, আমার ভ?গ্যে কি তাহাই হইবে) তখনই জ্ঞান আসিয়া আমাকে 
বুঝাইযা দিল "স্বপ্ন মকল অমুলক চিস্থামাত্র” আমীর সরল প্রাণ নিরস হইয়া] 
গেল, আবার যে আমি সে আমিই হইলাম ইহার ছুই দ্বিন পরে গুরুপু 
বাড়ীতে পদার্পন করিলেন, ভাবিলাম ভালই হইল, গোটাকতক কথা জিজ্ঞাস! 
করিব । কিন্তু তাহার পাগলানী বোঁক আছে, সময বুকিনাই জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে। এক [দন তান আহারের পর ব্মিষা পান চিবাইতেছেন, আর বিশ্রাম 
করিতেছেন, সুখ খানি বেশ হাসি হাঁসি, সময় বুঝির। আমি তাহাকে বলিলাম 
দাদ! গে'সাঞ্িঃ। আমার গরু পুষিবার মধ হইয়াছে; তিনি বলিলেন পোষা গরুর 
আর পুষবি কি? কথাটা মনে প্রাণে এ্ক্য হইল। ভাবিলাম শবার্থের সহিত 
ভাবার্থের কি অশু্প মিপন। গো! শজে গন, আবার গো শব্দে ইন্দ্রিয় । দাদা 
গোসাঞ্িি আমর মতলব বুঝিয়া বণিয়! উঠলেন, ভায়া হে! ভাবুক না থাকুলে 
তোমার শন্দের মন্ত্র বুঝিত কে? আমি তখন সেই অন্তর্ধামী ঠাকুরনন্দনকে 
সাই্টাঙ্গে প্রণিপাত করিরা পদূলি গ্রহণ করিলাম, তিনি আমাক আদরের সহিত 
চুম্বন করিলেন, তাহার ন্য়নোদ্ধেপিত অশ্রু আমার গণ্ডকে অভিষিক্ত করিয়া 
করিয়া পড়িপ। আমার পাধাণ প্রাণও গলি গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম 
দাদা অনুগ্রহ করি? বসুন) এ গঞ্চতে চুপ দেয় নাকেন? তিনি বলিলেন, ভাই 
গরুতে খেতে না পেলে কি ছুধ দেয়? হোমার বাড়ীর মরুখই যরুভূমি তাগাতে 
আবার গরুপ্ডগিকে ছেড়ে দিয়ে রেখেছ, খিদে পেখেই তাহারা বরাবর মক্ভূমিতে 
চরতে যাহ) সেখাণে গিয়ে আর পাবেকি, দু একটা কাটা গাছ যা চোখে পড়ে তাই 
চিবাইতে থাকে, এতে কি আর পেট ভরে। বিশেষতঃ গাই গুলো খোলা থাকায় 
পাড়াপড়শীর সম্ঘদাই অনিষ্ট করে । কাহাকেও শিংএর গুতো দিয়ে ফেলিয়ে 
দেয়; কাহাকেও লাখি মারে অথবা কাহারও দ্বারে ঢুকিয়া জিনিসপত্র অপচয় 
করে। ভাবিলাম কথাট! সভা; দুর্বার ইন্দিয়গুলি শুক্ক ব্ষয় মরুতে সর্বদাই 
বিচরণ করিতেছে, কণ্টকবৃক্ষ চিবাইলে ইহাদেয় দুধ! নিবুত্তি হইবে কেন! 
ইহাতে কেবল আকাজ্ষার বৃদ্ধি হয়। সম্প্রতি ইহারা এতই বেয়াড়া হইয়। 
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উ/ঠয়াছে যে, সুবিধা পাইলেই লোকের অনিষ্ট রি বসে! কলহ কচ কচি, 


অত্যাচার, উৎপীড়ন একটা না একটার মধ্যে ইহাদিগকে দেঁখিতে পাই) কিন্তু. 
ইহার্দের দোষ কি; সকল দোষ ত মনেরই। মন ইহাদের রাজ! ইহারা 
মনের অন্গামী, মন যাহ করা, ইহারা তাহাই করে। 

দাদা ঠাকুর মন জাঁনিয়া বলিলেন-_ভাঁই ! মন সকল ইন্দ্রিয়ের বাজ 
ঘটে; কিন্তু সকল ইন্্রিয়গুলি ফাদ দিলে মনের পৃথক অন্তিত্ব বড় মানুষ 
হয় না। একটা কাহিনী বলি শুন। এই বলিয়া তিনি আরস্ত করিলেন ৮-- 
একদিন মুখ, হাত, ,এবং পা পরম্পর যুক্তি করিল্লা, আমরা সকলে খাটিয়। 
মরি, আর পেট বমিয়। খায় । অতএব এখন হইতে আমরাও বসিয়া খ/কিব | 
ক্রমে এ কথাট। পেটের কাণে উঠিল, তিনি বলিলেন “তথান্ত”। এইরূপে 
একদিন গেল, ছুইদিন গেল, তিনদিনও যায়। ক্রমে হাত নড়েনা, পা উঠেন! 
মুখখানি হেট হইয়া! থাকে, কিছুই আর ভাল লাগেনা) তখন সকলে মিলিদ! 
পেটের নিকটে গেল) পেট বলিপ আবার কেন%ু তখন সকলে মিলিয়! 
পেটের পায়ে পড়িল, বলিল, ভাই ! যাহা হইবার হইযাছে, তুমি এখন কিছু 
ও, নচেৎ আমর! আর বাচিনা তখন অনেক অনুনশ বিনয়ে উদর আহার করিল 
এবং উদরের পরিতোষে মুখ হাত ও পা সকলেই পরিতুষ্ট হইল। তেমনি 
মনও ইন্দ্িয়গুলির উপরস্থানীয়; মনের তৃপ্তিতেই ইন্জিয়ের তৃপ্তি। মনরূপ 
পেটের পরিতুষ্টির জন্য ইন্দিষগুলি চারিদিকে ছুট ছুটা করিতেছে; যেখানে 
যাহ! পাইতেম্বে, তাহাই আশিত্বা খোগাইতেছে কিন্তু তাহাতে মনের মম 
উঠিতেছেনা। সেতৃপ্তি লাভ করিতেছে না, সর্বদাই চঞ্চল। তাই যদি 
তোমার ইন্দ্রিঘবূপা ধেনুর পেট ভরাইতে চাহ তবে নবছূর্ব্বা্ল পরিপূর্ণ 
শ্ামবর্ণ ক্ষেত্র অন্বেষণ কর। ধদিও তোমার বাড়ীর সম্মখেই মরুভূমি, কিন্ত 
জানিও মরুভূমিতেই মক্তগ্ঠান জন্মে। তাপিত তৃষিত পান্থ, পরিশ্রান্ত হইয়। 
এই ওয়েসিমে আসিয়া বিশ্রাম করে ) যাহারা ইহার খোজ খবর রাখে ন! 
তাহারা বিস্তীর্ণ বালুকা মন্ত্র প্রাস্তরে প্রচণ্ড রবি তাপে দ্ধ হইয়া! মরে। 

' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম নবদুক]ুকি? তিনি বলিলেন সাধারণতঃ নবধা 
ভক্তির নামই নবহ্ব্বা। ইহ] লতাইয়] যায় এজন্ত ইহার আর একটা নাম্‌ 
"্লতা।” হদি তোমার, ইত্জিবরূপা গাতীকে এই নথহুর্ব পেট উরিয়া খাইতে 
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দাও, তবে দেখিবে তাহাদের সকল ক্রুধার নিবৃত্তি হইয়া যাইবে এবং অল দিন 
মধ্যেই তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও ছুষ্ধবতী হুইস্কা। উঠিবে | যাহার নমুন হরিরূপ দর্শন 
করে, কর্ণ হুত্রিনাম শ্রবণ করে, জিহ্বা হবিগুণ কীর্তন করে, মন হবিপাদপদ্ধ 
চিন্তা করে। হস্ত হিসেবায় নিযুক্ত থাকে, মস্তক হরিচরপে লুগ্ঠিত হয়; যে 
আত্মবিনিময়ে হরিদাস হইয়াছে, হরিতে সৌহার্দ স্থাপন করিয়াছে, মনাদি ইন্দিয় 
তাহাদের পরিতৃপ্ত হয়, পেঠ ইহাতেই ভরে । বাসনার নিবুত্তি ইহাতেই হয়। 
আমি বলিলাম প্রভো ! আমার গাভীগুলি যে এ তৃণ খাইতে চাহে না! কত 
যত করিঘ্বা মুখের নিকট ধরি? ইহারা শু কিয়া বিমুখ হইয়।, থাকে। খুব চেষ্টা 
চরিত্র করিলে ইহারা ছু একটা লইয়া মুখ নাড়িতে থাকে, কিন্তু তাহাও উদরস্থ 
করে না। 

দাঁদ(প্রভু হীসিবা বলিলেন তা হয়, শুকৃনো গোবাল থেকো নাড়ীমর! 
গ্ুককে যদি দিব্য করিয়া খেল ভূষি দিয়া সানি মাখাইয়। তেও, তবে সে, 
প্রথম প্রথম মুখ তুলিয়া! থাকে, তারপর ক্রমে যখন চাট, পায়, তখন আর 
ছাড়িতে চাহে না। 

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম-_সে নব তৃপ বহুল ভূখণ্ড কোথায়? দাদঃ 
ঠাকুর বলিলেন “বেশ? সে মাঠটার খবরও জানন1? যেখানে সেই কাল 
রাখাল বালকটা নাশী বাজায় আর গরু রাখে। 

আমি বলিলাম_ব্রঞ্জভূমি নাকি ? দাদ।ঠাকুর*চটিয়া খুব লাল হইয়াছিলেন, 
আমার কথ! শেষ হইতে না হইতেই বণিয়া উঠিলেন-_“দিনে দিনে যে কচি 
খোকাটা হচ্ছিসঞ | রজমানেই যে গো ইহাতে আবার নাকি কি? আমার 
আর কথা বঙ্গতে সাহস হইলনা, ভয়ে অধোব্দনে বুহিলাম। এইরূপে 
কিছুক্ষণ গেল, তাহারপর চাহিয়া দেখি মেখখানি সরিষা যাইতেছে এবং 
চন্তানন হইতে হান্তকৌধুদি অজ অঙ্গে ছড়াইবা পড়িতেছে। দাদা প্রভু 
আমার ভাবগতিক দেখিয়। এবারে আপনা হইতেই বলিতে আরম করিলেন 
“ভাইরে! চম.কিওনা) আম্মি তোমাকে সে ব্রজভূমির কথা বলিতেছি না। আর 
তুমি এই কাচা বয়সে সেখানে যাইয়া কি করিবে? তোমার স্ত্রী, পুত্র 
পরিজন সকলই আছে, তুমি ইহাদ্বিগকে পরিত্ঠাগ করিয়া তথায়যাইয়া ঠিক 
থাকিতে পারিবে না। মনে উৎ্কট বৈরাগ্যের উদয় না হইলে লোকে সে 
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ব্রজারণ্যে যায় না। সে বনে যাইতে হইলে বনবাসীর বেশ ধরিতে হয়, 
কৌপিন পরিতে হয়, ছেঁড়া কন্থা গায় দিতে হয়,'হাতে করোয়া নিতে হয়”? 
অহঙ্কার মাৎসধ্য ভুলিয়া দীনের অধীন ভাব ধরিতে হয়। আর মাত্র 
নিজ গাভী কষটী লইয় চুপে চুপে ঘরের বাহির হইতে হয়। 

সে ব্রজভূম্সি নির্জন, জন কোলাহল শুন্য, প্রশান্ত তাহার প্রান্ত বহিয়া 
কুল কুল রবে কালিন্দী, যমুনা প্রধাহিতা। সেখানে রুক্ষগুলি ফলভরে অবনত 
পুষ্পতরু বিকশিত, কত শুক্ষতরু মুঞ্জরিত হয়। সেখানে বিহগতানে শ্যামগান 
ওত্রম্র বাস্কারে ওক্কার ফুটিয়া উঠে1 গাীগণের চারণোঁপযোগী এমন 
উতকুষ্ট ভূমি আর নাই। এখানে গোকুলচন্দ স্বয়ং গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণ 
করেন, এজন্য ইহার্ধ আর এবটী নাম গোকুল1 এখানে প্রকৃতির রমণীয় 
সৌন্দর্য ভোগ করিয়া গাভীগণের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটয়া যায়। স্বভাবে 
বিচিত্র শোভাম্বাদে উহাদের স্বভাবের কুভাব বিদূরিত হয়। এই স্থানে 
গবিন্দিয়গণ ছেষ, হিংসা ভুলিয়া হরিলীলামূত আম্বাদ করে। হরিনামামূত 
পান করে। গোবদ্ধন গিরিকন্দর গোচারহুণর “প্রকুষ্ট স্থান ; এখানে গোগণ 
শীগ্ই জ্টপুই্ট ও বদ্ধিত হইয়া উঠে। এ জন্র ইহার নাম 'গোবর্ধন। কত 
সাধু ভক্ত ইহার কন্দরে কন্দরে গো সেবায় নিযুক্ত; কিন্তু এ ব্রজভূ্ি 
তোমার জন্ট নহে। যাহারা মান সম্মানের মুখে ছাই দিয়! কুল শীলে জলাগ্ুলি 
দিয়া সেই কাঁলছ্োড়াটার রূপে মুগ্ধ হইস্বা ঘরের বাহির হইয়াছে, এ ব্রজের 
অধিকার তাহীদেরই । তোমার ব্রজ অরণ্য নহে, উদ্যান তাহা এই বিষয় 
মরুর মধ্যস্থ উব্দার ভূখণ্ড। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ওয়েমিসের নাম “হরিভক্ত? 
রাখিয়াছেন, ভাইরে ! ব্রজনাথ ভক্তের হৃদয়ব্রজে দয়ং গোচারণ করিতেছেন 
এক্জন্য তথাকার গাভীগুলি যেমন হৃটটপুষ্ট তেমনি দুগ্ধবতী, যদ্দি তুমি কখন 
সে ত্রজে যাঁও ত দেখিবে তাহাতে নব নব শ্রাম-ছুর্বা কেমন শোভা পাইতেছে । 
সতপ্রবৃত্তিরূপ বৃক্ষগুলি ফলভরে কেমন অবনত রহিয়াছে। তাহার কন্দরে 
কন্দরে প্রেম প্রশ্ন কেমন প্রন্ষ,টিত হইয়াঞ্ভে তাহার সংস্পর্শে কত শু্ধতরু 
মুঞ্জরিত হইয়া নৃতন পত্র পুষ্পে কেমন হুশোভিত হইয়াছে। যদ্দি তোমার 
নিরম তরুকে সরস করিতে চাও, তবে গাভীসুর্পি চরাইবার উপলক্ষ করিয়। 
এক একবার তথায় যাইও, হই ক কাধ্যই হইবে। 


১২৪ ভক্তি । [ ১১শ বর্₹--€ম সংখ্যা । 








আমি করজেড়ে বলিলাম প্রভো ! আমার গানীগুলি যে সেখানে কিছুতেই 
যাইতে চাহেনা। আমিও গাভীগুল] ছাড়িয়া এক পা নড়িতে পারিনা, সুতরাং 
আমারও যাওয়া হয় না। 

আমার দয়াল' প্রভু বলিলেন ভাইটী, কামাদি ছয়টা চৌর তোমার অজ্ঞাতে 
এই ধেনুগুলির পশ্চাতে লাগিয়া আছে। তাহারা জাতিতে চন্মকার, কোন 
ছন্ধকাত স্থানে লইয়া নিয়, গভীগুজ্সির চন্দ্র উন্মোচন ফরিফ। লইবার ঝসনায় 
ইহার্দিগঞ্ষে বিষময় কণ্টক বুক্ষের লোত দেখাইতেছে। ধেনুগ্ুলি সেই লোভে, 
পড়িয়া তোমার সহিত যাইতে চাহে না( চঞ্চলতা প্রকাশ করে। যদিতুমি 
তাহাদের রাখালী করিতে না পার, তবে সেই বাখাল বালকটাকে ভাক্‌ দিও । 
সে বড় পাঁকারাখাল ; তাহার নিকট যতই কেন ছুষ্ট গরু লইয়। যাও না সে 
সব ঠিক করিয়া! ফেলিনে! ভূমি ফাহাদের গলায় অত্যগের দড়ি দিয়া টান! 
টানি করিয়াও শ্রুপথে অ'নিতে পার না, তেমন কত শত ছৃষ্ট সেরাখাল 
বালকের চোখের ইজিতে সোজা হইয়া স্পথে চপিতে থাকে। 

সে রাখাল বড় হুন্দর বাশী বাঁজাইতে জানে, তাহার বেণ,গীতে যে।গীগণ 
যোগ ভুলিয়া যায়, মুণিগণের ধ্যান টলিয়া যায়, পাষাণ বিগললিত হয়; শুক্ষতরু 
মুকুলিত হয়, পাথিব গতি পরিত্যাগ করিয়া প্রেমযমুনা। উজান ধায়, আর 
গা্ভীগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া বংস্য জ্ঞানে শ্যাম অঙ্গ চাটিতে থাকে । 
রাখালের সেই বেণ,টীর নাম কলবেণ, | খষিরা বলিয়াছেন “গোঁবিন্দৎ কল- 
বেণ, বাদন পরৎ দিব্যাক্সভূষং ভ্তে”__কলবেণ,-বাদনকারী সেই গ্োবিন্দকে 
তগ্ঘনা করি | এ বেণ, সর্বদাই বািতেছে বাজার বিরাম নাই। বিষন্ন 
কোলাহলের মধ্য হইতে ইহ! শ্রুতিগোচর হয় না। এই কলবেণ, শুনিতে 
হইলে উত্কর্ণ হইয়া থাকিতে হয়; যদি ভাগ্যক্রমে গুরুরূপ অনুকুল পবনের 
যোগে বিষয় কোলাহল ভেদ.করিযা বেণর সেই কলনাঁদে “ক” কার "ল” 
কার এবং নাদাদি বীজরূপে কর্ণ বিবরে প্রবেশ করে, তবেই মন্বাঁসন! পুর্ণ 
হয়। কিন্ত সেই বাধালের দেশে না যাইলে এই বেণুব গান সুপ্প্ট বুঝ 
যায় ন। এবং ইহার মাধুর্যও সম্যক উপলব্ধি হয় না। ভাইরে, যদিও সে 
রাখাল বালক, কিন্ত তাহার গুণে বনের পণ্ড পাঁথীও বন্দী হয়। আর তোষার 
ধেস্গু কয়ট] বশীভূত হইবে না? 
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সে হুষীক্‌ অর্থাঃ ইন্দ্রিয় গুলিকে সুপথে পরিচালিত করে, এ জন্য তাহার 
নাম হুধীকেশ। গোচারণেই তাহার আনন্দ, এ জন্য তাহার নাম. গোবিন্দ । 
গোপালনই তাহার কার্য, এ পস্ঠ তাহার নাম গোপাল। তাহাকে গোপাঁলনের 
তাঁর, অর্পণ করিলে তোমার গাভী গুলি অলদিনেই হুষ্পুষ্ট ও। দুগ্ধবতী হইয় 
উঠিবে। তাহাদের মনবৃত্তিরূপ স্তনে প্রেম হদ্ধের সঞ্চার হইবে ভ্রুমে তাহারা 
এতই পয়ন্গিনী হইবে ঘষে স্তনে আর দুগ্ধ ধরিবে লা । নয়নরুপ ছিদ্র পথ দিয়) 
অবিরত শ্রাবিভ হইতে থাকিবে । তুমি তখন দৃহিয়! দুহিয়া হৃদয় ভাঁণডে রাধিবে 
এবং লালনসাগ্সিতে ধিকি ধিকি জাল দিয়া হাহা হইতে ক্ষীর সর নবনী প্রস্তত 
করিবে। ক্ষীর, সর নবনীই গোপাল সেবার প্রকৃত আফৌজন | যতই কেন 
উপচার দ্বার! তাহার পুজা! কর নী, প্রেম না খাঁকিলে কিছুতেই শোভা পায় না। 
শ্রীগৌরাঙগ রামানন্দের মুখ দিয়া ইহাই বলাইয়াছেন। ভাই, হুধের গোপাল 
নবনী বড় ভালবামে, তাহ দুধের নাঁড়ী, ছুধ না হইলেই চলে না, এই একটু 
চুধের জন্যই সে গোয়ালের ঘরে জাতি কুল মঙজগাইগরাছে ; নচেৎ তাহার কিসের 
অভাব ছিল। এমন উচ্চ পবিত্র ব্রাঙ্গণ কর্তৃক লালিত পালিত, কর আদর কত 
যত্বু, স্ব পরিত্যাগ করিয়া কেব্ল একটু নবনীর জন্য গোয়ালিনী যশোদার বন্ধন 
গ্রহণ করিয়াছে] দাদা গোসাঞ্ি ভাবাবিউ হইয়া অঙ্গ,/ল নির্দেশ করিয়া 
বলিলেন-ত্রহ্ম গোপাল বেশং” এ দ্যাখ, ব্রহ্ম বালগোগাল বেশে কিঞ্চিৎ 
নবনীর জন্য তোর নিকট হাত পাতিয়া আছে, ননী দে) 

আমার কর্ণে তখনও বাঁজিতে ছিল "ব্রন গোপাল বেশৎ 1” আমি শলবস্ধে 
বলিলাম গুরো! আমার গৃহ যে ছুগ্ধশূন্য, আমি যে ক্ষীর, সর, নবনী কিছুই 
প্রস্তুত করিতে জানি না, গোপালের করে কি দিব। 

তিনি বলিলেন যদি তুমি গোপাঁলকে ননী খাওষাইতে চাহ তবে তোমাকে 
গোয়ালাদের অন্গত হইয়। কিছুদিন ইহার কাধ্য প্রণাপী শিক্ষা করিতে হইবে। 
ব্রজ্জবাসশী গোপগণ এ কার্ধ্যে হন্দর পরিপক্ষ। তুমি তাহাদের অনুগত হইয়। 
ুপ্ধীবর্তন, দধিমথন প্রভৃতি কার্য শিক্ষা কর। কিন্তু ব্রজের গৌপীরাই একমধ্যে 
সর্ধাঁপেকা অধিক তপরা, তাহারা প্রেম চুগ্ধ হইতে স্নেহ, মান, প্রনয় রাগ, 
অনুরাগ, ভাব, মহাভাবরূপ ক্ষীর সর নবনী যেমন শ্ন্দর প্রন্তত করিতে পারে, 
তেমন্‌ আর কেহ পারে না। যদি তুমি তাহাদের অনুশত্ত হও তবে শী্রই 
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একটী পাঁক1 গোয়ালিনী হইতে পারিষে ॥ তাহাদের সংসর্গের গুণে তোমার 
পূরষোচিত পৌরুষন্ভাঁব ঘুচিয়া গিয়া, রমণী স্বভাব সুলভ কোমলতা আসিয়া 
পড়িবে । সেইটী ততাগার প্রকৃত বেশ। 
জব সংসারী, কিস্ত সে সংসার কয়জন করিতে জানে । অধিকাংশ লোকই 
খসাজিগ্না ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। যাগ্ারা ভাগ্যবান, তাহারাই সার 
হইয়া প্রস্থান করে! ভগবানের তিন শক্তি । প্রথম অগ্গবুজণ বা স্বরূপ শক্তি 
দ্বিতীয় বহিরক্গা বা মায়াশক্তি, ততীয় তটস্থা বা জীবশক্তি । জীব ভগবানের 
স্বরূপ, মায়া এই উভয় শক্তির তে বাস করে, এজন্য তাহাকে তটস্থা শক্তি বলে | 
ভগবত মাযার নাম লং,এবং তাহার শ্গরূপ শক্তির নাম সার | .তৃমি জীব এই 
সারে বাস করিতেছ। এজনা তোমাকে সংগ!রী বলে। তুমি এখন সং 
সাঁজিযো বহিয়াছ। সংসঙ্গের বাতাসে ক্োোমার এই “অং” টুকু খপিয়া “সার” 
ভাঁগ প্রকাশ পাইলেই তোমার প্রক্তত মুর্তি দুট হইবে। মানুষ বুঝি'ত না পারিষ! 
এই পকভূতময় “সং টূকুকেই নিজ দেহ বলিয়া অভিমান করে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 
উহা! তাহার দেহ নহে, “সং ।” ইহাকে তুমি বহিবাৰরণ বা বাস গৃহ বলিতে 
পাঁর। সর্প যেমন ভিতর তিতর একটী দেহ আশ্রয় করিয়া পুরাতন খোলস 
পরিত্যাগ করে! ভক্তিমান ব্যক্তিও তদ্রপ ভজন সিদ্ধ দেহ আশ্রয় করিয়। 
পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া থাকে! ভজন সিদ্ধ দেহই জীবের প্রকৃত দেহ। 
ভজন দ্বারা সে দেহ নৃতন করিয়া লাভ হয় না| জীব স্বরূপতই রুক্েরে নিত্য 
দাস। সাধন ভজনের দ্বারা তাহার মোহ আবরণ সেই সংটুকু শিথিল হইলে 
সে নিজেই নিজের দ্রেহ চিনিয়া লয়। তখন তাহার এই বাহ দেহের প্রতি 
আর আত্মবুদ্ধি থাকে ন!, সে তখন স্ব স্বরূপে বাস করে এবং যতদিন বহিষাবরণটা 
একেবারে খপিয়া না পড়ে, ততদিন সে ইহার মধ্যে থাকিয়াও যুক্ত পুরুষের 
ন্যায় সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে, সংসারের রোগ, শোক. ছুংখ, দারিদ্র কিছুই 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দে তখন বাহা দেহটাকে দেহ মনে না করিয়া 
গৃহ “মনে করে, এবং পরমানন্দে তাহার মধ্যে বাস করিয়া! প্রেম সেবায় নিযুক্ত 
থাকে। সেই সিদ্ধ দেহখানি,রিসের, সে রস জড়মধ্ধ নহে, চিন্ময় সৎসারী জীবের 
"সং টুকুই জড়, সার ভাগ চিন্ময়। এই চিন্মন দেহ শান্ত, দাস্য, সখ্য, 
বাৎস্ল্য ও মধুর ভাব ভেদে পাঁচ গ্রকার। তন্মধ্যে মধুর ভাবাশ্রিত চিন্ময়: 
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দেহের নামই যোগী দেহ। ষখন তুমি এই গোপী দেহ ধারণ করিয়া? রূপে 
গুণে ভগ মগ হইয়া উঠিবে এবং এই পাঞ্চতৌতিক দেহরসঈ গৃহে বাস করিয়া 
দধি চুঞ্চের ব্যবসা আরভ্ত করিবে, তখন জানিতে পারিবে সেই রাখাল সহজ 
নহে। সে যেমন চোর, তেমনিই লম্পট । তোমার হুদদয় ভাণ্ড হইতে কোন 
পাকে প্রণয় নবনী চুরি করিয়া সে প্রস্থান করিবে, তাহার টেরও পাইবে ন!। 
কিন্ত আশ্চধ্যের বি্ষষ্ব এ চুরিতে তোমার দুঃখ না হইয্রা আনন্দ হইবে) 
জড়দেহের সহিত চিন্ময় দেহের বিপরীত সন্বন্ধ। জড়দেহে যাহা হুঃখ, চিন্মম্ব 
দেহে তাহা হুখঃ স্থৃতরাৎ তোমার এ চুরি হুখকর হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু 
রাধাল কেবল চুরি করিয়াই ছাড়িবে না। সে তোমার রূপ যৌবনের প্রতিও 
ফাল হইবে। জ্ঞান মানুষকে প্রবীন ও বৃদ্ধ করে, প্রেমে যৌৰন জিয়াইয় 
রাখে। তুমি প্রেমমী হৃতরাং নবীন কিশোরী, তোমার এ হেন রূপ ৮যাঁবন 
সে লম্পট সক্তোগ না করি ছাড়িবে না| সে ক্রমেই তোমার নিকট খাইয়া 
বাঁসবে এবং অল্প দিনেই তোমার সহিত্ত নিগুঢ় জন্বন্ স্থাপন করিবে। এই রূপ 
করিতে করিতে একদিন তুমি তাহার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আত্ম হার! 
হুইয়া পড়িবে, এই হুযোগে সেই লম্পট তোমার ভগ্ন পাঞ্চভৌতিক গৃহ হইতে 
তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিবে। পরে যখন ভুমি সংজ্ঞালাভ করিবে 
তখন দ্বেখিবে এক অঙ্জাত বুসেবু দেশে আসিয়াছ। সে দেশের সকলই চিন্সফঃ 
এই বলিয়া তিনি সুর করিয়া! একটী পদ ধরিপেন £_- 

সেই রসের দেশে রসের মানুষ রসরঙ্গিণী সঙ্গে । 

করে, নিতুই নৃতন রসের খেলা নব রস রঙ্গে? 

সেথা, রসের মাটা রুমের জল রসের বাতাদ বফু। 

রসের আগুন রসের আকাশ বলের চঙ্দোদয় ॥ 


সেথা, রসের হাট রসের বাট রমের ঘর বাড়ী। 
রস লইয়া খবর কল! রসের পুরুষ নারী ॥ 
(তানের) রসাধরে বদের হাসি রসের নয়ন মন। 


রসে নাওয়া রসে প্লাওয়া রষ্েরেই শয়ন ৪ 





1 আনন্দ চিন্ময় রস। 
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(সেথা) 
কেত) 


(যত) 
(কবে) 
(দেখা) 
(কত) 
(তথা) 
(ধত) 
(সেথা) 
(খসে) 
(কত) 
(খত) 
(সেখা) 


(দেখে) 
(কত) 
(দেখে) 
(ফুলায়ে) 
(সেখ) 
বসে) 
(থা) 
(করে) 
(কিবা) 
(ধত) 
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রসের শুক রসের সারী রদ পিপ্ররে বসি | 
বলে, রসে ঢলি রসের বুলি, রসে পড়ে খনি 
রসের ধেপ রর বাটে বুম ছুদ্ধ ঝারে। 

কত বসের গোপ রসের হাতত রসভাগ্ড ধরে॥ 
সের নারী রস হুপ্ধ আউ'টে রসেরসে। 
রসের ক্ষীর কবীরা সর ননীপব বসে ॥ 

রম হিল্লোলে রদ কল্লোলে রসের নবী বয়। 
রসের প্রাণ বসের সুরে রসের কথা কর ॥ 
বসের সরে রমের কমল রসে ঢল্‌ ঢল করে। 
বসের মন্বাল রসের মুণাল রসের লোভে চরে॥ 
রসের গাছে রগের পাতা রস ফুলফল ধরে। 
প্নসের ডালে রসের পাধী রম গানটা করে॥ 
রসের লতায় রসের কলি রসেই ফুটে রয়। 
বসের ভ্রমর রসের তানে রমের মধু খাঘ॥ 
রসের মেতে রস দামিনী রসের শোভা ধরে। 
রস ভাদরে রসের বাদর রসরসিযে ঝরে ॥ 

তর রসের মেঘ রসের চাতক রমগগনে ধায় | 
রসানন্দে বুসামৃত রসে রসে খায়॥ 

রস কাদস্বিনী রসের ময়ূর রসের পেখম ধরে। 
রমকঠ রমের তালে রস নৃত্য করে॥ 

রসের চাদে রস কৌনুদশী রস ছড়ারে যাঁয়। 


রম মালে রসের কোকিল রসের কহ গাথ॥ 
রম কদচ্ছে রুসিকেম্স রসভঙ্গি হয়ে। 

রসের হাসি রসের বশী রসের করে লয়ে & 
রূসনয়নে রস চাহণ্নী ধরে রসের তান। 
রসনবীনা রসে ভাসে শুনি রূসের গান ॥ 


যারা, সেই রঙের দেশের রম পেয়েছে রসের মানুষ শার]। 
তা'বের সরমে রস বিরসে রস রঙের ধরা কারা ॥ 
ভাইরে রমে পাগল তার]। 


€ 
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আমি এতক্ষণ মন্ত্রমুঞ্ধের ন্যায় বসিয়া ছিলাম, প্রাণস্পশী' সুরটী বন্ধ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চমক ভাঙ্গিতা গেল। চাহিয়া দেখি প্রভুর নয়ন 
দিয়া দরদর ধারার অশ্রু পঠিত হইত্েছে। আমি আর ঠিক থাকিতে পারিলাম না. 
আবাধ্য ইষ্টদেবের চরণ প্রান্তে পড়িয়া গেলাম এবং উচ্চস্বরে বলিলাম ৫. 
“অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাগ্রন শলাকষা। 
চক্ষুকুন্সিলীতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
প্র আমার মেঘ গভীর ধুদইডে নিগ্ছা উঠিলেন 2 
"ব্রদ্ধ গোপাল বেশং _ব্রহ্ধ গোপাল বেশ?” 


জবীগোপীবলভ গোসাঞ্ছি। 





শ্রীশীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মোহ্মুদ্গার। 


৬০৭ 
টি 
০9 


১) মূট় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং, 
কুকু তন্ুুপুদ্ধে মনি বিতৃষ্কাৎ। 
যল্লভসে নিজ কম্ম্োপান্তৎ, 
বিভ্তং তেন বিনোদয় চিত্তৎ ॥ 


ধনলাভ তুঙ্ক! মুর্খ! কর পরিত্যাগ । 
মন প্রতি মন্দবুদ্ধে! হও বিতরাগ ॥ 
নিজ কম্ম ফলে যাহা! লক হয়, বিস্ত। 
তাহাতেই বিনোদন কত্ত তত চিত্ত 


২ ) কা তব কান্তা কস্তে পুক্রঃ) 
হসারোহমুমতীব বিচিত্রঃ। 
কস্য তৃৎ বাঁ কুত আয়াতঃ, 
তত্বৎ চিত্তয় তদিদং হাত? ॥ 
কে হয় তোমার প্রি, কেবী তব পুভ্র? 
পরিদৃশ্ঠমান বিশ্ব অতীব বিচিত্র ॥ 
এসেছ ব। কৌধখাহ+তে, তুমি কা'র জন? 
এই তত্ব ওহে ভাই! করহ চিত্তন॥ 

১৭ 


১৩৪ 


পিসি 
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মা কুরু ধন জন যৌবন গর্কাৎ, 
হরৃতি নিমেষাহ কালঃ সর্বাং। 
মায়াময় মিদ মথিলৎ হিত্বা, 

ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ 

ধন, জন, যৌবনের না করিহ গর্কী 
নিমেষে হরিয়ে লয় মহাকাল সর্ধা ॥ 
ত্যজি' এই মাধাময অখিল সংসাঁর। 
ব্রনূপদ্দ জানি' ইথে পশহ সত্ব ॥ 


নলিনীদলগত জলমতি তরলং, 
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং | 

ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতিরেকা, 

ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥ 

পদ্রাপন স্থিত নীর চঞ্চল যেমন । 
অস্থির তেষততি অতি হয় এ, জীবন £ 
সাধুর এ জীবনে শুধু ক্ষণতরে। 
তরুনী তরুণে হযু ভব পারাবরে ॥ 


যাবজ্জাননৎ তাবম্মববণৎ 
তাবজ্জননী-জঠরে শষনহ। 

ইতি সংসারে স্কটতর দোষঃ, 
কথমিহ মানব তব সন্তোষ ॥ 
যেরূপ জনম হয় সে'কূপ মরণ। 
জননী জঠরে হয়ু আবার শষন॥ 


সংসারে একূপ হয় পরিস্কট দোষ । 
কেমনে ইহাতে নর! তোমার সন্তোষ ? 


দিন যামিন্যৌ সাযল্গাততঃ, 

শিশির বপভ্ো পূনরায়াতঃ | 

কালঃ ব্রীড়তি গচ্ছত্যামু- 

স্তদ্পি ন মুঞ্চত্য'শা বাযুঃ। 

দিন যামু নিশা আসে, সায়ং ও প্রভাত। 
শিশির বসস্ত পুনঃ করে যাতায়াত & 
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করিতেছে কাল ক্রীড়া, যাইতেছে আছু 
তথাপি মানব নাহি ত্যঙ্জে আশাবায়ু॥ 


অঙ্গং গলিতৎ পলিতৎ মুণ্ডধ, 

দস্ত বিহীনং জাতৎ তুণ্ডং। 

কর-ধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডধ, 

তদপি ন মুর্বাত্যাশ। ভাশুৎ 

রুজত বরণ কেশ, শবীর গলিত । 

বদনের দত্ত সব হয়েছে স্থলিত॥ 
শোভিতেছে কর ধুত কম্পাশ্মিত দণ্ড! 
তথাপি করে না ত্যাগ নর আশ! ভাগু। 


হুরবর মান্বির-তরুতল বাঁসঃ, 

শয্যা ভূতল মজিনৎ বাজঃ। 

সর্ব পরিগ্রহ ভোগ ত্যাগঃ 

কম্ত শ্ুখৎ ন করোতি বিরাগঃ ॥ 
বাসস্থান দেবালয কিন্বা তকুতল। 
পশুচন্্ পরিধান, শযুন ভূতল ॥ 

সকল প্রকার হুখ-সম্তোগ বর্ন । 

এ বৈরাগ্য সুখ কা'র করেনা মাধন ? 


শত্রৌ৷ মিত্রে পুজ্রে বন্ধো, 

মাকুরু যত্তৎ বিগ্রহ সন্ধো | 

ভব সমচিত্তঃ সর্কত্র তৃৎ, 

বাহুম্তচিরাদ্‌ যদি বিষুংতুৎ & 

শত্রু, মিত্র, বন্ধু, পুত্র, সন্ষি। বিগ্রহেতে | 
তন করিও নাকো এই সফলেতে ॥ 
সর্বরূপ বিষয়েতে সমচিত্ত হও । 

যগ্ঠপি ত্বরায় তুমি বিষ্পদদ চাও 


অষ্টকুল চল সপ্ত স্মুদ্রাঃ 
বর্ষ পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ। 
নতুৎ নাং নায়ং লোক. 
স্বাদপি কিমর্থৎ ক্রিয়তে শোক: ॥ 
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অষ্টকুলাচল, ব্রহ্মা, শিব, দিনকর। 

দবণাদি সপ্ত সিন্ধু আর হুরবর॥ | 
তুমি, আমি, কোনজন চির নাহি র'বে। 
করিতেছ কেন আর শোক তুমি তবে? 


( ১১) তৃয়ি মন্্ি চান্টত্রৈকো বিষ, 


€( ১৩) 


ব্যর্থৎ কুপ্যমি ময্যসহিষুঃ। 

সর্ধবৎ' পশ্যাত্মন্তাতআানৎ, 

সব্বত্রোতসথজ ভেদ জ্ঞান | 

তোমাতে, আমাতে, সর্ষে এক বিষু, স্থিত। 

আমাতে অসহা হ'য়ে অযথা কুপিত ? 

স্ব আত্মাতে সর্ক আত্মা কর দরশন। 

সকল বিষয়ে ত্যাগ কর ভেদ জ্ঞান।॥ 
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত' 
স্তরুণস্তাবং তরুণীরভ্তঃ। 
বৃদ্ধস্তাবচ্চিস্তা, মগ্ন, 
পরমে বন্গদি কোহপিন লগ্ন; ॥ 
বালক সতত রহে ক্রৌড়াতে আসক্ত । 
তরুণ তকুণী প্রতি হয় অনুরক্ত ॥ 
'প্রাচীন মানব সদা রহে চিন্তাগিত। 
পরম ব্রক্ষেতে কিন্ত কেহ না আসক্ত ॥ 

অর্থমনর্থৎ ভাবস্ব নিত্যং, 

নাতি তত: হুখলেশঃ সত্যং । 

পুল্রাদপি ধন্াজাৎ জ্ীতিঃ) 

সর্ধত্রৈব৷ বিহিত রীতিঃ॥ 

'অনর্থেরি মূল অর্থ, ভাব তুমি নিত্য। 

তাহ! হ'তে শ্ুখলেশ নাহি জন্মে সত্য ॥ 

সম্ভান হতেও ধনী ভয় পায়.মনে। 

বিহিত রহেছে এই নীতি সর্বস্থানে ॥ 


পৌষ, ১৩১৯) ] শক্তি । ১৬৩ 





€ ১৪ ) যাবদ্ধিত্তে। পার্জন শক্ত- 
স্তাবনিজ পরিবারো। রক্তঃ। 


তদনু চ জরয়াজর্জর দেহে, 
বাত্বাং কোহপি ন পুচ্ছতি গেহে॥ 


কর তুমি যদবধি ধন উপাজ্জন। 
পরিজন তদবধি করিবে যতন । 
জরা হেতু জীর্ণ দেহ যখন হইবে। 
গৃহেতে সংবাদ তব কেহ না লইবে। 
(১৫ ) কামিং ক্রোৌধং লোভং মোহৎ, 

ত্যক্তাত্মানৎ পশ্য হি কোহহহধ। 

আত্ম-জ্ঞান-বিহীনা মৃটা- 

স্তে পচযন্তে নরক নিণ্টাঃ। 

কাম, 'ক্রোধ, লোভ, মোহ করিয়া বর্ভন। 

“কে আমি এ, আততন্্ব কর দরশন ॥ 

আত্মজ্জান পরিত্যক্ত মুঢ় নরগণ | 

পচিতে থাকয়ে তারা নরকে ভীষণ ॥ 


শ্রীচুণী লাল চন্দ । (অনুবাদক) 


প্রেমভৎপন। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 


₹ 2১ 
৪৯ 


পাপ 


বিষয়াশক্ত জীব নিজের “কন্মবশতঃ ছুঃখ পায়; তুমি কি করিবে?! 
একথা বলিতে পার। কিন্তু স্বাহাদের একমাত্র করণীয় তুমি, চিন্তনীয় তুমি 
তাহাদের কীদাঁও কেন? যাহারা স্ব-্ভাব পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভাঁচে 
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মঞ্জিয়াছে তাহাদিগকে পাগল কর কেন? যাহারা বিষয় সম্পদ ছাড়িবা 
দেহ গেহ ভুলিয়া, তোমার চরে প্রেম কুহুমা্লী দিবার আন্ত ছুটিয়াছে, 
তাহাদিগকে চরণ বাড়াইয়া দেওনা কেন? হেত্রিতঙ্গ এ তোমার কিরজ? 
তুমি দানের পরিবর্তে প্রতিদান যেরপ দাও তাহা কাহারও জানিতে বাকী 
নাই। পঞ্চম ব্বাঁয় শিশু প্রবকে বনে পাঠাইয়াছিলে। ধালক প্রহ্লাদকে কত 
নির্ধ্যাতন করিয়াছিলে, শুকদেবকে মাতৃন্তন্যটঢুকও পান করিতে দাও নাই, 
ভূমিষ্ট মাত্রেই ঘরের ঝাহির করিঘ়াছিলে। নারদ তোমার জন্ত আজীবনটা 
ঘুরিয়া ঘুরিয্বাই মবিল । ভোলানাথ তোমার ভেক্কীতে পড়িয়া! সব ভুলিয়া বিল, 
সোণার কাশী পরিত্যাগ করিখা শুশানবামী হইল, ছাই মাঁখিল, হাড়েরমাল! 
গলায় দিল অবশেষে উলঙ্গ পাগল পথ্য স্ত হুইল কিন্তু তোমাকে তুলিলনা। 
তত্পরে অবলা সরলা ব্রজবালাগণের পাল।। তাহাদের কথ! বলিতে বাক্য- 
রোধ হয়, তাহাদের দশ! ভ:বিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহারা তোমার জঙহ্য 
কুল শীল, লোক লজ্জা, গেহ দেহ সকলই ভুণিয়া তোমাতে আত্ম সমর্পণ 
করিয়াছিল জীবন যৌবন তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়াছিল, পাছে তুমি কোমল 
চরণ ছৃ”টাতে বেদনা পাও এজন্য যাহারা! সেই পা ছু"থানি ধীরে ধীরে বক্ষে 
স্থাপন করিতেও শঙ্কা বোধ করিত সেই গোপরমণীগণের শেষদশ। একবার 
ভাব। আর বিশেষ করিয়া ভাব তোমার দেই ভক্তিশীর-সীমস্তিনী শ্রীমতি 
রাধিকার কথা। যেতোম'ভিন্ন জানিত না তোমার গাঢ় আলিগনে আবদ্ধ 
থাকিয়াও প্রেমের বিচিত্রতা হেতু স্ময়ে সময়ে “হা কৃষ্ণ”? বলিয়া কান্দিয়! 
উঠিত, যে বাজনন্দিনী হইয্বা পথের কাঙ্গাপিনী সাজিয়াছিল, কলস্কের ডালি 
মাথায় লইগ়্া তোমার চরণে মন প্রাণ অর্পন করিয়। বলিয়াছিল £-_- 


শুন নুন্দর গ্যাম ব্রজবিহারী । হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥ 
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙগভূষা ! রাধা কাস্ত নিতাত্ত তব ভরস1॥ 
সম শৈল কল মান দূর করি। তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥ 

নং রঃ সঁ এ 


যে ধনী ছু" খানি কোমল করে তোমার চরণ ধরিয়া ঘজল নয়নে কত মিনতি 
করিরা জানাইয়াছিল £-- 


পৌষ, ১৩১৯] ভক্তি । ১৩৫ 


বধুকি আর বলিব আমি। 





জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈ তুমি ॥ 


তোমার চরণে আমার পরাঁণে বাধিলাম প্রেমের ফণাসী। 
সব সমপিয়ে একমন হৈয়ে নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 


ভাবিয়! দেখিলাম এধৃতন ভূবনে আর কে আমার আছে। 
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই দাড়াব কাহার কাছে ॥ 


একুলে ওকুলে ছুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরণ লইম্ু ওছুটা কমল পায়] , 


না ঠে'ল না ঠে'ল অবলা অথলে যে হয় উচিত ভোর। 
ভাবিয়। দেখিনু নাথ তোম। বিনে গতি যে নাহিক মোর 


সেই নবিনা কেশরীর দশ। কি করিয়াছিলে একবার ভাব । এখন কালঅঙ্গ, 
গৌর হইয়াছ, ভাবিবার বেশ ধরিয়াছ বেশ করিয়া ভাব | ভাবিয়া ভাবি 
বিভোর হও, হাস, কাদ, নাচ, গাও, ধুলায় গড়াগড়ী দাও আমরা কিন্ত বলিতে 
ছাঁড়িৰ না; আমরাও বলিব তুমি কর্মুফল ভোগ করিতেছ একজনকে কাঙ্গালিন্ন 
করিয়্াছিলে এখন কাঙ্গাল পািয়াছ; একজনকে প্রেম পাগলিনী করিয়াছিলে 
এখন প্রেষে পাগল হইয়াছ; একজনকে অহনিশি ভাবাইয়াছিলে এখন ভাবে 
বিভোব্ হইয়া ধুলায় লুটালুটা করিতেছ। একজনকে লিরপরাধে দণ্ড দিয়াছিলে 
এখন দণ্তীর বেশে দণ্ড কমগুলু ধারণ করিয়াছ; একজন তোমাঁর বিরহে ব্রজজের 
বনে বনে ছুটিয়! বেড়াইয়াছে এখন তুমিও সেই একজনের বিরহে কাতর হইয়া 
দেশে দেশে বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইতেছ। একজন “হা কৃষ্ণ! বলিয়া নয়ন 
জলে বক্ষ ভাগাইয়াছে, এখন তুমিও হা কুঞ্জ বলিয়া নয়ন জলে বক্ষ 
তাসাও । তাই বণিছেছিলাম কান্দাইলেই কান্দিতে হয়, একজনকে নিরপরাধে 
দণ্ড দিলেই দণ্ড লইতে হয়। নিজের ব্যবস্থা উপ্টাইতে পার না হুতরাৎ 
লজ্জার চড় গাল পাতিষা খাইতেছ। 


হে গৌরস.্দর! যদি তোমাকে কান্দিতেই হয়। তবে ও হুর স্রীক্ষেত্রে 
বশিয়] কান্দিবে কেন? আমার হয় ক্ষেত্রে বসিয়! কান্দ। তোমার আগমনে 
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আমার হাদয় অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়া শ্রীক্ষেত্র হইবে তুমি তাহার দিভূত কক্ষে 
বসিয়া বিরহিনী রাধায় গ্াপ্ধ হাঁ কৃষ্ণ বলিয়া ফুলিয়। ফুলিয়া কান্দ আমিও, 
তোমার সহিত কার্দিব এবং কান্দিতে কান্দিতে আমার ক্ষুদ্র অঞ্চল খানি দ্রিঃ। 
তোমার নয়নাক্র যুছাইয়। গ্রিব! 

হে গৌরহুন্দর ! যদি তোমাকে প্রেষোম্মভ হইফ্বা বনে বনে বেড়াইতে হয় 
তবে আমার হৃদয়াণ্যে আইস ইহাতে অসংখ্য হিত্র 'বন্য পণ সর্বদাই 
পরহিৎসাঘ় রত রহিয়াছে, তুমি এখানে আপিয় পদ্চারণ করিপে ইহার! শীপ্রই 
তোমার বশীভূত হইবে এবৎ তোমার মনোগত অনেক কাধ্য সাধন করিবে। 

হে গোরদুন্দর ! এতদিন সামার হৃদয় খানি উত্তাল তরঙ্গময় পাপসাগরে 
নিমজ্জিত ছিল তোমার দল নামের গুণে সবে মাত্র জানিয়।তছে ইহা এক্ষণে 
নবদীপ যদি ভোমাকে ভাবে বিভোয় হইয়া নৃত্য করিতে ইয় তবে & 
নুদূর নদীয়াঘ্র যাইবে কেন? আমার জয় নদীয়ায় নৃত্যকর; আমিগু 
তোন্কার সহিত বাচির। 

হে গৌরসন্দর! আর তোমাকে দণ্তীর বেশেশদগু ধরিয়া দেশে দেশে, 
বেড়াইতে হইবে না। যদি নিতান্তই দণ্ড ধরিবার সাধ থাকে তবে রসরাজ 
বেশে আমার হৃদয় ঠিংহাসণে বসিয়া প্রেম-দণ্ড ধারণ কর,সে রাজ্যে তুমি 
রাজ] আর আমি প্রজা, যে দণ্ড দিবে তাহাই অবনত মন্তকে গ্রহণ করিব। 

হে গ্রৌরস্‌ন্দর! আর তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, মাখার দিব্য দি 
বণিতেছি তুমিও আমার হৃদয় হাড়িয়া আর কোথাও যাইও না, খেলে তোমার 
দয়াল নাষে কলঙ্ক হইবে । কেবল তাহাই নহে আবার তোমাকে কর্মফল 
তোগ করিতে হইবে। যদ্দি তোমার সে ভয় থাকে তবে আমার হৃদয়ে বলির 
ঘাহ। ইচ্ছা তাহাই কর, আমি কিছু বলিবনা 1 বর তোমার ছুঃখের ছুঃশশ 
হইয়া তোমার সহিত বাদ করিব তোমার চরণ সেবার রত খাকিব। এ 
সখোগট্কু তুমি ছাড়িওন! ইহাই আমার অনুরোধ, ইহাই আমার আদেশ, 
ইছাই আমার মিনতি এবং ইহাই আমার প্রেমত্সন। 

বৈষ্ব দাসানুদাস প্রীগোপীবলত গোসাঞ্ি। 


দরকার 


ভক্তির ক্রোড়পত্র । মাঘ (ক) 
সম্পাদকীয় .--ব্লিন্বে চিত্রটী হস্তগত হওয়ায় বাধ্য হইয়া চিত্রপরিচয় ও 


পছুটা ক্রোড়পত্র কাপয়া পিতে হহল) হুচি পত্রে নাথাকিলেও পাঠকগণের 
দৃষ্টি আকধণ করিতেছি 





চিত্র পরিচয় | 


( চিত্র পুস্তকেব প্রুথসে উরু 1) 


ধ্রাধ!ভানদ্যুতি জুবতিত” নৌনিরু হ্বূপৃৎ 1৮ 


কৃতুম কানন মাঝে সা হুল সাল 
কিব। ভীব অন্তভব করিতেছে হরি? 
“রমরাজ মহাভান মিলি একবপ' 

এযেগেো! সকপ সেই,যেঈ কপ চেরি 
রামানন্দ ভাথ্যবান্‌ ধন্য চির তরে। 
শলিত-ত্রিভঙ্গ ঠাম শিখি পাখা শিবে 
মুকুতা। মুগুল কর্ণে দলে লীল। ভবে 
রাধা নামে সাধা বশী বাজিছে অধরে ॥ 
শন্বর নরনে শোভে তেরছ চাহনি 
বদনে মাখান হামি যেন হুধা খনি 
রতন ভূষণ সনে কুল্ুমের মালা 
ছুলিছে আপনি আহ] করি কত ছলা 
সকল জ্যোতিব সার অন্গকান্তি যেল 
উঞ্জলিছে কুগ্তবন । মনে হয় হেন-_ 
রাধ। কান্তি অপে ধরি রাধা ভাবাবেশে 
কুঞ্জপথে টাড়াইয়। যেন কাব আাশে। 


শ্ীনিত্যানন্দ গোম্বামী ॥ 


০ 








ভক্তির ক্রোড় পত্র । মাঘ খ) 





আঁবাহন | 

এসহে আমার হৃদয় বন, 
বদ হুদ্ি-সিংহামনে । 

গুজিব তোমার চরণ ছুখানি, 
বড় সাধ মনে মনে॥ 

তুমিহে আমার জীবন-জীবন, ' 
তুমি মম ধ্যান, 'জ্ঞান । 

জনমের তরে, তব শ্রীচরণে, 
সাপিযাছি দেহ, প্রাণ ॥ 

শিশুকাল হ'তে, ডাক্িছি তোমায়, 
আমার ভরসা তোম।রু নাম | 

কুপা বি৩রিষা, শ্রীনাম সার্থক 
করহে দঘাল শ্যাম ॥ 

তোম|রি বিরহে, জীবন ব্যাকুল, 
হুদধ আধারে ভোর। 

একবার আসি, নাশ তমোরাশি, 
ঘুচাঁও বেদনা মোর ॥ 

করিয়ে ছলনা, থেকোনা দুরেতে, 
হৃদয়ের ধন তুমি । 

হাদয় মাঝারে, হওছে উদয়, 
ড।কিছি কাতরে আমি ॥ 

অনুরাগ হাত্রে। গাথি হাচিকন, 


ভক্তি কুশ্বম পা; 
ঝ্ীচরণে দিব, আনন্দে ভাসিব, 
হ'ব আমি পূর্ণকাম ॥ 
নট ্ 8 দর্৫ এ ক আস 
০ দীনিলিপশিভষব হরকায় | 





শী 
টি 
4) 
- 
| 
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ইীস্রীরাধারমণোজয়াঁত। 


ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেষন্গরপিণী । 
ভঞ্জিরানন্দরূপা চ ভ্তির্ভক্তস্ত জীধনমূ ॥ 






০ পেপে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা! । 


১১শ বর্ষ। 








ভুবন বিশ্যভর মহিমাড়ম্বর, 
বিরচিত নিখিল থলোতৎকর সম্বর | 


বিতর যশোদা তনয় বরং 
বরমভিলধিতং মে ধৃত পীতাঘ্বর ॥ 
ছে পীতাশ্বর।! তোমার মহিম। ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত, তুমিই দুষ্টের দমন ও 
শিষ্টের পালন কররিয়। জগত বুক, কৰিভেছ, ভুঙ্ছি ভিন্ধ হাসন হড়গুদখাতে বদ 
কেছই সমর্থ হয় না। দয়া করিয়া আমার হৃদয়-স্থিত ছুষ্ট ভাবসকল দূর করিয়া 
গোষার হ্ুনির্ধল শাস্তিপ্রদ শি্টভাব প্রদান পুর্বক তোমর। ভাবে ভাবিত করিয়া 
রাখ । আমি পরমানন্দে তোমার নামের জয় দিয়া ধন্য হই । 
লীলামরঞ্হরে ! তুমিই হৃষ্টিকর্তা, তুমিই পালনকর্তা, আবার তুমিই 
সংহারকর্তী। সথয় সময় তোমারই রপান্র তোমার এই ত্রিভৃব্ন-পরিন্যাপ্ত 
ছুষ্ট-দমন ও শিষ্টেরর পালনকারী লীলা-শক্তি বিশেষভাবে উপলব্বি হইয়া 
থাকে। কিন্ত আমি একনই মায়া মুক্ষ, এমসই বহিম্দ,খ যে, উপলব্ধি সুদৃঢ় করিয়া 
কতাব হইতে না হইতেই তোমার এই সর্ধ্য।পিত্ব, সর্ব্ঘ কারণ-কারণত, সর্ধবনি, 
যন্সিত ভুলিয়া হাই, ঠিক ধ্বাখিতে পারিনা। 


১৩৮ ভক্তি । [ ১১শ বর্ঘ-_৬ঠ সংখ্যা । 





এক একবার মনে হত্ব তুমিই সকঙ্গ কিন্তু কারধ্যকাপ উপস্থিত হইলে সে 
ভাঁব, সে ধারণা, সে নির্ভরতা, ঠিক রাখিয়া কার্ধ্য করিতে পারিনা । তজ্জন্তই 
হুখ পাইলে অহচ্কারে মনত হুইয়! যাই এবং ছুঃখ আসিলে একেবারে অধীর 
হইয়া পড়ি|। তোমার দগত-বিমৌহন-কারিণী অথটন-ঘটন-পটিয়ী মাতার 
এমনই প্রভাব যে, সকল ভুলাইক্সা দেয়। বুঝিতে দেয়না যে, তুমি কৌন ঘটন] 
দ্বারা কোন কাঁধ্য সাধিত করিছেছ। হয়ত আমরা যেটাকে অমঙ্গল বলিয়!] 
বিবেচনা করিতেছি তুমি তাহার মধ্য দিয়া কত শুত্কাধ্য সম্পাদন কৰিতেছ; 
কিন্তু তাহা না বুঝিতে পারিযা আমনু| বাহিক কাধ্যাব্লী দ্রেখিযাই হখ হুঃখ 
কল্পনা করিয়া অলীক কর্তৃত্বে জ্ঞানহাতা হইস্থা বাই, এবং অধিরত কত যে 
কুকাধ্য করিয়া ফেলি তাহার ইয়ত্বা থাঝেন1। 

আর পারিনা, নাথ । ভাল মন্দ, সৎ অসং, স্বথ দুঃখ, কোন ভাবনাতেই 
আর আমাকে চঞ্চল করিওনা। সহগুক্র কপায়, ভোমার অপরিসীম দয়াবলে 
যতটুকু বুঝিধার বা ধারণ। করিবার শক্তি পাইয়াছি) তাহাতে ক্রমেই বুঝিতিছি 
যে, মনের দুঃখ বুঝিরা) প্রাণের প্রত অভ'ব জানিয়া, যথার্য ভ:খ দূর করিতে, 
যথার্থ প্রাণের অভাব ঘুচাইতে তোমার মতন আমার আর কেহ নাই । গাই 
আজ সরল প্রাণে আমার যাহা আছে সকল তোমাকে সমর্পণ করিদা 
জীপাদপদ্ধে শরণ লইলাম। এক্ষণে আশ্রয় দিতে হয় দাও, ফেলিতে হর ফেল। 
তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আমার আর কিছু বলিবার নাই! অভাবের যাতন। 
আর ভুগিতে পারিনা, অ'মার মনের কথা, অস্রের ব্যথা সকলই জানিতেছ, আমি 
আর বণিয়া কিজানাইব| তুমি দয়াএসিন্ধু তোমার দয়ার, তোমার ভালবাসার, 
সীমা নাই, স্বতরাৎ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দারা ধারণ। করিয়া লওয়া অসগব। আমার 
তুমিই আশা, তুমিই ভরস।, তুমিই স্বহায়, তুমিই সঙ্গল, তুমিই আঁধন, তুমিই 
ভজন। আমি তোমারই ভরপায় তোমারই ুগালাভের নিশিস্ত পথপাঁনে 
চাহিয়া আছি, দেখ যেন আমার হায় দীনহীনের দ্বারা তোম/র অধমতারণ, 
দ্ীনশরণ, দ্রীনবন্ধু প্রস্ততি ভক্তদন্ত নামের কলস্ক না রটে । দীনে দয়াকরিয়] 
এবার এ রাঙ্গাপদ্ে স্থান দাও ইহাই প্রার্থনা | 

_পএবার রাখ পদে বিপদবারণ | 
আমার সাধন ভজন, সহায় সম্পদ, সকল তোমার এ চরণ ॥ 


মাধ, ১৩১৯] ভক্তি । ১৩৯+ 





ওহে অনাথশরণ (ভ1মি)চাইন। অন্ত ধন 
(কেবল) তোমাঁধনে ধনী হ'য়ে জুড়াব জীবন 7 
আমার এই বাসনা যেন সদ। থাঁকি ভাঁবেতে মগ্ন ॥ 

গুহে অগতির গতি করি পদে মিনতি 
(যেন) বিপদে সম্পদে মতি ব্রপ্ব তোমার প্রতি 7 
(যেন) কুকাধ্য সাধিতে মতি যায়না হে মধুহদন ॥ 

পড়ে আকুল পাথারে ডার্ষি তোমায় কাতরে 
তুমি বিনে এ ছুর্দিনে বল কে--তারে ;-- 
দিষে চরণ তরি কুপাকপ্রি তরাও ছে দীনশরণ ॥ 


দীন _জীবীনেশ চন ভট্রাচাধ্য। 


কিন্তু মখা, তব তত্র 
আযঘোজিত হছে হেখ! 
নাহি কিছু পুজার সম্ভার। 


ঘঈনের কুটীর যে গো! 
কোথা পাব সে সস্তাবু £ 


নেবেষ্ঠের নহি আয়োজন । 
আছে শুধু কু প্রাণ? 

তাও তোমা ফিতে দান, 

"প্রণ ত চাহে না ভগবান! 


9১8০ ভক্তি । [ ১১শ বর্ধ--৬ষ্ সংখ্যা । 








হে অতিথি! এসেছ ত 
যেওনা! ফিরিয়া আর 

| আমি প্রভু বড়ই কুপণ। 
কিছু নাই, তবু এই 
ন্ষুদ্রত্ত আমিতৃ টরকৃ-- 
এই ল'য়ে থাকি আন্-মন । 
মি. আপনি লহগো সখা! 

আপনার দান! 

চরণে লুটায়ে দাও 
মোর-ক্ষুদ্র প্রাণ! 


৫ 


শ্রীগোপেন্দু ভূষন বিষ্াবিনোদ | 


হস্পপপপিশপসাপসি 


শী শ্রীবিষুপ্রিয়া দেবীর বিরহ । 


পপ টে 0 ৩ঞারহ 
৩9০ 


্ীত্রীগৌরাদদেব্র গৃহত্যাগের পর শ্রীর্রীবিধুপ্রিত দেবী, গৌরবিরহে 
বিষম কাতরা হইয়া ভূমি শধ্যায় শষন করিষা আছেন । দেবীর নিকটে এই 
সময়ে কয়েকটী মী সধি সর্দদ! থাকিন্তেন। তাহারদিগের মধ্যে কাঞ্চন! 
প্রধানা। সক্পেই দেবীর নিকট গৌর কথাই কহিতেছেন| কারণ ন্ট 
কথ। দেবীর ভাল লাগেনা । যদ্দ কোন সথি অন্তকথা বলিয়া দেবীকে 
প্রবোধ (দিত্তে চে] করেন, তখনি দেবী নিষেধ করিয়া বলেন "সখি! এ 
সময়ে অন্য কথা আমাকে বলিও না। আগার হৃদয়-বললভের কথা ভিন্ন অন্ত 
কথা আমার তাল লাগেনা” | গৌরবিরহ ব্যাধির গৌর কথাই ওঁষ্ধ। 
দেবীর উক্তি অধম লেখকের রচিত এই সমধের একটা পদ এখানে পাঠক 
বর্গকে উপহার দ্রিগাম। 'রস্জ্ঞ পাঠক ইহার রসাপাদন করিফা প্রীতিলাত 
করিলে কৃতার্থ মনে করিব। | 


মাধ, ১৩১৯] ভার্ত 1 ১৪৬, 





(১) 
সজনি! কছঙো! গৌর কথা 
পরাণ ভত্রিয়া  সেকথ! শুনিক্ক] 
জুড়াই মমের ব্যথা! 
কহলে! সজনি রসমগ় বাণী, 
*গৌব্র-কথা! বূসে ভরা। 
হিয়া মাঝে স্গোর রিবাঙ্জে গৌর 
গোবা রূপ য়নহন্কা 
পরাণ সম্বল, গৌর কথা বল, 


আন কথ! শুনিব না। 
প্রেমমগধ গাথা হয় গৌর কথা) 
মোরে সে কথা বল লা। 


পিয়াস যিটিবৈ, অ!নন্দ ছুটিবে, 
দগধ হাদযর় মাষে। 
মানস মুগধ, গৌর শরদ, 
পরাণে মধুর বাজে। 
( ২ ) 
সখি! চরণে তোমার ধ্তি। 
গৌর কথা কও, পরাগ জুড়াও, 
গোরার বিরহে মরি । 
সকল সয় কথা রসমস্ব 
শুনা আম্বার কাবে। 
বাঁচাও পঞ্ঝাণে সুধা বছিষণে 
জুড়াও তাপিত প্রাণে । 
(৩) 
সপ্ষি! রূপের ষবাধুরী কুহ। 
কিছা। ছে বদ্দন কিক! যে নগ্কন 


কিবা! নুত্ক্ষিত দেহ। 


১৪২ ভক্তি । [ ১১শ বর্ধ-_৬ষ্ সংখা! 





রূপের ছটায় উছলে হিয়ায় 
নবানুবাগ লহ । 
জগত ভুলিয়া, সে রূপ স্ংবিয়া 
রয়েছি জীবন ধরি। 
সোণার বরণ গোর বুতন 
কিবা সে মোহন হাসি। ” 
রূপের কাহিনী কহলে। সঙ্জনি। 
শুনি আমি দিবানিশি। 
786. ০ 3 
সধি। শুনাও ভ্রীশৌরাঙ নাম। 
পরাণ জুড়'ন, পরম রতন 
মধুময় রস ধাম। 
আখরে আথরে, কত মধু ঝরে, 
গোরা-নাম যাখা মুধা। 
এনাম শুনিলে, প্রেম উথলে, 
দুর হয় ভব ক্ষুধা । 
(৫ ) 
সথি! নাহি কহ আন কথা৷ 
চরণেতে ধরি, ছাড়হ চাতুরী 
লয়ে চল গৌর বথা 
জীবনে আযাব, গোরা ধন সাবু 
নাহি জানি গোরা ভিন্ন। 
পৌর জীবন গৌর পরাণ 
নাহিক ভাবন। অন্য 
(৬) 
সখি! জুড়াও মনের ব্যথা। 
বিয়াক্ুল মন, করিতে অুবণ 


মধু মাথা গৌব্র-কথা | 


মাধ, ১৩১৯] ভক্তি । ১৪৩ 








কহলো সজনি, অমিয়ার খনি 
রসময় গৌর লীল]। 
যে কথ শ্রবণে জীবের পরাণে 
উলে শ্রেমের লীলা । 
রসের সাগর গৌর নাখন 
শরধার কলস নাম! 


গৌর লালা রস সদাই সরগ 
সব্ব বসের ধাম ॥ 


৮. ৭) 
সখি! বাঁচাও পরাণ মোর । 
শুনাও মপুর নাম গৌর 
দেখাও সে চিত চোর। 
জনম গোয়াচ্চু তবু না পাইন 
সে মন চোরার মন। 
বিরহে তাহার জলে অনিবঃর 
হিয়া মোর অনুক্ষণ। 


ভনে হরিদাস করি অভিলাষ, 
তোমার চরণ ধূলি। 


শয়নে স্বপল জীবনে খরণে 
গোরা যেন নাহি ভুলি। 


হরিদাস গোম্বামী। 


কর্ম্ম। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 


“নি ক্মণামনারভ্তানৈক্ষদ্ধ্যৎ পুকযোহখুতে 
ন চ সন্যসনাদেব লিদ্ধিৎ সঙ্গধিগচ্ছতি ॥১ গীতা ৩।৪ 


গীতার মতে দেবোদ্দেশে জব্যত্যাগরূপ থে ষজ্ অর্থাৎ যাহার ছরর! ভূত 

ভাবের উদ্ভব হয়'তাহাই কর্ম নামেঃঅতিহিত | 
“ভূতভাবোদ্ধবকরো! বিপর্গহঃক ঘরস্ৎজ্ছিতঃ ৪৮ গীতা ৮৩ 

এবং লকণ প্রকার "ক্রয়াই করের অন্তর্গত । ৬শারীরিক ব্যাপাঁরের নায় 
কর্ম, তদ্দভাবকে অকন্ধব বল৷ হয়। যাহ? শাস্ম বিধেয় তাহ! কম ও যাহ! শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ তাহ! অকম্ব। কর্তধের বিভাগ নান! প্রকার, যথা-কাম্য, নিক্ধাম ও 
নিত্য কম্্। বিবিধ, হৃথাভিলাধ, তৃপ্তি বা স্বর্গাপ্রি পুণ্য ফল পাইবার কামন। করিয়া 
যে কণ্্ন কর! হয়, তাহার.নাষ কাম্য কর্্ম। কামনা শৃন্ত হইয়া সর্ক ব্যাপক 
কেবল মাত্র সত্বা জ্ঞানে তন্মগ্নচিত্ত্ে, তন্তক্তিতে, তত্প্রীত্যর্থে যে কর্ম করা হয়, 
তাহাকে নিক্ষাম কম্ম বলে। এবং চিত্ত-গুদ্ধির জহ্য যে নিয়মিত কর্ম দান, ব্রত, 
দেবপুজা ইত্যাদি করা হয় তাহ! নিত্যকণ্ন | সত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতির গুণ 1 
এই গুণের প্রাহৃভব ছ্েদে মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন কম করিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য 
কর্মের সান্তিক, রাজসিক ও তাযপিক ত্রিবিধ বিভাগ হইয়াছে। প্রাকৃতিক 
অশঙ্থণীঘ্ নিনমে বিশেষ কর্মের ফলে পাপ পুণ্যাদ্দির স্ষ্টি হয়। ঈশ্বর ইহার 
নিয়স্তা নহেন*। ভিনি নিপিপ্ত স্চিদানন্দ পুরুষ । মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিজ 
কর্ম্ানুদারে নিজেই গড়িয়া থাকে । কর্ত্ই মানুষের বিধাতা পুরুষ । নিজ 
উপার্জিত কর্ণ সমূহ মন্ুষ্যের অদৃষ্টে লিপি বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা অপর 
প্রস্তাবে বিশদ ভাবে বর্মিত হইবে। নিজ অনুষ্ট গড়িবার জন্য ও জীবন যাত্রা 
নির্বাহের জন্য কর্ম একান্ত আবশ্যক 1 কর্ণা ভিন্ন ধর্ম, অর্থ, কাম, যোক্ষ, কিছু 
সাধিত হয় না, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত কণ্্ করিবার জন্য উপদেণ দিয্বাছেন £-- 


মাঘ, ১৩১৯ ।] ভর্তি । ১৪৫ 





“নিয়তং কুক কমা? গীতা, ৩1৮ 
তিশি আরও বলিতেছেন যে, জনকাদ,মহাআ্সাগণ কম্ম-দ্বারা সংশুদ্ধ চিন্ত হা 
সঞ্র্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন, এবখ ক্জানীএণের লোক শিক্ষার্থ কম্ম করা 
আব্শাক, কারণ জ্ঞাশীগণ যাহা করিয়া থাকেন অজ্ঞ লোক তাহারহ অনুকরণ 
করিয়া থাকে 2-- 
কর্খুণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থি 0 জনকাদমঃ। 
লোকসংগ্রহযেবাপি সংপশ্যন কভমহলি ॥ 
যদ্যদ[চবুতি শ্রেষ্ট সু শুদেবেজরোৌজনঃ 
জ যংপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্ুবভত্তে॥ গীতা ৩1৯ ০২২১ 
কর্ম করিবার উপদেশ দ!নের সময় ভগবান কক্ষের শ্রে্ট ও স্থাপন করিয়া 
অজ্জ্বনকে বলিয়াছেন 275 
“ন মে পার্থাস্তি কভব্যৎ ত্রিধু লোকেযু কিপন। 
নানবাপ্তমবীপ্রবাধ বভএব চ কম্মাণি ॥ গীতা, ৩.২২ 
অর্থাৎ ত্রিউবনে আম: অপ্রাপ্ত ঝা প্রাপ্রব্য কিছুই নাই, হতরাং আমার কম্ধ 
করিবার কোন আবশ্যক নাই, তথাপি লোবকে শধন্যে প্রবপ্তিত করিবার জন্য 
আম্মি অনলস ভাবে ক্ছে নিঘুক্ত বহিস্বাছি। | 
কর্ম করা আবশ্যক ইভা পশকার করা হইল; কিন্ত্রু কম্মু হইতে বন্ধন ঘটিষা 
থাকে ইহার মীমাংসা কি গ্রকারে হইতে পারে । ভ্রীক্জ কম্ম অনুষ্টানে বদন 
শ্বীকার করেন না। তিনি ফপাকাদ্খাকে বন্ধনের কারণ বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন, 
ভীব যদ্ধি ফলাকাত্থা রহিত হইয়া অনাসপ্ত চিন্তে কব্য বৃদ্ধির, প্রেরণা কে 
নিনুক্ত হয়, তাছ! হইলে কর্থা বন্ধন ছিন হইয়া! যায়, ভাহারইখতে কম্মমন্যাস না 
করিয়া ফলসন্যাম করা, আবশ্যক 1 - অন্যান শের অর্থ ত্যাগ 1 যে ব্যক্তি 
ফলাকাজ্খা ত্যংগ না করিয়া কঙ্মেশ্রিম্নৎসবল নিএহ করিয়' মনে মনে ইজ্জিয় বিষয় 
সকল 'মরণ করে, সেই মূর্থাক কপট্।চারী বলা হইয়াছে, কারণ হস্ত পদাদি কর্মে" 
প্রিয় সকল সংযত হইলেও চিত্তের অডদ্ধতা হেতু চিন্তণভ্তি নিরোধ করা যাইতে 
পারেনা । শকুক্ের মতে অনাশক্ কম্মই প্রশংসা, চিনি বলেন, যিনি ইন্সিয় 
সকলকে মনোবণে মত্যত করিয়া ফলাভি।ষ পরিত্যাগ পূর্বক,কশ্মেজিয দ্বার] 
কম্ম যৌগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ট £-_ 
১ 


১৪৬ ভর্তি । [ ১১শ বর্ব-৬ঠ সংখা । 





“্যন্তিন্ডিয়াণি মনসা নিয়মারভতে হজ্জ । 
কর্ধেন্রিয়ৈঃ কম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ গীতা, ৩৭ 
গীতার মতে ফলাকাঁঙ্খা সন্ন্যাস করিতে হইবে, কর্ম অনুষ্টান ত্যাগ করা 
বিধেয় নয়। ফলসক্কম্স ত্যাগ ন। কাঁরলে কেহ যোগী হইতে পাবেনা £-- 
“্যৎ সন্য'সমিতি প্রাুর্ধোগৎ তৎ বিদ্ধিপাগুব। 
ন হাসন্ন্যআসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন £” গীতা, ৬া২ 
শ্রীতভগবান আরও বলিতেছেন যে, ফপকামন! রহিত কর্ম-দ্বার] চিত্তশুদ্ধি 
হইয়া জ্ঞানরূপ অগ্নি জন্মে, সেই জ্আনানি দ্বারা কামও ফর্ম দ্ধ হইয়া যায় £2-_ 
যস্য সর্মে সুমারস্তাঃ কাম মংকলবঞ্জি তা: । 
জ্ঞানগি দ্ধ কম্ধাণৎ তমা; পুত বুধাঠ ॥'+ গীতা, ৪1১৯ 
আত্ম জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর বন্ধ অপর কিছু নাই কিন্তু ক্মুযোগ ভিন্ন আত্ম 
জ্ঞান লাত হয় না। 
'নিহি জ্ঞানেন সদশং পবিত্রমিহ বিদাতে । 
তত স্বয়ৎ যোগসংসিদ্ধ; কালেনাক্মনি বিন্বতি ॥” গীতা, ৪1৩৮ 
তজ্জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন, হে ভারত। তুমি অজ্ঞান সম্ভূত হৃদিস্থিত 
শোকাদিনিমিন্ত এই সংশয়, দেহাস্ত্র্ববেকপ্ঞানরূপ অপি দ্বারা ছিন্ন করিস! 
কন্ম যোগ আশ্রয় কর। 
“তাই বঙ্গি সযতনে শুন ধনগ্রয়, 
অজ্জঞানের ফল এই মনের “দংশয়' 
জ্ঞানকপ থড়গাঘ।তে খণ্ড থণ্ড কর, 
উঠ পার্থ, জ্ঞানোপায় কথ্ম যোগ ধর” । 
গীতানুবাঘ, 81৪২ শ্লোফ 
জ্ঞানীগণের জন্য কর্মের কোন আবশ্ঠক নাই। করব সাধনে তাহাদের 
ইষ্ট নাই এবং অসাধনে পাপ নাই কিন্তু গীতার মতে লোক শিক্ষার্থ তাহাদের 
কণ্মকর! আবগক । দাংধ্য মতে কন্ম দোষাবহ বলিয়া উহা ভাগের বিধান 
কর] হইয়াছে । মীমাঃসকেরা বলেন যে, যজ্র। দান ও তপন্তা ত্যাগ কর! উচিৎ 
নয়। গীতা বলেন দেহাতিগানি জীব কথনই খবর্ববতোভাবে কণ্ম ত্যাগ করিতে 
পারেনা 27 
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“নহি দেহভৃতা শক্যৎ ত্যক্তং কম্মাণাশেষতঃ' | গ্রীতা ১৮।১১ 


তবে অত্তাস দ্বারা কশ্ন সন্গযান হইতে পারে, কিন্ত ইহ কলের পক্ষে 
সম্ভব নয়। তজ্জন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের জন্য তিনি কর্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
ত্যাগ সন্বপ্ধে ব্রিবিধ ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, সার্রিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ ও, 
তামসিক ত্যগ। আসক্তি & কম্মফল পরিত্যাগ পূর্বক কেদস কর্তব্যের প্রেরণায় 
যে কন্মানুষ্ঠান, তাহা সাত্তিক ত্যাগ । ছুঃখাবহ বিষয় (৮+হ৮পাসনাদি) কায়- 
ফ্রেশ ভয়ে ত্যজ্য হইলে তাহাকে রাঁজফিক ডা পলে। নিত্যকর্মব 
ভ্রমবশতঃ ত্যজ্য হইলে তাহ! তামনিক ত্যগ হয়। গীতা এতে দান যত, 
, তপস্তা ত্যজ্য নছে, ইহার দ্বারা মনুষোর চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে । জ্ঞান যোগ 
যদিও শ্রেষ্ট এবং জ্ঞান ভিত্তি স্থাপিত "ভক্তি উদ্ভাবিত শান্তি জ্ঞান অপেক্ষা ও 
থে, তথাচ বিধেষ্ কর্তার স্ত ভিন্ন যধন জ্রান লাভের ব্যাঘাত হয়ঃ তখন তংতং 
কর্ম বর্জন অপেক্ষা সাধন অবগ কর্তবা । জ্ঞানোপদেশে মানস বৃন্তির প্রক্ত 
চালনা দ্বারা ও অত্যাস বলে ইন্সিয় সকল সত্যম করিয়। আসক্তি পরিহার 
পুর্ব্বক যে ব্যক্তি কন্মানুষ্ঠানে রত হন তিনিই শ্রেঠ। আসক্তি ত্যাগ করিয়। 
কণ্ধু ফল ঈশ্গরে সমর্গণ করিয়া অর্থাৎ দিদ্ধি ও অদিদ্ধির উপর লক্ষ না রাখিয়া 
ক করিলে বন্ধন খটেনা। সর্বাকম্ম ঈখরে সমর্পণ, সম্ধকর্মে তাহাকে 
ম্মরণ ও সর্ববদ]| তাহার মঠিমা ও তাহ!র বিশ্রূপ ধ্যান করিতে করিতে মনে 
এমন এক অনিবর্চনীয় ভাব উপস্থিত হয় যে, তখন আর মানুষের “অহৎ” ভাব 
থাকেনা, এবং তখনই তাহার বিভতি দর্শন করা হয়। এইরূপ সাধনার 
দ্বারা মোক্ষলাঁভ হইয়া থাকে, কিন্ত এক জন্মের সাধনায় পুর্ধার্ডিত ধর্ম 
সঞ্চয় না থাকিলে, এভাব উতপন হয় না, বছ জন্ম জন্মাস্তর পথ্য] স্ত সাধনা 
করিলে মেই পরম পিতার সাক্ষাংকার ঘটিলে আর জীবকে দেহ ধারণ 
রূপ দুঃখ বহন করিতে হয়না। জীব আপন কর্মে আপনি উন্নত হইয়া 
চির শপ্তি লাভ করিয়া থাকে। 


জঁচাক্ুচন্র সরকার । 


পিতা 


ভক্তি ও বৈরাগ্য। 


কার্প ৮ 


বৈবাগ্য বিদ্যানিঙ্জ ভক্তি যোগ । 
শিক্ষার্থ থেক: পুরুষ্ত পুরানিহ | 


পরী চৈতন্য শরীর ধারী । 
কুপান্ববি্ষগ্ুমহৎ প্রপদো ॥ 

কলিকলুধিস্ত আপামর জনসাধারণকে গহান্ধঢপ হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্য শ্রীমন্মহাপ্রতত নুস। টচতন্য পারদ সহ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল ধন্ম 
গ্রচাব করিঘ়া ছিলেন, চাহাই বিশ্রদ্ধ বেৰ্‌ ধম্ম। ভাগ ব্ত ধন উহারই নামান্তর | 
উক্ত ধরন্্বকে বিশুদ্ধ বিবার তাতপর্ধা এই ষে, অন্যানা ধর্ে কামনারূপ কলঙ্ক 
কালি! বিদ্যমান থাঁকাম, ভাঙা আ'চরক্ষের (তততদ্ধম্মাবলশ্িদের) আত্যগ্তিক 
চিতকর বা আনন্দ দায়ক হয় না কিন্ত মহাপ্রভু প্রবিত বৈষ্ণব ধন্মে স্ার্থ রূপ 
কলঙ্ক কাপিমার ধি?মাও দেখিতে পাওয়া ষায়না। কাযেই উহা পুর্ণচন্জবহ 
নির্মল ও সব্দাজন সমানৃত। দ্বিতীক্বতঃ উল নিঃসার্থ হইলেও স পূর্ণ আনন্দ- 
দায়ক কুধাতুর ব্যক্তি যেমন ভোজন করিতে বপিয়াই আরামে গ্রাসে তুষ্টি ও 
ক্ুনিবৃত্তিজন্য আনন আন্ভব করে। সেহরপ বিশুদ্ধ বৈশ্ধব ধর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াই ভক্তগণ ভজনাহুনারে তশানধ্য আপাদন করিয়। থাকেন আুুণরাং 
আল্ীমাসসাধ্য ও আনন্দাধিক্য প্রমুক্ত উক্ত ধন্মহই যে ধন্দুজগতের চরমসীম। 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই 1) কেন্ন। সয় জনদশশ্র যে ধন্বের আচরক বা 
প্রবর্তক, তাহ! যে সর্ননপ্রকারে বিশুদ্ধ হইবে ইঠ1 বাই বাহুল্য মাত্ত। করুণা- 
বরুণালমব ব্রীকঞ্ণ প্রকট শ্রকাশে ব্রজ ধামে যে সকল লীগা করিয়া ছিলেন | 
সেই সুমধুর লীলারস মংসার-দ'বানল-দ$ জীবের হৃদয়-ক্ষেত্রে সেচন করিয়া 
তাহাতে প্রেমরূপ অনুত ফলের বীজ লে।পন করত তাগাদিগকে চিরতরে আনন্দিত 
করিবার জন্য এবং স্বর তদানন্দ বিশেষনূপে আগ্াদন করিবার জন্য, প্রেমময়ী 
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শ্রীরাধার ভাব কান্তি লইয়া গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইপেন | এই লীলা 
রন আপ্ধাদনই তাঙ্গার গৌরাঙ্গ অব হারের মৃখ্য উচদ্দশ্য । আর সব আনুসল । 

প্রেমবম নির্ধ্যান করিতে আগাদন । 

রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 

রসিক শেখর কুষ্* পরম করুণ । 

এই ছুই হেতু ছুই ইচ্ছার উগ্গম ॥ চৈ চঃ আদি ৪ অধ্যায় । 

তাঁহার প্রেমর আগাদন করিবার কারণ এই যে, কদাচিৎ শ্যামনন্দর 

দর্পণাদিতে নিজ প্রতিবিশ্ব দর্শন করত? বিনুদ্ধ তইনা তাহা আদ্াদন করিবার 
জন্য ব্যাঠুল হন, কিছ্তু যধন বহু যত্র করিয়াও তিনি তাহা আগাদন করিতে 
পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আরম পুর্ণানন্দ রস 
স্বরূপ হইযাও আপনাকে আপগাদন করিবার জনা এত ব্যাকুল হ্ইরাছি। সেই 
আমাক আম্বাদন করিয়াংছন যে রাধিকা, তাহার কি অপকপ প্রেমমহিমা | 
যে প্রেমে পরিপূর্ণ দুখ রূপ আমি ও আস্ভ্গারা হইয়া যাই এব যে প্রেষদ্বারা 
তিনি মদীয় অভ্ুত মপুরিমা সম্পণুক্ূপে আক্গাদন করিণা থাকেন। সেই 
শ্রীরাধার প্রেমমহিম] কিজূপ এবং তংকততৃক নিরম্থর আগাদ্দিত মদীয় মপুরিমাই 
বাকি প্রকার । নাজানি তিনি আমাকে আপ্গাদন করিয়া কি এক অনির্কচনীয় 
আনন্দই বা প্রাপ্ত হন। তাহা একবার দেখিতে হইবে, এই প্রকার তাহার 
আগ্রহবলী দিন দিন বন্িত হইতে লাশিল। 

দর্পনেতে দেখি যর্দি আপন মাধুরী । 

আঙ্গাদিতে লোভ হয় আন্মার্দতে নারি ॥ 

বিচার করিয়ে যদি আঁগাঁদ উপায় । 

বুধিকী ক্ষপ হইতে তবে মন ধা ॥ চৈ চঃ আদি ৎর্থ অধ্য য় ॥ 

কিন্ত তংস্বরূপ না হইলে তাহা কি প্র্ারে আপ্।াদন করিবেন। এই জন্যই 

তিনি প্রেমম্য়ী রাধিকার ভাবকান্তি অবলম্বন কারয়া কৃষ্ণলীলায় অনাস্বাদ্িত 
বাহাত্রয় পুর্ণ করিলেন । 

অতএব সেই ভাব আগীকার করি। 

সাধিলেন নিজবাঁহ! গৌরাঙ্গ হ্রীহরি ॥ চৈ চ আদি ৪র্থ অধ্যায়। 


১৫০ | ভক্তি । [ ১১শ বর্ষ--৬ষ্ সংখ্যা। 





তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন। 
তবে কচ মাধুধ) রস করি আব্বাদন || চৈ মঃ ৮ 

গৌরাগ মহাপ্রহ যে আপনাকে রাধা ভাবে ভাবিত করিয়া নিজ অনির্বচনীয় 
রস আাথাদন করিবেন। ইহ! তাহার একটি রসিকশেখরতার উত্্বল প্রমাণ | 
প্রিয়ান্ুরাগিতার বিশেষ দৃষ্টান্ত। তিনি রাগানুগা ভক্তির আদর্শ ত্বরূপ হইয়৷ 
জগংকে এ রাগানুগা ভক্তিরই শিক্ষ। দিয়াছেন। কারণ এই রাগানুগ! ভক্তিই 
কষ্ণামৃত মাধূর্ধ্য আগাদনের প্রধান অবলম্বন । ইহা ব্যতীত তশ্মাধূধ্য আঙ্গাদন 
বা তাহাকে বশীভূত করিতে পারা ঘায় না| তাহা তিনি স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়া 
ছেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুর্ণানন্দ রস শ্বরূপ হইয়াও শ্বীয় মাধুধ্য আদ্মাদন 
করিতে গারিপণেন না। ভাহাকেও রাধাপ্রেমের আশ্রয় ধলইতে হইল) তখন 
গোপীপ্রেষই যে তদানন্দ আখ্াাদনের প্রধান উপায় তাহাই স্থির। আর এ 
প্রকার রাগানুগ! ভক্তিই যে তদশয় তক্তমণ্ডলীর একমাত্র শিক্ষিতব্য বিষয়, তাহ! 
তিনি নিঞ্জে প্রকাশ করিয়াও দৃঢ় করিবার জন্য রামানন্পাদি রসিক তক্তের 
মুখে পুনর্পমার প্রকাশ করিয়াছেন । অভএব তন্মতীনুযায়ী ভক্তবৃন্দের, জরীমনহা* 
প্রভু প্রবর্তিত ঁ ফ্রব বাকো দৃঢ় বিশ্বাস পুর্বাক ব্রজভাবের অনুগত হইয়া ভজন 
করাই কর্ভব্য। এবং যাহা এ ভাবের প্রতিকূল তাহাই ত্যজ্য। তশত্প্রাপ্তির 
উৎকণ্ঠা জন্মাষ্টমী, কাদশী, কাত্তিক ব্রত, তত্প্রীতির উদ্দোশে ভোগাদিত্যাগ 
জীমুর্ভিদর্শন, স্পর্শন, তংকুপাপেক্ষণ, নাম গুণ ও লীলাদির স্মরণ, কষ্ণার্থে সমস্ত 
কশ্মকরণ, বিজ্ঞপ্তি, সবপাঠ, অর্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, সাধুমেবা ও 
সাধুমার্গের অনুসরণ, ভজ নরীতি প্রশ্ন, শ্রীকষ্ণ দীক্ষাদি, আরীমৃতিসেবা কৌশন, 
রসিক ভক্তের সহিত আ্রীমস্ভাগবতার্থের আন্বাদন, সঙ্গাতীয়াশয় সিগ্ধ মহত্তর 
সাধুসঙ্গ, জীবৃন্দাবনে বাস, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ, বৈষ্ব চিহধারণ ইত্যাদি ভক্তি 
গ্রন্থে যে সকল ব্রত্জ ভাব প্রাপ্তির অনুকৃঙ্গ ধলিয়া কথিত হইপাছে। তং সমস্তই 
সাদয়ে শিক্ষা ও ঘত্ব পূর্বক অনুষ্ঠান করিতে হইবে | এইগুলি সব ব্রজভাব 
প্র্াণ্তর অনুকূজ। এইগুলি সব ভক্তির অঙ্গ। এইগুলি যথারীতি অনুষ্ঠিত না হইলে 
ব্রজ ভাব লাভ হয়না। অতএব পূর্বোক্ত জন্মাইম্যাদি তত্প্রাপ্তির অনুকুল 
বিষয় গুলি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করত,' যাহা তত্প্রার্থির প্রতিকূল তাহা 
একবাকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা ব্রঞ্জভাব লাের সম্ভাবনা নাই । 


যা, ১৪১৯। ] ছক্তি | খ্য৫১ 
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যেমন পোজন করিতে বসিয়া ত্বিঘৌধি গমনাদি অন্যক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার 
আর ভোছন কয়া হয় না। সেই রূপ কৃষ্ণ ভজন করিতে বসিয়া দেহেন্দিয়াদি 
প্রতিকর আপাত মধুর ও পরিণাম নিষময় রমণীসঙ্গ বাণ্অন্যান্য বিষয় সম্ম.খে 
আসক্ত হইলে তাহারও কৃষ্ণ ভঙ্গন হয় না। কেননা এই ছুইটি বস্তুই ছায়াতপের 
ন্যায় পরস্পরবিরদ্ধ ভাব অর্থাৎ যেধানে চ্ছায়া থাকে সেখানে যেমন আতপ 
অর্থাৎ জ্যোতিঃ পদ্ধার্থ থাকে না। আর যেখানে দ্য্যোতিঃ পাদার্থ বন্তমান থাকে, 
সেখানে যেমন ছায়! অর্থাৎ অন্ধকার থাকিতে পারে না। সেইরূপ যে জয়ে 
কচ প্রণ্তির 'উৎকণ্ঠায় অনতময় ভজন প্রদীপ নিরগ্থর জলিতে থাকে, সেখানে 
কামোপতোগাদি অন্ধক'রও থাঞ্চিতে পারে ,ন।। আর যে দয় কামাদি 
খ্বনতিমিরে সর্বদাই সমাচ্ছন্ন। জে হুদয়ে সচ্চদানন্দময়ী ভক্তির ৪ উদয় হয়ুনা। 
কারণ শাস্মে আছে-_ 
বিষযাৰিঞ্ চিত্তানাং কু ভক্তি; হছুলভা। 
বাকুণী দ্রিগাতৎ বন্ত বরজনৈ ্দীৎ কিমাপ্রুযাখ ॥ 

পূর্র্বদিকে গমন করিলে কি আর পশ্চিম দ্িকগত বস্তা লাভ হবু? কখনই 
না। সেইরূপ বিষয়াবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণ ভক্তির ও উদয় হয় না। কেননা তাহাদের 
ভক্তি প্রাপ্তির আগ্রহই নাই। একট মানসিক আগ্রহ না থাকিলে কি আর 
কাধ্য সিদ্ধ হয়? মনে কর. তুমি কোনও কাধ্য উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে 
কাশী যাইবে! কিন্ত কাশীধাম কর্লিকাতা হইতে অনেক দূর । ইহ! 
তোষার মান্সিকৃ সঙ্কল মাত্রেই সিদ্ধ হয় না। কাধেই তথ্দিষয়ে একটি 
উন্যম চাই। পরে:তুমি উদ্যম সহকারে পাথেয়াদি সম্বল করিয়া যখন কাশীধাম 
অভিমুখে অগ্রসর হইলে, 'তখন তুষি কাশীধাম অভিমুখে যতই অগ্রসর 
হইতেছ. কাশীধাম ও তোমার ততই নিকটবন্তী হইতেছে । আর তুমি ষে 
স্থান হইতে কাশীধামে যাত্রা করিতেছ, সেই জন পূর্ণ কলিকাতা মহানগরী 
ততই তোমার দৃরবন্তী হইতেছে! পাঠক! এখানেও সেইরূপ বুঝিতে 
হইবে। ভক্ত, শ্রবণ বীর্তনাদি নবধা সাখনভক্তি লইয়া আশ্রহ সহকারে 
জীমশ্মহা প্রভু প্রবন্তিত আনন্দময় ভাববাজ্যের পথে যতই অগ্রসর হইবেন 
ভাবরাজ্যও ততই তাহার নিকটবন্তা হইবে । আর হিংশ্রব্যাপ্রাদি স্কুল ও 
নানা অশান্তি পূর্ণ সংসার কানন ততই তাহার দূরবন্তী হইবে। করণাময় 


১৫২ ভক্তি । [ ১১শ বর্ষ-- ৬ সংখ্যা | 











মহা শ্রতু শ্রী চৈতন্য, সংসার কাননে চিরনিপরত্তিত ও গোহম্যী কণ্টকীলত। 
ব্জড়িতঞ্নগ্প্রায় জখবসকলের সংশর দরীকরণ ও ভাবরাজ্যের ভক্তজ্ঞনন্দাদিত 
দুমধুর ্্রিস শুন করিবার জন্য অবতীণ হইদাছিদেন ; এবং স্বয়ং কঠিন 
বৈরাগ্য অবপশ্ন কবিরা জনসাধারণকে দৈরগ্য বি2ঠ1ও ভক্তিযোগ শিক্ষা 
দিয়'ছিলেন । যদ্দি বলা যায়, কুচ চেংন্যের বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার কারণ 
কি তিনিত রাম কুষ্ণদি অবতারের ন্যায় সংসার ধশ্ন করিয়াও জীবসকলকে 
বৈরাগ্য বিদ্যা এবং ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতে পারিতেন ? তাহার উত্তর এইযে, 
তিনি নিজে বরাগ্য না কারলে সংসারাসক্ত জীনের হ্বদয়ে কি প্রকারে বৈরাগ্যের 
উদ্নয় হইবে? এবং বৈরাগ্য না হইলে সংসারাসক্ত ভ্রান্ত জীবের ভগবন্নাম শ্রবন।- 
দিতে প্রবৃত্তি জন্মে কৈ! নাম শ্রবণ।দিতে রুচি না জন্মিলে তদ্িষয়ক 
প্রেম লাভেরও সম্ভাবনা নাই; তাই তিনি নিজে বৈরাগ্য করিয়া জন 
সাধারণকে বৈরাগ্য বিহ্া ও ভগ্তিযোগ শিক্ষাদিযাছিলেন। আরও 
প্যদৃধ্দাচরতি শ্রেষ্ভ্ততদেবেতরো জনঃ” । অতএব তদেকাম্তি ভক্রমগ্ডুলির 
মনহাপ্রভূ প্রবন্তিত এ ছুইটী বিষযুই সাদরে শিক্ষা করা উচিত। 
যাহারা! চৈতন্য দেবেকে জগদীশগ্র ব্লিয়ী স্বীকার করেন, তাহাদের নিকটে 
তদ্বাক্য ও বে্দবাক্যব সমধিক আদবুণীয় ইহাই স্থির। 


পুরানতীথোপনাম শ্ীদেবেত্রনাথ গোশ্বামী। 


তব প্রেমাধীন, হ'য়ে যদি দিন পারিতাম হবি যাপিতে। 

হোঁতনা যাতনা হোতন1 কাল শমনের ভরে কাপিতে | 

ধন ক্গন পুত্র, ভেবে দিবাঁরার, ভ'য়েছি যথার্থ উন্মাদের মতন, 
আসিলাম কি ক'য়েযাই কিবা ল'য়ে ঘ্চরের বন্থ কি করগেম, অন্তর, 
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(আর কইবার কথ কি আছে দয়াল) 

আমার সন্গল মার কুপাধন 

তবে পাবৃব হে পাড়ি যোগাইতে ॥ তোমার কুপা হ'লে) 

আপন জানিয়ে, আছি গারে নিয়ে, তাহারে ত্যজিয়ে যাবহে এখন 
অ.সিয়াছি একী) যাৰ একা একা, দেখা যদি দাও তুশিহে তখন, 
(আর সখ সখী কে আছে দয়াল) 

কেবল তুমি হও সন্স্ব ধন 

দয়াল ধ'বে তু'ল এ পতিতৈ। (ৌবন অন্ত হ'লে) 

বুঝিণার গোলে, মৃজিপাম্‌ স্তুলে, তবম্পদ মুলে নিলেম না শরণ, 
এই তে। মনুষ্য, এমনি নশচত্ব, তত্ব কথার দিকে 


দিলামতোনা মন ; 
(আমার নিকাশের দিন হ'য়েছে নিকট) 


এখন হ'তেছে সব ম্মরণ-- 

মহেশ মরিতেছে আত্ম মানিতে। মরণ আস্ছে হে!রে) 
( হু ) 

কত দিন ভবে থাকিতে বা হবে 


তুমি কবে ধা চরণে দিবে স্থান। 
এ চরণে শরণ নিঝার কারণ 

আমি অনুক্ষণ হরি করিহে ধ্যান। 
দিয়াছিলে মোরে যা কিছু সঙ্গল 
বুঝিতে পারিনা! সে বস্ত কি হাল 
কি তুর্গম পথে ঘটে চলাচল 
ব্ড় সঞ্ধটের কথা হয়ুগো ১7 
(এসে ব্রিপুর দেশে বসতি কর!) 

হরি কেমনে পাইব পরিত্রাণ ॥ 


মায়ার মন্দিরে যবে প্রাণ ঢুকে 
কেমনে ছাড়াবে মায়ার কুহকে 

তার কি আর কোন স্বাধীনতা থাকে 
দে যে নীরবে সকলি সয় গো ;-- 


5৫৪ ভক্তি | [ ১১শ বর্--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





(কহে তোমারি উদ্দেশে রেশের কথা) 
কর তুমি যদি হরি শাস্তি দান॥ 
পঞ্চ ভূতে করে বিফল আনন্দ 
ভূতে কি বুঝবে জীবের ভাল মন্দ 
ভোমার মাথে কিবা মুর সম্বন্ধ 
ধারে বুঝিবার কথা নবগো 3 
(সেষযে প্রাণের কথা প্রাবেতে থাকে? 
করে ওএ1ণের মহিত অন্তধান ॥ 
বিষম বিপ'ত ঠেকে আছরি 
কারতেছি সদ ওহি আহি 
বৃথা কাজে দিন গ্নোম অস্ত করি 
কি দুঃখের কথা হয় গো ;-- 
(মহেশ কত যে পাপে হ'যেছে পাপী। 
জনত সকলি ভগবান। 
দীন__শ্রীমহেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 





কাঙ্গালের মনের কথা। 


পূ তি 
৯০ সপ 
০০০ 


এই পরিদৃশ্রমান জড় জগতের যাবতীয় জীবের অস্তরাত্বাতেই শু 
লাতের প্রবল পিপাসা অকলেই হুখ চায় ॥_কেহুই দুঃখ চায় না। সুখের 
জন্যই এই সংগারে আপা। মুধ লাভই জীব-জীবনের তাত্প্ধ্য। অুখ 
সঙ্টোঁগই জীব-জীবনের মুখ্যোদ্বেগ্ত । কিন্তু ফংগীরের অনীক -উদৃত্রান্ত 
সুখের নিমিত্তই জীব-জগত লালায়িত | 

এই ডুব মানব ভীবন কেবল সুখের অনুসরণে,_সুথের সাধনাঘ়্ই 
অতিবাহিত হহয়া যায়। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নিধন, কি ছোট, 


কি বড় সকলেই সুখের কাঙ্গাল। 


১৫৫ ভক্তি । [ ১১শ ব্ব-৬ষ্ঠ সংধ্যা। 





নুধের আশার জগতের অনস্তকোটি জীব, দিবানিশি ক ঠযেউপায়োদ্যে।গের 
অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার অবধি মাই । 


ব্ষয়, বাশিজা, কষি, শিক্গ নকলিই হুখের নিমিন্ত। যে সকল মহায্বা 
সংদার ত্যাগী হইয়া নোড়ে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইন্তেছেন, 
তাহাদেরও অন্তঃকরণে নখ বাসনা বিরাজিত। 

চুরী, ডাকাতি, দীর্ঘ) হাঙ্কামা প্রভৃতি যে সকল পৈশাচিক কাণ্ডের অদ্ভিন্য 
দ্বিবাপিশি চলিতেছে,ততসমস্টের মুলেও সেই হুখ বস্তা । 

গোর, চুবী করিতেছে. চখের ছগ্ঠে। সাধুশর নরাকার পশুরা পরের 
মাথায় ঝড়া দখা পরনসাপহরণ করিতেছে, শের নিমিত্ত । বলী, দুর্বল 
কাঙ্গালের পাতের গাত কাড়িরা খাহভেছে, ছবের আশায় এইকবপ, হখ, 
লাভের পন্য যে কত ঞত নারকীয় কার্য অংবহঃ মানব নংগারে স দিদা অনুষ্ঠিত 
হইতেছে, তাহার সংখ্য। কে কবুকে 2 

সদর চৌদ্দ ডিগ্রা সাজইয়া একদেশ হইতে আর একদেশে যাইতেছে, 
হথের জন্য 1 রাজার রাজন খেক জন্য, তষক মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া 
ভ্রিন-রাড় 7৩ গ1এম করিভে 2 সুখের এ তনে। 

জগতের জীব যাহা কিছু সদসৎ কাঘ্য পরিচালনা করিতেছে, তাহার 
মূলহেতু সুখ লাভ। 

ধাহারা মানুষ হইয়াও দেবতা, মর বজ্যে বাস করিষাও অমর, পরো- 
পকারের জন্য, পরের ছখের ছন্য দাবের মানব জীবন অক্ষএরচিত্তে উৎসর্গ 
করিয়াছেন, তাহাদেরও উদ্দেশ ঘখ লাভ! 


যে সকল মহাক্ার! পরার্ধে আক্মে হয করিয়। আজীবন কেবল দুঃখের 
বোঝাই বহিয়া ব্ড়ীহছেন, উহাদের অহ্হঠকহলে আখের বল্নভী ইচ্ছা নিয়ত 
খেলিত্। বেড়াইতেছে। 

জগতের লোকে হয়ত বুঝি]! দইন, “এই ল্কটী, পরের জন্য সারাটা! 
ভবন বড়ই ক্লেশ ভোগ করিল |, কথ, আমার বিবেচনার, হাহার মত 
হুধী জগতে অন্যরকম হখতোপীর মধ্যে আর একটা আছে কফিন! মন্দেই। 


১৫৬ ভক্তি । [ ৯১শ বর্ষ--৬ট সংখ্য!। 








একটুকু মনোনিবেশ করিয়া দেশিলে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি 
চক্ষ,র অগেচর অতি ক্ষদতম কীট নুণণের মধ্যেও সুখের প্রবল পিপাসা 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই যে জগতের অপৎখ্য প্রাণী অসংখ্য প্রাণ লইয়া দিবানিশি ছুটাছুটা 
করিয়া! বেড়াইতেছে, কেব্ল তো হৃখের জন্যই ? 

কিন্তু হায়! কেহ কি দুই একজন ভিন) যথার্থ শ্রখের বিমল জ্যোংলসায় 
আপন পাপতমশাচ্ছন্ন প্র'ণটাকে আলোকিত করি! লইতে পাবিযাছে £ 
কেবল সুখের সংস্পর্শ লোে ভাবি দুঃখের বোঝা! সংগ্রহ করিতেছে মাত্র । 

তবে কেহই যে প্রত হুখের খে'জখবব না পাইয়া কেধল অন্ধের মত 
সংসারে ঘুরিঘ! বেড়াইতেছে, একথা অমি বলিতে পারিনা। অবশ্ঠাই মহাপুরুষেরা 
মানবরূপী দেবতারা, জীবনের চরম লক্ষ্য পরম হুখের সাধনায় সিদ্ধ হইগাঁ প্রকাত 
বুথে সুখী হইতে পারিয়'ছেন। 

অবশ্বই নিত্য সুখ সাধনায় জীবন যাপন করিয়া ব্হুজীবৰ জন্মমরণরূপ 
যাতায়াতের পথ বন্ধ করতঃ চিন্ময়ানন্দ লাভের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন। 

জগতের যে সক্কল সামগ্রী আমরা হুখের কারণ বলিণা তল্লাভের প্রত্যাশায় 
জীবনের অতি অমুল্য সময় রত্বরকে বিলাইতেছি, তাহা ভাবিতে গেলে হুর 
দগ্ধ হইয়া যায়। 

অনিত্য হুখের উপকরণ হইতে সুখের পরিবর্তে বরং জগতের ছুঃখই 
বৃদ্ধি পায়! ফারপ, আমাদের হখের সামী সমস্তই অনিত্য | অর্থাৎ যাহ1 
পাহয়া আমরা হুখ বোধ করি, তং ম্মন্দজেরই অভাব অবগ্রস্তাবী। 

রাজ! রাজ্য পাইয়া হুখী, ধনী, ধন পাইয়। হখী, বৈষদিক লোক, বিষয় 
পাইয়া ম্বধী, একং কেহ পুত্র পাইয়। সুধী, কেহ, বূপবতীভাধ্যা পাইয়। মুখ, 
কেহ বা সম্মান পাইয়! হুধী ;-আবার কেহ পরের ঘরে আঞগণ দিয়া হুখী, 
কে£ পরের ধনে ধনী হইয়া হুখী, কেহ পর পীড়ণে হুখী | ন্যায়বিচারে 
অথব। সংসিদ্ধন্তে ইহার] কেহই হুখী নয়। কারণ এই সকল ইতর হুখ 
সুখের মধ্যে গণা নহে । অতি ক্ষণস্থায়ী ও পরিতাপো পাক । 

বাজ, রাজ্য হার!ইলে আর তাহার ছইখের অবধি থাকেনা। পুত্রধান্‌ পুত্র 
হারইলে পুত্র শে।কে পাগল হয়! কি পুত্রের কোন রোগেপস্থিত হইলে 


মাধ, ১৩১৯ 1 ভক্তি । ১৫৭ 





ভাবনায় অধ্বীর হইয়া পড়ে । মুন্দরী সতী, মরিপাগেলে, কি কাতরা হইলে 
শ্বৃমী বড়ই দুঃখ পান আর যদি অতি সাধের, রূপবতী সোহ'খিনী ঝুলট। 
হইতে পারেন, তবে তো ক্গামীর দেহ প্রাণ কত দুঃখে জভ্রিত হয় তাহ ভু 
ভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে কেন? 

চোর, ডাকাই, দ্য গ্রভৃতি নরাকার পশু সকল, কি জসচগায় দুর্দীল পীড়ক 
্ার্থপর নর পিশাচের” কোন ক্রুমেই হুখী নহে 1? কারণ, ভয়. হিংসা, স্বেষ, 
খপর্ভ'য় ইহাদের জুদধে িদু মাত্রও শান্তি নাই । ইহাদের জয় 
নবুক।|পেক্ষাও জব্বণ্য 

এই শেণীর প্।পাত্বর| সক্কদ1 রাজ ভরে স্বশঙ্গসিত! অনেকে বাজ দণ্ডে 
দরণ্ডতত হইয়। শেষ ক্লেশ ভোগ করে। এশ্বরিক দশুও (রোগাদি) ইহাদের 
হইতে দেখা যয়। | 
নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে, দেখ] যায়,জড়জগতের যাবতীয় খই 
মিধ্াা। এই মিথা! হধের প্রলোভনে পড়িত্বা আমরা নিত্য শখের সংস্পর্শ 
লাভে বর্ণিত আছি। আর কেধল দুঃখের উপর ছুঃখ ভোগ করি! 
মরিতেছি। 

আবে কি জখীবের ভাগ্যে প্রকৃত সুখ নাই? অবগ আছে। সে সুখের 
মুখ দেপিতে হলে. সে অপুর্ব সুখের অদতাস্বাদ করিতে হইলে, মানাভিমান, 
হিংসা, দেষ, অগঙ্ষারাদি বঞ্জিত হইয়া, স্বার্থ শুন্য স্বতন্ততাকে অবদন্দন 
করিতে হইবে, সন্ভের ধ্ব্জা উড়াইয়।, ন্যায়ের পথে চলিতে হইবে । 

স্বার্থ পরত'য় মাহুবুক যত নীচে নামাইয়া দেয়, যত হুর্বাল করিয়া ফেলে, 
কি মানব হদঘরকে যত মংকীণ কপরা তুে, যত নিয় ও লিললজ্জ করিতে পারে, 
এমত আর কিছুতেই নহে। 

অতএব দখপরতা মানবাত্মারু উন্নতি পক্ষের কণ্টক স্বরূপ । 

তবেই দ্বেখ। যাইতেছে, আজ্মোনতি সাধন কপ্সিয়া সুধী হইতে হইলে, 
স্্াগ্রে উপরোক্ত দুপ্রৃত্তি গুপি হুদয়'হইতে সমূলে উতপাটিত করিয়া 
ফেলিতে 5চইবে। আর দয়া, শম, দম, উপরতি,* শ্রদ্ধা, তিতক্ষ। প্রভৃতি স্‌ 
গুণাবলীর সাধনায় সিদ্ধ হইজ্কা, পরোপকার মহাব্রতে ব্রতী হইতে হুইবে॥ 
দেশের, খজাতির ক্ণ্যাণ কামনায় আত্মোত্সর্গ করিয়া দিতে হইবে। 
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এক্সপ হইলে, সেই অপ্রাচত অপুর্ব আনন্দময় হুখ মুধার কথঞ্চি, আম্বাদ 
পাওয়া ধাইতে পারে। 

দীন ছুঃখীর প্রতি দয়া বিতরণে স্বার্থ শৃন্ঠ পরোপকারে_স্বদেশ বাপীর 
কল্যাণার্থ আত্ম বিসর্জনে, যে অপ্রা্তত অন িচনীয় সুখোতপন্তি হয়, বোধ- 
করি, ম্বজগতের স্বার্থপর ধনী, মানী, রাঙ্গা, জমিদার ও বিষত়ী কেহই সেই 
ভুমানন্দ সুখ স,ধার গন্ধলেশও অনুতব করিতে মমর্থ নহে। 

বাস্তবিক সুখ প্রেমে ও প্রেমের সাধনায়। 

প্রেম রাজ্যের ভাব স্বতন্ত্র, ত'ষ| গতন্ত্র, সখ-খাচ্ছন্দ্য দ্বতন্ব, ধনী, মানী 
লোভী কামীর সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। গেরাজা নিফাম ভালবামার 
উজ্ভলালৌকে আলে।কিত, মপুর হইতে মধূর হম প্রেম সতের আন পশা 
ঝঙ্চারে ঝঙ্টুত, প্রেমোন্সন্ত ভক্ত-ভ্রমরের দিব্য ধ্বনিতে, রমোন্দনত রলিকের রমা 
ল[পে সর্বদা মুখতিত। 

সেখানে অণীক ভোগ বিলাসের আরাধন! নাই, জশিত্যের উপাঘনা লাই, 
দীক্ষা, [শক্ষা মলি দিত্যের। 

প্রাণের সম্বন্ধ নিত্যধন, পরমারাধ্য ভগবানের সঙ্গে, শ্রেমের বব এও লও 

পরাংপর পরম ভর্বের সহিত। 

যাহাবু! ভগবানের সঙ্গে দাস্ত, সধ্য, বাষ্সল ও মধুরাদি সঙ্দ্ধ পাতিষা 
প্রেম করিতে পারিয়াছেন, তঃহারাই প্রত সুখী, তাহাদের দে সখের 
অবসান নাই । লে প্রেমের বিরহ নাই, তবে 'য বিরহের কথা শুনা যায়, সে 
কেবল প্রেমের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির ভগ, সখের মার উপলাধর হেহু। 

হে কলিরদ্ীব! যদি যথার্থ সখে সখী হইয়া অনন্ত কাল চিএখানন্দে 
থাকিতে চাও, যদি আর এই ক্ণভঙ্গ র রক্তমাংসের শরীর লইয়া দ্রিতাপ- 
দগ্ধ মরজগতে আমিতে না চাও,যদ আপন প্রাণের দেবতাকে চিনিনা লইয়া 
আপন হৃদয়ে রাখিবে যনে করু, তবে প্রাণ ভরি শাহ তুলিয়া, নঙিয়া নাচিয়। 
বলিতে থাকে 1,- 

“হরিবেল! হরিবোল 1” হরিবোল 1! বল. প্রণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ 
গৌর নিত্যান'্ঘ! বল, জন জয় রাধা গে|বিন্ব, জয় জর রাধা গে।বিন্দ 1” 
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প্রেমিক জনের অনুগত হইয়া দিন দিন মায়ার সংসার হইতে ক্ছুকিছু 
করিয়া সরিরা যাইতে থাকো, আর একটুক, একটুক,' করিয়া ধীরেধীরে 

প্রেম রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকো ॥ বুঝিবে, কারে বলে স্‌খ। 
শবিজয়নারায়ণ আচার্ঘা। 


সপ িজসী 


ষট্সন্র্ভ। 


জীমনিত্যালন্দবংশাব-ংস পণ্ডিতপ্রবর প্রতৃপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোগামি 
সিদ্ধান্তরত্ব মহোদয় ষটসন্দর্তের প্রথম অংশ তব সন্দর্ত গ্রন্থের এক খালি উতকুষ্ট 
সংস্করণ প্রক।শ করিয়াছেন । উহাতে বমদৃবলদেব বিদ্যাভুষণ মঙোদয়ের টাকা 
ও দিদ্ধান্তত্বত্ব মহোদয়ের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পার্খশ্চী অমাবেশে 
গ্রন্থ খানি আরও অধিকতর সমাদৃত হইয়ান্ে। ইহার উপরে মুদ্রাঙ্গণ 
সৌন্দধ্যে, উেন্তম কাগজ ও ভাল বাঁধাই প্রভৃতি দ্বারা) গ্রন্থ খানিকে সব্বণ্গ 
,সন্দর করাহইয়াছে। মূল্য পাঁচলিকা মাত্র । 
ফট সন্দর্ত কিরূপ উপাদেষ গ্রন্থ, পাঠক্ণণ এই তন্ব-সন্দর্ত খানি পঠ করিলেও 
তাহার আভান পাইবেন। আমর! শুনিলাম স.বিজ্ঞ গোষমি মহোদয় এইরূপ 
অপর পাঁচ খানি সদর্ভেরও সানুবাদ অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন। 
তাহা হইলে বৈষ্ণব মাজে এক মহোগপকার সাধিত হইবে। কেবল বৈষ্ণব 
সমান্ধেরই ব৷ বলি “কন, চনবত বু ছ্ার-লাভেস্ছু ব্যঞ্তি মাত্রেই ইহাতে পরিতপ্তি 
লাভ করিতে পারিবেন। 
ষট সন্দর্ভ গ্রন্থে গৌড়ীর বৈনব দর্শনের যাবতীয় কষা হব্য বিষয়ের আলোচনা 
করা হইয়াছে । ভগবত্তত্ব, ও ভগবতপ্রাপ্তির উপায়-নির্দেশই প্রকৃত পক্ষে 
ঘর্শনক শাস্ত্রের প্রধানমত লক্ষ্য । যে দর্শন শাশ্ম এইধলক্ষ্যের দিকে প্রথর দৃষ্টি 
না রাখি কেবল বছির্গ বিষের দিকে ঝুঁকিঘু পড়ে, আমরা সেই দর্শনের 
প্রয়োজন অন্বীকার না করিলেও তাহার প্রতি তাতুশ আদর দেখাইতে পারি ন11 
বৈশেধিক দর্শনে দ্রব্য গুণ কন্ধব সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের আলো- 
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চন করা হইয়াছে । এই মকগ পদার্থ বিচারের মধ্যে আত্মতত্ের নাম মাত্র 
আছে, কিন্তু তাহা এই দর্শনের আলোচ্য বিষয়ে অপ্রধ/নরূপেই গণ্য | 
আমরা তাই বলিয়া বৈশেষিক দর্শনের অপ্রয়োজনীয় মনে করিনা । 
কেননা, জিজ্ঞাসুভেদেই পরম কাকুণিক ঝষগণ ধর্ম্োপদেশ প্রদান করিতেন । 
ধাহারা জগদ্বিজ্ঞান (00951710195) দ্রবা বিজ্ঞান (1,9৮৮ 96 58156500) পরমাণু, 
সংযোগ বিভাগ]বিজ্ঞান (০1757715079) প্রভৃতির তত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া “তন্ন তন্ন 
প্রণালী ধরিয়া আত্মতঙ্ক জানিতে ইচ্ছ,ক, তাদৃশ জিজ্ঞা্‌র পক্ষে কণা্-প্রণীত 
বৈশেষিক হৃত্র সবিশেষ উপাদেয় । কিন্ত যাহারা এই সকল বিষয়ের তথ্য 
বহিরঙ্গ বলিয়া! মনে করেন, ধাহার। কেবল শ্রীতগবত্তত্ব ব্যতীত অপর কথা 
"বাজে? কথ] বলিয়া এ সকল বিষরের আলোচনা বৃথা সময়ক্রেপ বলিয়া মনে 
করেন, তাহারা ষটসন্দর্তে ভগবতত্বের অমৃত খনি দেখিতে পাইবেন । 
আবার যাহারা প্রমাণ-প্রমেয়-মংশর প্রয়োজন দৃষ্টাস্ত সিদ্ধান্ত অবয়ব, তর্ক 

নির্ণয় বাদ জল বিতগ্ু1 হেত্াভাস-ছল জাতি নিশ্রহ স্থান প্রভৃতির তন জ্ঞানে 
মুক্তি লাভে ইচ্ছ,ক, তাহাদের পক্ষে মহষি গোঁতম প্রণীত ন্যায় দর্শন গ্রয্বো- 
জনীয় | কিন্তু বাহার শ্রীভগবানের স.ধামধুর সাক্ষাংকারে আনন্দলাভের প্রয়াপী, 
তাহাদের পক্ষে প্রথমিক অবস্থার ন্যায় দর্শনের তত্র বিচার কিঞিত প্রয়োজন 
হইলেও অবশেষে উহাতে তাহাদের প্রাণের পিপাসা চরিতার্থ হয়না । সে 
অবস্থায় ষটসন্দর্ত পিপাসিতের পক্ষে স,শী ভল পানীয়ের ন্যায় পরম তৃপ্তিকর 
বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তাই ষড় দর্শ;নর জগখিখ্যাত পণ্ডিত, বঙ্গের প্রধানতম 
ন্যায়াচারধ্য শ্রীমৎ বাসদের সার্বভৌম শ্রীঃস্টচৈতন্যের কুপালাভ করিয়া 
যাহ বলিয়াছেন, শ্রীচরিতামূতে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, যথা £-_₹ 

সার্কাভৌম কহে, আমি তার্কিক কুবুদ্ধি! 

তোমার প্রসদে আমার এ সম্পদ দিদ্ধি॥ 

এ রঙ ডী ঈ 

তারিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ ঝরি। 

সেই মুখে এবে সদা কখি কৃষক হরি ॥ 

কাহা বহিশ্মুখ তার্কিক শিব্যগণ সঙ্গ। 

কাহা এই সঙ্গ-সধা০সমুদ্র-তরগ | 
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ইহা অপেক্ষা এ সন্ন্গে উত্তম প্রমাণ আর কি হইতে পারে। ফলত; 
কুষ্ণ-কথা-সৃধা-সমুদ্র-তরঙ্গের লীলা-শক্তি আমরা এই ষট সন্দর্ড গ্রন্থে দেখিতে" 
পাই? 

সাংখ্যতত্রের প্রয়োজনও জিজ্াহুর অস্বীকার্ধা নহে, তাদ্রশ অধিকারী 
পক্ষে প্রকৃতির বিকার দিরচার, পুরুষের দ্বরূপের নিরূপণ, প্রক্তিপুরুষের 
বিব্ক-সাধন দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃন্তি কূপ পুকৃষার্থ লাভই প্রয়োজন । 
কিন্তু বাহার! স্বর্গ চাহেন না, নরকের ভয় করেন না, জগতের সুখ ছু?খণ্ 
পারমার্থিক সুখ ছুংখ যাহাদের নিকট একবারেই গণনার মধ্যে ভুক্ত নয়, যাহার! 
জগতের সমগ্র দুঃখ আপন মাথায় লইয়া সমগ্র জগ বাদীকে ভনবন্তক্ত করিতে 
প্রপ্াসী, শ্রীগবানের চরণ সমক্ষে মানব সমাজকে উপনীত করিয়া দিয়া 
ভাঁহার্দিগকে শ্রীভগবানের পদনিস্যেত আনন্দ-সুধায় অমর করিয়া তুপিতে 
ইচ্ছুক, সাঙ্ঘের "অত্যন্তহহখনিবৃপ্তি” তাদুশ ভক্তগণের নিকট কোনও 
খ্রন্দজালিক চিন্বাকর্ষণীর প্রলোভন বিস্থাবু কবিতে পারে না! অন্যান্য দর্শন শৃন্মও 
দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিতে গিত্বা পাঠকদিগকে ভগবন্তত্ 
হইতে অদূর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। আমরা কেবল বৈন্ব দর্শনেই 
ভগবস্তত্বাপোকের সন্দর্শন পাই । এইক্ষেররে গৌড়ীঘ্ন দর্শনই সন্দরতোভাবে শ্রেষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাহার এই দর্শনের মন্ত্র জানিতে চাহেন, তাহারা 
প্রভুপাদদ আযুক্ত সত্যানন্দ গোন্বামি সিদ্ধান্তরত্ব মহোদয়ের সম্পাপিত মানু বাদ 
তন্রসন্দর্ভ নামক অতি উপাদেঘ এই গ্রন্থখানি পা করিতে পারেন। আযুক্ত 
“ভক্তি” সম্পাদকের নিকট সবিশেষ তথ্য জ্ঞেয়। 


উর নিকমোহন বিগ্যাভুষ্ণ | 


নিভাধামগত, 
পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদান্তরত্ব । 
(জীবনী-প্রাসন্দগ ) 

জ্রীভাগবতধন্ম গ্রচারিণী সভা স্থাপন ও. “ভক্তি” প্রচার । 

পুরে বলিয়াছি, দীনবন্ধু ভবানীপুরে অবস্থান কালে €লাকস্মাজে যাহাতে 
ভক্তিভাব বন্দিত হয, ভাগবতধন্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্ত ভাগবত পাঠ ও 
বক্তৃতাদি করিতেন, শ্রীমন্তাগবত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন, বালিকা বিগ্যালয় 
স্থাপন ও পরিচালন করিতেন এবং স্থানে স্থানে সভা সমিতি করিয়া, বৈষ্ণব- 
দর্শনান্ুমোদিত তত্ত কথার আলোচনা করিতেন। ইহাতে প্রচার কার্ধোর 
সহায়তা হইলেও, যাহাতে দেশের যুবকগণের মতি গতি পরিবন্তিত হয্ব, 
বিশ্বাবন্ালয়ের উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয়ে যাহাতে ধর্মুভাবের উদ্দীপন হয়, 
যাহাতে তাহার! পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পায়ে, তজ্জম্ঠ এমন একটি 
সভা স্থাপন করিতে প্রয়ামী হইয়াছিলেন,_-যথায় নিযুমিতরূপে বিষয় বিভাগ 
করিয়া, ভাঁগবত-শান্্-তত্র হুচারুকপে আলোচিত হইতে পারে। ইহারুই 
ফলে, 'ভাগবতধর্খ্ব প্রচারিণী” সভা, স্থাপিত হয়? দীনবন্ধু বুৰিয়াছিলেন যে, 
এ দেশ, ধর্মক্ষেত্র _পুণ্যক্ষেত্র তাং এ দেশে ধন্মপথ ভিন্ন অন্য গতি নাই। 
জগতের বক্ষে ভারতের ধণ্দ-গৌরব চিরকাল অটুট হইয়া থাকিবে! যে 
দেশে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জীবের প্রতি তাহার অশেষ করুণ। 
প্রকাশ করিয়া ছিলেন, জীবে সহিত তাহার যে নিত্য সম্বন্ধ বিরাজমান, 
তাহ বিবিধলীলা বিলাসে প্রকটিত করিয়! ছিলেন, তাহ] প্রত্যক্ষ করিয়া, 
অনুভব করিয়1, ধারণ! করিয়া, যে দেশের মননশীল আধ্য সাঁধকগণ বিবিধ 
দর্শন-বিজ্বীনে, বিবিধ ভাবে, বিবিধ মন্ত্রে, .বিধিধি ছন্দে, লীলাবিলাসের 
বর্ণনা করিয়া জগতের লবরনারীকে আহ্বান করিয়া, অটল বিশ্বীমে ঘোষ্ণ। 
করিয়াছিলেন-_-“সৰৈ পুৎ্সাৎ পরোধন্ম্য যতে! তক্তি রধোক্ষজে 7? সেই 
দেশের নরনারী উচ্ছ খল হইবে, পশুর স্তায় জীবন যাপন করিধে, অনিত্যের 
জন্ত লালাফ়িত হইবে, ইহা কখনই শ্রীভগবানের অস্ভিপ্রেত নহে। দেশের 
যুবকগণের এই শিক্ষা! লা হয়না বলিয়া, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা 


মানব, ১৩১৯। ] ভক্তি । | ১৬৩, 
১৭১১০ ১ 
লাভ করিয়াও যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন তাহারা সংসার প্যাশ্রমের 


আনন্দোজ্জল চিত্র দেখিতে পান না, বং নি্বানন্দের, হতাঁশের চিত্র আক্গত 
করিয়া থাকেন। তাহার ফলে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা বা পশুভাবের 
বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র। সেইভাঁব দুর করিতে হইলে, সংশাস্ত অধ্যয়ন ও 
সংভাবে জীবন যাপন করা বিশেদ ভাবে প্রযোজন। তাই, যুধকগণকে 
লইয়| তিনি এ সভ। ৫তিটিত করিয়াছিলেন! কারণ, ঘুবকগণের হূদয় 
পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইলে, তাহারা যখন সংমার আশ্রমে প্রবেশ করিবে, 
তখন তাহাদের হৃদয়ে পশ্তভাব স্তান পাইবে না, মানব জীবনের উদ্দেশ্না ও 
লক্ষ্য কি, তাহ বুঝিনলাছে ঝালয়া, তাহারা সেই আশ্রমের সকল কন্মে, 
শ্রীভগবানের আশীর্দীদ যাচিয় লইবে। আলোর সম্খে দাড়াইলে, ছায়া 
যেমন পশ্চাতে আবিযু। যায় আনন্দমবের দিকে লক্ষ্য বাখিরা সংসার পাতিলে, 
ইহপর জীবনের নিরানন্বও সেইরূপ বিদরিত হইবে। জীব ধন্ট হইবে, অমাজে 
কি অভিনব শীতির ভাব জাগিয়া উঠিবে । নরণারীর হৃদয়ে কি পবিত্র ভাব 
প্রবাহিত হইবে | প্রতিমুন্তে করুণীমন্্ শ্রীভগবানের অশেষ করণায় পরিচয় 
পাইযুখ, মানব তাহার মধুব্তায় বিভোর হইয়া থাকিবে, জগ্‌হ ম্ধুমর বলিষা মনে 





টুইবে, আর তখন বিশ্বের কেনে কেন্দ সেই বৈদিক মন্ত্রের এই মধুর ঝঙ্কার 
সমুখিত হইবে 

ও মধুবাতা' ধতায়তে মধুক্ষরন্তি সিদ্ধবহ । 

ও মাধবীন? সন্ত্রেষধাম ধুনজমুতোষসো 

ৰ মপুমৎ পাখিবৎ রজঃ। 
মধু দেটীবঙ্থা নঃ পি) মধুযাসোবনস্পতি 
মধুমাৎস্থল্ ধ্যে? মাধবী গাঁবে। ভবন্তুনঃ। 
ওমধু ওমর ওমধু ॥ 
এই উদ্দেশ্যে দীনবন্ধু ভাগবত্ধশ্মু প্রচারিণী সভার প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। এবং 

যুবকগণের লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য, কলিপাবনাবতার পতিতপাবন শ্রীগৌরাগ 
হন্দরের এই মহৎ উপদেশটি কতৃব্যরপে নির্দেশিত করিয়া দিলেন--“জীবেদয়া 
নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, এর চেয়ে ধর্ম নাই শুন ফ্নাতন”-_-এই লক্ষ্য স্থির 
করিয়া এই সন্ভা যে সকল যুবক যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 


অনেকেরই অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইস্কাছিল, চিত্ত-দর্পণ সুমড্গিত হইয়াছিল, 


১৬৪ ভক্তি | [ ১*শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 








সংমঙ্গ ও সদ্দালোচনায্ব পবিভ্র জীবনের ভাব কেমনে বিকশিতে হয়, তাহা 
উপলদ্ধি করিয়া ধণ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছিল | এই সনাষ্ক যে সকল আলোচনা 
হইত, তাহা জনসাধারণ প্রচারিত করিবার জন্য, এই সভা হইতে “ভক্তি” 
পত্রিক প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ভক্তি পত্রিকা ও সভার কাধ্যাদ্ পরিচালন। 
ব্যাপারে ভবানীপুর বাসা শ্রীমান সতীশ চক্র বসু, যুবক দলের মধ্যে একজন 
প্রধান উদ্ঠোগী ছিলেন। তিনি দ্বিতীর বধের ''ভঞ্তি” পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, 
ভাগবতধন্ম প্রচারিণী মভা ও “ভক্তি? পত্রিকা সম্বন্ধে যে পরিচয় জনসমাজে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখানে তাহারই অংশ বিশেষ উদ্ধত করিয়া দিলাম 1-- 
“সান্ধ ব্রিবং্সর কাল হইল, স্থানীয় কতিপয় যুবক অথবা বালকের উদ্যোগে 
ফন ১৩০৩ সাল ২৬শে চৈত্র বুধবার এই সত। স্থাপত হয়। জেই দিন হইতেই 
দপধাপ্রথণ ভুদয় ভক্তপ্রবর পুজ্যপাদ আখুক্ত দ্রীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তবত্ু 
মহোদর বালকদিগকে উপদেশ দানে গংকাধ্যে শরবত করিবার জন্য দয়] 
করিয়। আচাযেতর আসন গ্রহণ করতঃ সভকে ধন্য করিতেছেন । বেদাস্তরত্ব 
মহোদয় কিরূপ আগ্রহের সহিত বালকগণের উদমতির জন্য বৃত্ব কবিতেছেন। 
তাহ অনির্কচনীন্। স্থানীয় উ্ণীল পুজনীয় শ্রীসুক্ত বিধুভূবণ বন্দোপধ্যায় 
মহাশয়েরও যত্বের ক্রুটা নাই । ঈ * * প্রুত কথা বলিতেগেলে, শ্রীভগবানেব 
এই দশনহশন অজ্ঞানাদগের প্রতি অসীম দয়া হেতু আমরা যেরূপ আচাধ্য 
পাইফাছি, একূপ, ছুই একটি সভার ভাগ্যেই টিয়া খাকে। + * * * 
“সভা স্থাপিত হইল, সর কাষয আরম্ভ হইল। সাপ্তাহিক অধিবেশনে 
শ্রীমূন্তগব গীতা, শ্রীমন্তগবত প্রভৃতি গ্রন্থ নিষমিতরূপে পাঠ হইতে লাগিল, 
গগন ভেদ করিয়া উচ্চ সপ্ধীন্রদের রোল উত্িত হইল। আবার বাংমরিক 
অধিবেশনে কত পণ্ডিত, কত ভক্ত আনিয়া উপদেশ দিয়া গেলেন অন্খ্য 
দীন দরিদ্রকে ভোজন করান হইল, কিন্ত সভার প্রকৃত উদ্দেগ্ত কেহই বুঝিল 
না। কেহ বলিলেন, একটা হুজুগ কব্রাই সভার উদ্দেশ্য, কেহব!] সহ্দযতা 
গুণে ইহ! বণিলেন যে, এই গকল সংকশ্মের অনুষ্ঠানই সভার উদ্দেশ্য । কিন্ত 
প্রকুত উদ্দেশ্য যাহা, তাহ সভ্যগণের হদয়েই অন্ত'নহিত রহিল। উদ্চেযাক- 
গণই ানেন, কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে 
মাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপান্ন মাত্র তবে যে, 
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সে উদ্দেশ্য কিছুই সাধিত হহতেছে না, এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু কৰে 
যে সেই মহং উদ্দেশ্য সম্পর্ণ কূপে নাধিত হইবে, কৰে আচার্য ও সভাপতিকে 
অগ্রে করিয়া প্রত্যেক সভ্য দয়ার আগ্নত হইয়া আপন গ্রাম, কুধান্ত দীন 
দ্ররিদ্রকে তুলিয়া দিবে, কবে প্রত্যেকেই ভক্তিভাবে প্তণাদপি হলী১? হইত, 
জগতের সেবা করিয়া আনন্দ লাভ করিবে, কবে নিবাশ্রয় কাঙ্গালকে আদর 
করিয়া স্বীয় বক্ষে ধারণকরিবে, কৰে স্বার্থ ত্যাগ কিয়া পরোপকারে সচেষ্ট 
হইবে জানিনা মে দিন কবে আসিবে, জানিনা ভক্তণণের কবে দ্যা হইবে, 
কবে শ্ীভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন 1 

“ভক্তি” বুচিত হইপ | আছ তিন বংসর ধুরিয়া যে উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য নিয়মিতরূপে আীমন্ভাগবত পাও ও নাম সন্দীন্তনা্দি হইয়া আছিছেছে, 
"ভও”? কতক পরিমাণে সে উদ্দেশ্যে সহায়াতা করিলেন। 

যে জ্ঞান লান্ভ করিলে, যে ভক্তিভাবে ভাবিত হইলে, আমরা সেই 
মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হইব, “ভক্তি” গে জ্ঞান মে ভাব 
প্রত্যেক সভ্যকে নুন্যাধিক পরিমাণে দান করিতেছেন। ধহার! ভক্তির 
লেখক, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই সভার সভ্য। তাহারা প্রত্যেকেই 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন । তাহারা এ কাযেত যে আনন্দ লাভ 
করিতেছেন, তাহাতে তাহাদের ভঞ্তিতানুমন্ধি সা ও জ্ঞান লিপ্না প্রব্লতর 
হইয়াছে টি? 

এহ প্রথম শ্ত্রপাত হইতে আরম্ত করিয়া “ভক্তি” পত্রিকা এতাবহ কাল 
সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিয়া আসিতেছে । ইহার প্রচার 
কাল হইতে দীনবন্ধু ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নান! কাধ্যে 
ব্যাপূত থাকায় এবং ধশ্মপ্রচার কলে নানা স্থানে পরিল্রমণ করায়, সময়ে 
সময়ে “ভক্তির” পরিচালন ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর সমপিত হইত, ইহা] 
পভক্তি”র পাঠকগণ অবগত আছেন। এই “ভক্তি'? পঠিকা প্রচারের সময়ঃ ও 
ভাগ্বতধন্ম প্রচারিণী সভায় “পাঠ” করিতে করিতে, তাহার মনে শ্রীমদ্ভাথবত 
সম্পাদনের তীত্র আকা জাগিয়া উঠে কিন্তু মূল ভাগবতের পুথি 
অভাবে, সে কাশে্ তখন ব্রতী* হইতে পারেন নাই। একদিন তিনি 
স্ব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিচ্যালয়ে বলিমা, ধন্মেপাদেশ দান করিতেছেন, এমন মমর 


১৬৬ ভক্তি | [ ১১শ বর্-_-৬ষ্ সংখ্য।। 





একী বালিকা আলিয়া সহসা তাঁহাকে একখানি ভাগবতের হস্ত লিখিত 
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পুথি দান করিল। কে উহা পাঠ।ইয়াছেন, তাহ! প্রিজ্ঞাস 
করায় বালিকা বলিল “আপনি ভাগবত লিখিবেন জানিয়া আপনাকে এই প,খি 
পাঠাইয়। দেওয়া হইয়াছে, যিনি দিয়াছেন, তাহার নাম জানিনা, তিনি কেবল 
এই কথা বির দিয়া গিয়াছেন।” এই পঁথি পাইয়া ও ভাগবতধন্থর প্রচারিণী 
সভার উৎসাহে, এবং পরলোক গত জগ্টিস্‌ রমেশচন্ত্র মিত্র মহাশরের বিশেষ 
অনুরোধে, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, দীনবন্ধু কি ভাবে এ ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হইয়া কুতকাধ্য হুইয়াছিলেন,, তাহা পূর্বাধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । 
শীভাগবত সম্পাদনের সময়, তিনি কখন কখন ভক্তি পরিচালনায় বিশেষ 
মনোযোগী হইতে পারিতেন না। এইজন্য মুর্শিদাবাদের রামপ্রমন্ন ঘোষ মহাশত্ধ 
কিছুদিন “ভক্তির' সহকারী সপাদক "হইয়'ছিলেন, এবং পরে প্র্ুপাদ 
শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশধ ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
ভক্তি? পত্রিকা পরিচালনে ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায়, আবার দীনবন্ধুকে ইহার স"গূর্ণ 
ভার গ্রহণ করিতে হইয্াছিল। তিনি শেষ জীবন অবধি সেই কার্যেই 
নিযুতত ছিলেন। দীনবন্ধু, ভবানীপুর হইতে হাওড়া, কৌড়ার বাগানে, আসিয়া 
“ভাঁগবতাশ্রম স্থাপন করিলে পর, ভক্তি পত্রিকা তথা হইতে নিয়মিত রূপে 


প্রকাশিত হইতে লাগিল । 
ব্রমশত 
স্রীঅনদা প্রসাদ চট্রে।পাধ্যায়। 


১ 


এশা 
“ভাগবত ধন্মমণ্ডল | 

এখান হইতে প্রতি বৎসর বৈষ্বংব্রত-তিথির তালিকা প্রকাশিত ইয়া 
বিতরিত হইতেছে । এই বহর গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণকে শাম্নানু শীলনে 
উত্সাহ দিবার মানসে এই ভাগবত ধর্মমগ্ল কর্তৃক স্থিরীকূত হয় যে, 
বাহার বৈষ্ণব-ব্রতের উপত্তি-সম্বন্ধে ্রতিহাসিক মত সমস্বয় পূর্বক পৌরাণিক 
উপাধ্যান-সন্বপ্িত শাস্দ্রীক-প্রয়োগ সহ প্রবন্ধ লিখিবেন, তীাহাদিগের মধ্যে 
সর্ষোতকুষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে নুবর্ণ পদক ও ধথাযোগ্য উপাধি প্রদত্ত হইবে। 
এই মন্তব্যান্ুসারে "একাদশী ব্রত" প্রথম প্রবন্ধ নির্দিষ্ট, হয় এবং প্রসিদ্ধ 
বৈষ্থব-সংবাদ-পত্র ও মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছিল। 
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প্রবন্ধ লেখকগণের মধ্যে ধাহাদের প্রবন্ধ আমাদিগের উদ্দেশ্তান্যাধী আংশিক 
আলোচনায় লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রবন্ধ পরীক্ষিত হইয়া তাহার বিচার 
ফল প্রকাশিত হইতেছে। 


একাদশীর ব্রতের প্রবন্ধ পরীক্ষার প্রন্ন। (১০০) 


প্রশ্ন । 
নং (৪৯) ১। ব্রতের উংপত্তি বর্ণনা এবং শান্রধস্ প্রমাণ প্রয়োগ । নং (৩০) ২। 
পৌরাণিক সহ উতিহনিক কাল নির্ণয় সম্থয়। নং (২০) ৩। ব্রতের সাধারণ প্রতিপাঁজ্য 
নিয়মাদি(কৃতা)। নং (৬) ৪81 ব্রতপাঙ্জনের ফল এবং ব্রতাপমালের প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
(৪) ৭। পরিক্ষার ভাবে নির্দিই পরিমাণে কাগজে লেখটুর জন্য । 


অভিগ্রান়্। 

১। একাদশী ব্রত কোঁথায়, কিরপে, কথন, কেন উৎপন্ন হইল, এই সহ্বন্ষে শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ। তিথীর উৎপত্তি প্রসঙ্গাধীন বর্ন] 1 ২। পুরাণে উতপপ্তি ও প্রচার সন্বন্ধে যাহ] 
লিখিত আছে, তাহার বিষয় ইতিহাসের সহিত সগন্বয় করিয় দেখান। ৩। একাদশীর 
ব্রতপালন জন্য বতের পুরে, ব্রতকালে, এবং পরে কিন্ুপ বিধি পালন কর+ কর্তব্য । বৈষ্বের 
কিরূপ ব্রত পালন কর্তবা, তদ্‌সন্বন্ধে সামান্ত বিচার । ৪1 ব্রতপালন করিলে কি ফললাভ 
হয় এবং ব্রতাপমান করিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, নংক্ষেপে শাস্ত্রীয় প্রমাণ । 

মন্তব্য । 
“ম। প্রাপ্তমংখ্যা *৬নং 

জ্ীযুক্ত পু'ওরীকাক্ষ অধিকারী মহাশয় আমাদিগের প্রবন্ধের উদ্দেশ্যান্যায়ী 
সকল প্রশ্নের হন্দর উত্তর লিখিয়াছেন। আশানদ্ধপ ন। হইলেও তিনি 
যেরূপ গবেষণাপৃর্ব £ লিখিয়াছেন এবং প্রবন্ধটাকে সর্সম্্রদায়েরই এক'দশী 
ব্রতপালন করা কত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং পরিশেষে গোসামিমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে ধার ভাবে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তজ্জঞন্য তিনি বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র । ইনিই প্রবন্ধ-লেখকগণের 
মধ্যে প্রথম হইয়াছেন। ইহাকে সুবর্ণপদক ও উপাধি প্রদত্ত হইল । 


হয়। প্রাপ্তমৎখযা ৪৯নং 


শ্রীযুক্ত মথ্‌ রাযোহন চকুবন্তী মহাশয় শ্রী শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ হইতে 
যেরূপ পরিশ্রম পূর্নক একাদশীতত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় উদ্ধত করিয়াছেন, 
তাহাতে যদি তাহার প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িক ভাবে আ্লালোচন1 করা! যায়, তাহা 
হইলে তিনি প্রবন্লেখকগণ মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করিতে পান। 
কিন্ত আমাদিগের প্রবন্ধের উদ্দেই্ট তাহা নহে, একারণ তিনি দ্বিতীয় 
স্থান প্রাপ্ত' হইলেন। 


১৬৮ ভক্তি । [১১শ ব্থ-৬ষ্ট সংখ্যা । 





৩য়। শ্রাপ্ুসংখ্যা ৩৪নহং 


শ্রীযুক্ত ইজনাবায়ণ আচার্ধ্য মহাশয়ের প্রবন্ধে কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথার 
উর্লেখ লা থাকায়'তিনি ওয়, স্থান প্রাপ্ত হইলেন। 
৪র্থ। প্রাপ্তসংখ্যা ৩৪ নং 

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্র অধিকারী মহাশয় আমাদিগের প্রবক্গের সকল প্রশ্নের 
উত্তর প্রদান না করিলে তাহার প্রবন্ধের ভাষা মন্দ নহে, কিন্ত তিনি 
প্রবন্ধ মধ্যে অনাসম্পদাত্ির উপর দ্েষভাঁব প্রকাশক ভাষা প্রয়োগ করায় 
তাহা সম্পর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে, একারণ তিনি ৩ষ় স্বান অধিকার 
কবিলেও, এ্ধপ অপ্রাসঙ্গিক প্িখন-প্রণালশীতে উত্সাহ প্রদান অকর্তব্য বোধে 
তাহার প্রবন্ধ র্থ, স্থান প্রাপ্ত হইল। 
৫1 প্রাপ্তসংখ! ১৪ নখ 

্রীযুক্ত অনিলকি শোর গোস্বামী মহাশয় ৫ম, হইয়ছেন। 
৬ষ্ঠ। প্রাপ্তসংপা! ২২ নং 

শীযুক্ত মঙ্গলা প্রসাদ গহ পাত্র মহাশয় ৬ঠ হইয়াছেন । 


উপসহচাঁরে 
১ম। শ্রীযুক্ত পুণ্তরীকাক্ষ অধিকারী, উপাধি ও স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। 
২য়। আীঘুক্ত যখুবামোহন চলন্ত, প্রশংসাপত্র ১) 
ওয়। শ্রীযুক্ত ইন্ানারায়ণ আচার্ধয, রঃ 
ঘর্থ। শ্রীযুক্ত হরিশ্আ্ অপিকারশ, 7 ১) 


৪২৭ চৈতন্যান্ের ২৪ পৌষ বুধবার অপরাহ্ে প্রবস্ধ-পুরক্ধার সভার 
অধিব্শেনে ব্যবস্থাপক আচাধ্যগণের অন্ুমোদনন্ামে সভাপতি মহামহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতিশচন্দ বিগ্ঠাভুষণ মহোদয় প্রবন্ষ-লেখক স্ত্ীপুগুরীকাক্ষ 
অধিকারী! মহাশয়কে "গেকুলচন্দু হুবর্পদক” ও ''ব্রতরত্ব" উপাধি প্রদান 
করিয়াছেন ! 


শ্রীনিত্যান্দ গোঙ্গামী ব্যবস্থাপক আচাযগণ--" 
সম্পাদক । পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুহ্দন গৌক্বামি 
শ্রীরাধাকাস্ত গোসাঞ্চে সান্বভৌম ৷ 
সহকারী সম্পাদক । ১ বুসিকমোহন বিদ্যাভৃষণ। 
ভাগবত ধন্মুযণ্ুল, ১. হরিকিশোর গোম্বাশি শান্ত । 
১৬১ নং হারিমসন রোড | ) সত্ানন্দ গোষ্ষামি সিদ্ধান্তরত্ব । 
কলিকাতা । » যোগেক্রচ্ গোঙ্গামী। 


». দেবেন্গমাথ গোশ্বামি পুরাণতীর্থ। 


স্ীক্লীরাধারমণৌজয়তি ৷ 


ভক্তি। 


ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী । 
ভক্জ্রানন্দরূপা চ তক্তিরভক্তস্ত জবনমূ ॥ 





কন স্ট 


১১শ বর্ধ। ফাল্তুন ১৩১৯ । ৭ম সংখ্যা । 


স্ব 


প্রার্থন।। 








"মেক শরন্যৎ খ্বমেকৎ বরণ্যং 
তবমেকৎ জগশ্-কাঁরণং বিশ্বরূপমূ। 
তবমেকৎ জগতকতৃ- পাহু প্রহত্তৃ 
তমেকৎ পরং নিশ্চলং নির্বিকলমূ'। ॥ 
হে জণরদীর্বর ! জীবের একমাত্র আশ্রয়, বিখত্রদ্দাণ্ডের একমাত্র কারণ 
তুমি, তোমারই অনস্ত শক্তির বলে এই বিশ্ব নিয়ত চালিত পাশিত হইতেছে; 
তুমিই বিশ্বের স্থপ্ি,স্থিতি প্রলয় কর্তা, তুমিই নিত্য সত্য পরক্রহ্ম স্বরূপ, 
তোমার তাবনা করিলেই জীব সখ হুঃখ, লান্ত অলাত, নিন্দ। স্ততি প্রভৃতি 
হম্দ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। আমি. কাতর প্রাণে তাই ভীষণ 
সংলারানলে দগ্ধ হইয়] প্রার্থন] করিতেছি যে, দয়। করিয়া তোমার সর্ব তুখ- 
শাস্তি-প্রদ রাতুল শ্রীচরণ যুগলে আমাকে স্থান দাও। 
প্রভো! জুড়াইব বলিয়া, সংসারে যাহাকে বু ভাবিয়া,-.আপন ভাবিয়া: 
ধরিয়। ছিলাম, ক্রমে ক্রমে দেখিজেছি তাহারা আমাকে নিরস্তরই অশান্তি 


5৫৩ ভক্তি । [ ১১শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা ? 








অনলে দগ্ধ করিতেছে, যাহাদের ভালবাসায় মত্ত হইয়া প্রকৃত ভালবাসার বন্ত 
যে তুমি, তোমাকে ভুলিয) ছিলাম, তাঁহারা এখন বেশ বুঝাইয়া দিতেছে 
যে, ইহাতে কিছু মাত্রই হুখ নাই, প্রকৃত আনন্দের বিন্দু খাত্রও ইহাতে পাওয়া 
বায় না। 

সুখ সুখ করিয়া এমন দেবছুমর্ভ মনুষ্য জীবনের বছ সময় বৃথা নানারূপ' 
কুকাধ্যে ব্যা্ধিত করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত সুখ যেকি, আর কি করিলেই যে প্রকৃত 
শখের অধিক।রী হইতে পারা যায়, তাহা! তো কিছুই বুঝলাম না। হয় তো 
দিবানিশি অশান্তি অনলে জলিয়া পুড়িত্বা ছাই হইতেছে, মায়ার খোরে বুঝিয় 
ছিলাম যে, এই সংসারের আত্মীপ্ন জনগণই আমাকে হুখের অধিকারী করিবে, 
হাক! হায়! এখন তোমার কুপায় বেশ বুঝিতেছি যে, ইহারা হুখের পরিবন্তে 
নিরতভতর হঃখ,নিরপ্তর অশার্জি_নিরানন্দই দিতে পারে) প্রত আনন্দের, 
গ্রকত হুখশাস্তির কণা মাত্র প্রদানেও ইহার] সমর্থ নয়। 


দরাময় ! তবে আর কেন 5 কর্পকণ তে! অনেক ভোগ হইল, নিজ কর্তৃত তো 
যথেষ্ট থাটাইলাম, কৈ সখ তে। অনুভব করিতে পাইলামনা, তবে আর কেন 
তুলাইয়া বাখিতেছ, নিজপগুপে দা করিয়! আমায় নয়ন পথ হইতে মাঙ়্ার 
অজ্ঞান আবরণটা অপসারিত করিয়া ভোমার অমুজ্জণ জ্ঞানালোক প্রদান কর, 
আমি তাহার সাহায্যে তোমার ভুবন-মঙগল আনন্দোজ্জল শুহদর্শন করিয়া 
পরম সুখেত-পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করি। 

প্রভৌ! আমি আর সেধনজন, সে দেহ গেহ, সে সুখ শান্তি, সে 
আত্মীয় কুটুম্ব প্রার্থনা করিনা যাহাতে তোমাকে ভুনাইযা| দেয়] তোমার 
মতন যে এমন আমার প্রকৃত ব্যাথার ব্যাথি, অকিঞনবন্ধু কেহ নাই তাহ! 
তোমারই কুপায় বেশ বুঝিয়াছি এবং ক্রমে বুঝিতোছি। আর না, দয়াল । 
আর ভুলাইয়া রাখিওনা। দাও-দাও প্রতভো! আমাকে তোমার ভাণবাস। পুর্ণ 
প্রেমের পাথারে ডুবাইয়া দাও, আমি আর অৎসারে ধনজন|দির অনিত্য 
ভাবনার জালায় জলিতে পারিনা ॥ বুগকর, তোমাগ ভাবমাগরে ডুবিয়া হৃদয়ের, 
সকল আলার শান্তিকরি এবং পরমানন্দে প্রাণ ভরিয়া তোমার তুধামধুর নামগানে 
(ভোর হইয়া যাই। দীনে দয়া ক৭। 


ছাঁন্তন, ১৩১৯। ] ভক্তি | ১৭১ 





"্রশিনে দয়া কর ভগবান । 
পতিতপাবন হরি করি ওপদে মিনতি, 
ওহে যছুপতি কর পতিতে পদ দান ॥ 
দৈত্য বিনাশন ওহে নারায়ণ, 
করুণ] লিদান (কর) করুণা অর্পণ, 
এদের যস্থণা, মহেনা সহেনা, 
হ'য়োন! দাসষে পাষাণ ॥ 
নিত নিখিল কুর্পশেতে মন, 
ভ্রমেও না ভাবে ও বাঙ্গা চরণ, 
তাই বড় জয় হয় দয়াময়, 


সামাতি ক্রু নিপান ॥ 


লীল-_দীন্শচন্দ জট চারা | 


ঞাণের ড।ক। 


( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিক মোঁহন বিষ্তাডুষণ মহোদয় লিখিত) 


প্রীতগবান্‌ ও জীবে সম্বন্ধ অতি ত্বনিঠ। শ্রীভগবান্‌ প্রেমসিন্ধু, জীব ভাহারই 
প্রেমবিনু । প্রেমই জীবের শ্বরূপ । মানার আবরিকা ও বিক্ষেপ্রিকা শক্তি জীবের 
এই স্বকীয় শ্বরূপ-জ্ঞনের অন্তরায়। প্রেধিক জীবের প্রেমের লক্ষ্য, প্রেমময় 
ভগবান? কিন্তু মারার আবরণে-_মায়ার বিক্ষেপে জীবের প্রেম নানা বিষয়ে 
প্রাধাবিত হয়, মায়িক জগতের নানা পদার্থের মধ্যে আপন পিপাগ! চরিতার্থ 
করিতে চায়, কিন্ত তাহাতে পিপাদার তৃপ্তি হয় না, আশু। মিটে না, প্রাণের দীনতা 
ঘোঁচে নাঁ। জীব যাহ! চাঁয়, যখন তাহা পায় তখন কিন্বকাল তাহা সম্ভোগ, 
করে কিন্তু সন্তোগে তাহাতে বিরক্তি জন্মে। মু্বাছু খাঁ, হৃশ্রাব্য সঙ্গীত, নয়ন 
রঞ্জন গতীয় সুৃাবলী সভুক্ত হইতে হতে, সপ্ভোগী জীবের নিকট আপন 
আপন আকর্ধিগুপ হারা হইয়। পড়ে। স্বার্থপর জীব ভোগান্তে উহ্বাদিগের অনাদর 


১৭২ ভক্তি । [১১শ বর্ষ ধম সহখ্যা। 





ক আবার নূতন কিছুর অন্বেষণ করে। জীব যত দিন তাহার প্রকৃত স্বরূপ 
ন' জানিতে পারে, যতদিন তাহার প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যকে না বুঝিতে পারে৷ 
ততদিন জীবের এই দশ! অনিবার্ধ্য _ কেবল বিক্ষিপ্তি-_-কেবলই ধিরক্তি | 
এ সংসারে রাজাধিরাজের এই দশা,--পথের কাঙ্গালেরও এই দ্রশ!,-- 
কোথাও শান্তি নাই, কোথাও তৃপ্তি নাই ৷ ছুর্ববাসনা ও অতৃপ্ত কামলা রাবণের 
চিতার স্তায় নিরন্তর ধক ধক জলিতেছে, আর তাহার মধ্যে আমাদের সমগ্র 
জীবন পুড়িয়া খাক্‌ হইয়া যাঁইতেছে। কাষ্ঠ ভম্ম করিয়া কাঠের আগুন 
নিভিয়া যায়, বনের আগুন বন দগ্ধ করিয়া নির্্বাপিত হয়; কিন্ত মানুষের 
কামনার অনল দেহ দগগ হইলেও নিভে না, দেহ ভম্ম করিয়া চিত্তার আগুন 
নিভিয়! যায় কিন্তু জীবের কামনার আগুন চিতার পরপারেও ন্বীয় লেলিহমান 
শিখা প্রসারিত করিয়। শ্বীত্ব প্রতাপময় অস্তিত্বের বিজয় পতাকা উডটীন করে। 


গোলকের ভাবে যে প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ সাধক,--অবিদ্াঁর জগতে 
সেই প্রেম ছুক্ষামনার বিষবন্ধি শিখা ;_-এক বস্তরই এইরূপ ভিন্ন প্রকাশ -পৃথক্‌ 
আবির্ভাব । শ্রীচস্ডীতে লিখিত আছে, যে দেবী সুকৃতি লোকদের গৃহে 
দ্বয্ং লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করেন, সেই দেবীই আবার পাপাত্মাদের গৃহে 
অলক্্ষীরূপে উপস্থিত হইয়া! তাহাদের সর্মনাশ সাধন করেন। প্রেমের কার্ধও 
এইরূপ। দ্বারাপত্যে, গৃহে, বিস্তে, মানে ও যশেই সংসারে প্রেমের বিনিয্বোগ 
ফলে কেবল অস্তরের জালা | 


জীব ষখন আপন প্রকৃত ত্বরপ জানিতে পারে, ধখন জীবের সাধনায়, 
ছিশেষ্তং গুকব কৃপা এবং জ্রীভগ্বানের আশীর্কাদে মায়ার আবরণ ও মায়ার 
'ৰিক্ষেপ অপগত হয়, তখন প্রেম উহার আপন লক্ষ্যে জন্য ব্যাকুল হয়। 
তখন জীব আর কিছুতেই লক্ষ্য রাখেনা, আর কাহারও তল্লাস করে না, সে তখন 
চায়, কেবল তাহার প্রাণের প্রাণ প্রিয়তম প্রেমময় প্রাণপতিকে ১--সে তখন 
আকুল'্ডাবে দিন যামিনী কেখল সেই প্রাণবল্পভের অন্বেষণ করে, এবং ব্যাকুল 
অন্তরে সেই প্রাণবল্পতকেই ওাকিয়া ডাকিয়া ব্যাকুল করিয়া! তোলে। 
:. বিশুদ্ধচিত্ত-বৈদ্িক ধষি সামগানে ইহারই আভাস দিয়াছেন যথা ২. 


“ইমা উ ত্বাজুতে হৃতে লক্ষত্তে গিবণো গিরঃ গাবো বৎসন্ধেনবঃ1--খকূ।” 


ফান্ধন, ১৩১৯। | ভক্তি! ১৭৩ 





হে গির্ববপ ইশ্র ! হুঞ্ধবর্তী গাভীসকলের হাম্বা-রব যেমন বৎসদিগকে ব্যাকুল 
করিয়া তোলে, আষাদের ভ্বতিসকলও সেইরূপ তোষাকে ব্যাকুল করিয়ঃ 
তুলুক। 

বৈদিক ঞরযিগণের ব্যাকুতাময়ী প্রার্থনার দেবদেবের হৃদয়ও ব্যাকুপিত 
হইত, সে আহ্বানেন্ত ফল জঅদ্যসদ্যই প্রতি ফলিত হইত। সাখগানের 
কোমল অথচ হৃদঘ-স্পশী তরল তানে দেবতার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। পুরাণ- 
সমূহেও এই আহ্বান, --স্তোত্রের আকারে পরিলক্ষিত হয়। 

মানুষ চিরদিন আপনার প্রাণনাথকৈ ভূলিযা থাকিতে পারে না। মায়ার 
ঘোরে,- মোহর ফেরে মানবনদয়ের প্রেম যত বাহিরের বস্ততেই অপিত হউক 
না কেন, কিন্তু অচিরেই মানুষ জআ্বাপন ভ্রম বুঝিতে পায়, যাহার! সুবুদ্ধি 
তাহারা তখন হইতেই সতর্ক হয়েন,_-সতর্ক হইক়্। বীরত্ব প্রেমের প্রকৃত লক্ষ্যের 
অনুসন্ধান করেন। ব্যাকুলতা যতই বাড়িতে থাকে, ততই আহ্রালেরও 
ব্যাকুল] উৎপাদক! শক্তি বাড়িতে থাকে, এবং প্রাণবল্লভকে ততই নিকটে 
আকর্ষণ করে| 

বসহারা ধেন্গুর হাম্বারব, উহার নেত্রধুগলের প্রগাঢ় সতৃষ্ণ ব্যকুলতা ময় 
চাহনি, ও বদনমণ্ডলের ভাবগতি, যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই উদ্ধৃত 
সামগানের মর্ম বুঝিতে পারিবেন। ফলত; ধেনুর সেই ব্যাকুলতাজনক হান্বারবে 
অন্যত্র ক্রিড়াশীল বসের হৃদয় অচিরে ঘ্যাকুলিত হয় এবং সে তাহার মায়ের 
ডাকে ব্যাকুল হইয়া! ঝটিতি মায়ের পিকটে উপস্থিত হত্ব | 

মানুষ ধর্দি এইরূপ ব্যাকুলভাবে প্রাণের প্রিয়তম শ্রীভগবানকে ডাকিতে 
পারে, তবে জীবও ভগবানের সত্বর মিলনে আর কোন সন্দেহ থাকে না । ডাকার 
মত ডাকিলে শ্রীভগবান্‌ ততক্ষপাঁৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া বলেন-_- 

আমি এলেম রে তোর হবি। 
গোলোক পরিহরি ॥ 

. ইহাই দয়াময়ের দয়া। তাহার যদি এয়া মাথাকিত, যদি এর প্রীতি 
মা থাকিত, তবে যুগে যুগে মানব হৃদয় সাহার অন্ত ব্যাকুল হইত না, তাহাকে 
ডাঞ্ষিত না, তাহার নামও স্মরণ করিত না। 


১৮9 ভক্তি ] [১১শ বর্ধ--৭ম সংখটা1 

বৃন্দাবনে শ্রীরুষ্ণ মোহনমুরলীধারী গোপীকার চিত্তহাবী। গোপীকাগণ 
যেমন বনে বনে মনচোরা বনবিহাঁরী ভীহবির জগ্য ব্যাকুল, তাহাকে খুঁজি! 
খুঁজিদ্বা,_তীহাকে ভাকিয়! ডাকিয়া দিনযামিনী আকুল,--আবার অপর দিকে 
ভূবননোহন শ্টামহুন্দর ও বাঁশীর রবে লিরন্তর গোপীকাদ্দিগকে ডাকিয়া 
ডার্কিয়া লততই ব্যাকুল ! 

ভক্ত ভগবানকে যেমন ডাকিতেছেন, তগবানও তেমনি আবার তক্তগণকে 
বাঁশরীর আহ্বানে দ্দীয় চরণাত্তিকে টান্যা লইতেছেন প্রেমময়ের বাজে 
সম্মিলনের জন্য এইরূপ ডাকাডাকি, এই ষে অভিসার,.--বাঁসক-শখ্যা ও উত্কঠ! 
ইহ! চিরদিনই হু প্রসিদ্ধ । ভক্তের প্রত্তিডাকেই ভগবান্‌ সাঁড়! দিয়া বলেন “এই 
আমি 'আছি)_তোমাঁর কাঁছেই আছি, তোঁমুর প্রাণের মাঝেই আছি" । ভক্ত. 
কখন তাহ। শুনেন, কখন শুনিতে পান না, যখন তাহার কোমলধ্বনি শুনিতে 
পান, তখন নয়ন মুদিযা আপন জুদয়ে তাহাকে দেখিতে পান। নয় খুলিখাও 
ন্যূল্‌ স্মক্ষে সেই ভূবন-ভুলান রূপের ছট। দেখিষু! বিমুগ্ধ হন। | 

বাস্তবিক কথ। এই যে, প্রাণের ডাকের প্রত্যুত্তর অবশ্তই পাওয়া খাদক 
মানুষের এই সাধনা যেমন সহজে সিদ্ধ হয়, অন্যান্য সাধনা তেমন সহজে 
সিদ্ধ হয় না। ডাকিলে দয়াময় শরীভগবান্‌ তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন। তীহার 
এই দয়া লক্ষ লক্ষ তক্ত লক্ষ প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,__ইহাতে 
কোল সন্দেহ বা সংশয় নাই। প্রাণের সহিত ডাক প্রত্যুত্তর অবশ্যই শুনিতে 
পাইবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য । | 





১ 


ঘন্দাবন জমণ। 
( পুর্বব গ্রকীশিতের পর ।) 
জীন্রীরাধা গোপীনাখ দর্শন ॥ 
আজ €ই কার্তিক ১৩১৭ সাল শপিবার-বীত্রি ৩টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া! 
গেল, কড় কড় করিয়া টিকারী রাজ বাড়তে ও শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরে নবহৎ 


ফান্তন, ১৩০৯। ] ভর্তি । ১৭৫ 





বাজিতেছে। কার্তিক মাস মঙ্গল আরতি নিষম সেবা । মঙ্গল আবতি দর্শন 
জন্য মন ব্যাকুল হইল, বিছাঁন) হইতে নীচে যাইয়া শৌচাদি সমাপনাস্তে 
করতাল লইয়া "য় ভবতারিপখ? এই মায়ের নাম গাহিতে গাহিতে বাহির 
হইলাম। পথ ঘাট কিছুই চিনি না, একদিকে চলিয়া গেলাম, বড় রাস্থা পেলাম, 
লোক জন বড় নাই কেবল বানর গুলি গীর্দি মারিয়। দেওয়ালের পাশে ঠেপা 
ঠেসি হইয়া আছে। কর্পতাল বাদ্য শুনিয়া কেহ কেহ বিরক্ত বোধ করিতে 
লাগিল। মনের ইচ্ছা আজ গোপীনাথ দর্শন করিব এই সম্য় একটা বৃদ্ধ 
ব্রজমায়ির দর্শন পাইলাম, তাকে জিজ্ঞাজ1 করায় তিনি ৩তগোপীনাথ-মন্বিকের 
পথ বলিয়! দিলেন। একটু যাইতে অনেক সাধু ত্তসঙ্গ মিলিল। সকলেই 
মঙ্গল আরত্রিক দর্শনে চলির়াছেন, সেই ব্রজ মায়িদের অনুগা হইলাম। তখনও 
দেউড়ীর বড় দরজা খোলা হয় নাই,ঞবে পেটকাটা ছোট দরজা দিয়া ভক্তগণ 
যাইতেছেন তাহারা শ্রীযমুন! স্াণাস্তেই মাল] হারতে করিয়া আসিয়াছেন। 
আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটী চত্বর পার হইযা। একটী বড় অন্থনে পৌছিলাম, 
তথায় সুবৃহৎ শ্রীমন্দির। বুঝিলাম এই খানেই শ্রীতীগোপীনাথ বিরাজ 
করিতেছেন। তখনও মন্দিরের কপাট উদঘাটিত হয় নাই, ভিতরে কিন্তু খুট 
খাট শব্দ হইতেছে, বোধ হয় কিশোর কিশোরীকে উঠাইয়া সেবা! পরা সখীগণ 
বিলাস বিভ্রস্ত বেশ ভূষা সামলাইয়] দিতেছেন, অলক তিলকাদির পুনঃ সংস্কার 
করিতেছেন। ভক্তের! তথায় কেহ কেহ স্তব পাঠ, কেহ কেহ ভৈরবী সুরে 
"ভোর ভয়ো পসীগণ বোলে, উঠে নন্দললজী” গাহিতেছেন, কোন সখা. 
ভাবাবিই ভক্ত প্রিয়াজীকে কটাক্ষ করিয়া বশিতেছেল "কত গ্মার ঘুমাবে রাই 
কালোঁমাণিকের কোলে” একটু পরে ঝাঁনা২ করিয়া পিতলের দরজা সরিয়া 
গেল। অমনি সেই নীল পরদা বাহির হইল, তাহাও অবিলম্বে সরিয়া গেল! 
তখন অপুর্ব দর্শন। দর্শনে মন আরো প্রকল্প হইয়া উঠিল এযে আমার 
শ্রীনন্দদুলালের মত £-- 
ত্ব মাধুধ্যে লোকের মন করে আকর্ষণ । 
হই পাশে রাধা লতিকা করেন সেবন ॥ 

গ্রোপীনাথের মাথায় এখন চূড়া নাই; শীতকাল তাই মাথায় লটপর্টি 

পাগ বাঁধিয়া দিয়ানছে। কূপ নেত্রে যেন অজত্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন, 


এড তক্তি 1 [ ১১শ বর্ম সংখ্যা 


রিনি টির রাজি ০ 
পরমানন্দে আরতি দর্শন করিলাম । তথা! হইতে ইচ্ছা! হইল যে, শ্রীরাধারমণের 
ধাড়ী যাই কিন্তু পথের ঠিক পাইলাম না। মহাপ্রভু কুপা করিয়া বিষয়ীকে 
স্বচ্বণে টানিয়া লইলেন, ষড়ভুজ মহাপ্রভুর মন্দিরে যাইয়া পৌছিলাম । তখনই 
কেবল পরদ] পড়িয়া গেল, আমার ভাগ্যে পুর্ণ দর্শন ঘটিল না। পরদার পাশ 
দ্বিগ্ন ষড়ভুজের মার্র চারিখান ভূজ নেত্রগোচর হইল, ঝাকি দর্শন হইল 
মনে ভাবিলাম কেশে ধরিয়া আনিয়। যাহাপিলে সেই উত্তম। এদিক ওদিক 
ঘুরিয়া বেলা ৯প্টাঁর সময» বাসায় ফিরিলাম আহারাস্তে বেল। ৩টার সময় 
প্রহ্নাদ দাদ শশী ও নৃপেন্্র আমিলেন। যমুনা পুপিন দর্শনে সকলে 
সবাত্রা করিলাম। পথে হুন্দর কয়েকটা ব্রজবালক আমার্দের পাছ লাগিল, 
"মেরা নন্দলালকি হাত ঘোড়া পালকি” 2-- 


ধূলী নয় বালু নয় গোপীর পদরেণু, 
এই ধূলি মেখেছিল নন্দের বেটা কানু ।” 


বালকদের মোহন নৃত্য এবং বচন মাধুরী বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল 
তাদের কিছু দেওয়া হইল কিন্তু একটা ছোট ঝলক তবু ছাঁড়িল না অনেক দূর 
আমল তাহাকে আরও এক পয়সা দিলাম সে '“কানাইয়! জাল্কি কপ। হোক্‌” 
বলিয়া আনন্দে ছুটিল। কলনাদিনী কালিন্দী তীরে একটী অতি মনোরম 
উদ্ভানে আসিলাম । অতি নিজ্জন স্থান কলবৃক্ষ রাজি বেশ ছায়। করিয়। 
আছে। পক্ষীকুল আনন্দে কাকলী করিতেছে, মান! প্রকার পুষ্প শ্বচ্ছন্দে কুটিয়! 
আছে এই স্থানে পরম প্রর্ণি্ধ সঙ্গীতাচাধ্য ভক্ত প্রবর শ্রীল হরিদান স্বামীর 
সমাজ ও তীয় সেবা দেখিলাম ; তক্তরাজ বেন শ্রীবৃন্দারাণীর শান্তি প্রদাস্রিনী 
ক্রোড়ে পরম সুখে শুইয়া নিজাতিষ্ট বস্ত দর্শন করিতেছেন। মহাঁভক্ত হরিদাস 
ত্বামী মিশ্বাদিত্য সন্প্রধায়ী | তিনি নাকি শ্রীরাধারাণীর সাক্ষাৎ কূপ! পাত্র ছিলেন, 
তিনি জঙ্গীতে ও বীণা বাদনে সিদ্ধ হয়েন। যখন তিনি বীণ। লইয়া মধুর 
কৃষ্লীল! আলাপ করিতেন তখন বিমানচারী জলধর নানিয়া আদিত ও দ্রবীভূত 
হুইয়! অমীয় ধারা বর্ষণ করিত । শ্রীবৃন্দাবনের পক্ষীকুল তীহারা চারিদিকে 
ঘেরিয়াঁ তাহার সহিত গান, করিত, সঙ্গীত প্রিয় কুরঙ্গ কুরঙ্গিনী ছুটিয়া আসিয়া 
ভাবাবিষ্ট হইয়। রাধা কৃষ্ণলীল। গান গুনিম্1 আত্মহারা হইয়া যাইত। 


ফাঞ্জন, ৯৩৯৯1] ভক্তি । ১৭৭ 





এমন কি গুৰাদ আছে যে, আহার মধুর সঙ্গীতে আক হইয়া শ্বষুৎ আীরাধাকৃষ 
প্রকট হইতেন এবং ছুই জনে ভক্তের ছুই জান্ুপরি বসিয়া মধুর সঙ্গীত 
শুনিতেন। অগ্যাবধিও শ্রীবাধাষ্টমীতে নিম্বার্ক অন্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
সঙ্গীতাচাধ্যগণ মিলিত হইয়া ছুই দ্বিন ভজন গীতাদি আলাপ করিয়া থাকেন। 
বাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইগ্না অপুর্ব বিনোদ বেশে বিনোদরায় বস্কুবিহারী 
নিধুবনে প্রকট হইলেন সেই মহাভক্ত হরিদাস স্বামীর মহিমা অভক্ত কপটা 
আমরা কি বুঝিব। 
বন্ধুবিহারী ঘোরতর বাবু, চনিবর্শ ঘণ্ট।ই কেবল বিলাস বিভ্রম লইয়া 
আছেন, অনবরত পর্দ1 পড়িতেছে আর উঠিশ্তেছে 1 পাঁচ মিনিট অন্তর 
নুতন নৃতন শিঞ্গার হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভোগ চলিতেছে। শ্রীমন্‌ 
হরিদাঁস স্বামীকে কৃপা করিরা কিরূপে শ্রীবন্ধবিহারী প্রকট হইলেন তাহা 
জ্রীভক্তমাল গ্রন্থে যেন্ূপ পাইয়াছি পাঠকগণ তাহাই আনান করুন। 
শ্রীমন হরিদাস স্বামী প্রসিদ্ধ জগতে । 
শ্রীমন বঙস্কুবিহারীর রূপা পাত্র মতে॥ 
শ্রীমন্‌ বৃন্বাবন ধামে নিধুবনে বাঁস। 
বিরক্ত উদার প্রেয-ভক্কতি-রস বাস॥ 
স্বতঃ প্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী । 
নিধুবনে আছিলেন মুত্তিকা ভিতরি ॥ 
হরিদাস স্বামি-প্রতি প্রভ্যাদেশ কৈলা। 
ত্বামী যত্ব করি মাটা খু'দি উঠাইলা ॥ 
পরম সৌন্দধ্য মণিময় অপ্রাকৃত। 
ভূবন মোহন রূপ অতি চমব্কৃত ॥ 
ভূৰন মোহন রূপতো ভূবন মোহন রূপ--সে রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলেই 
বিমুগ্ধ হইলেন । 
ভক্ত প্রবর হয়িদাসের আনন্দের অবধি নাই, পুলক পুরিত অঙ্গে অভিষেকাদি 
মমাপন করিয়া বত্ব সিংহামনে শ্রমুত্তিকে প্রতিষ্রিত করিলেন। চারিত্বিকে 
হৈ চৈ পড়িয়া! গেল*মহা সৌধীন বুবিহারীর বশঃ সৌব্ুভ অল্প দিন মধ্যেই 


পশ্চিসা্চল ছ]ইয়া ফেলিল। 
৩ 


১৭৮ ভক্তি । [১১শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা? 








দিব্য রত্বাপক্কার ও দ্রব্য সম্ত!র লইয়া বহু ধনী, মহাজন, রাঁজা, মহারাজা, 
সেবা করিতে ছুঁটিলেন। এক আতরওয়াঁলা মহাঙ্জনও বেল! দ্বিপ্রহরের সময় 
একট] আতরের কুপি লইয়া হাজির হইল! “বড়িয়া আতর বিহারী জীউ কা? 
ওয়ান্তে” কিন্তু রাসবিলাসী সৌখীন বিহারী জীউর দিবানিদ্রাটা কিছু 
বেশী, তিনি বেলা ১১টার সময় শয়ন করিয়াছেন আর বেল! চাঁকিটার সময় 
উঠিবেন। হুতরাৎ কাহারও দরজা খুলিবার হুকুম নাই। তখন আতরওয়ালা 
তক্ত যমুনা পুলিনে স্বামীঞ্জীর হখোঁজে গেলেন, দ্দামীজী তখন স্মরণ মনলে 
আঁবিষ্ট ; ভক্ত আতরের পাত্র তাহার হস্ত দিতেই তিনি খুব খুসি হইলেন এবং 
তহক্ষণাঁ আতর বালু মধের্ট ঢালিয়া দিলেন। তদর্শনে হুর প্রদেশ হইতে 
আগত ভক্ত মহাজন বড় ছুঃখিত হুইল্নে। তিনি কীণিয়া বলিলেন “আহি 
বহু দূর হইতে বহু কষ্ট করিয়া স্ীঅন্গ সেবার জন্ত আনিলাম আপনি ইহা 
কি করিলেন 2 আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন 1” হরিদাস বলিলেন “কেন 
বিহারী জীউকেইত দ্িলাম তিনিও ত অঙ্গীকার করিয়াছেন, আচ্ছা তুমি একটু 
অপেক্ষা করিয়া নিজ চক্ষে দেখিয়া যাঁও”। যথা সময়ে শ্রীমন্দিরের ছার 
উদবাটাত হইল। শ্রীবিহারী জীউ গান্রোথান করিলেন তখন সকলে দেখিয়া 


অবাক 27 
শীঅঙগ বাহিয়া সেই আতর পড়িছে। 


সদগন্ধেতে দশদিক আমোদ করিছে॥ ভক্তমাল। 
রঙ্গিয়! বিহারী জীউর গুণের কথা যখন বলিলাম তখন আরো ছুই একটা 
বলি।_থেল্লিবার সাথীকে দেখিলেই অমনি খেলা রসে খেলুড়ের মন যেমন 
বাঁকিতে থাকে; নর্্ব ভক্ত পাইলে লীলারসময় ভগবানেরও সেইরূপ আনন্দ 
কৌতুক ঝাড়িয়। যায় ভক্তের সঙ্গে নাচানাচি আরম্ভ হয়। 
শ্ীশ্রীজপনাথদেবের নরম সখা ভক্ত মাধব্দাস ধাহার সহিত জগবন্ধু 
কাঠাল চুরি করিতে গিয়া শেষে ধরা পড়িয়াছিলেন, তিনিই আীবৃন্দাবনে 
অ]নিয়াছেন। 
নিধুবনে বিহারী জীউর রূপমাধুরী দর্শনে বিমুদ্ধ হইলেন-- 
শ্রীল নিধুবনে আমান্‌' বন্ধুবিহারী। 
হেরিয়া মোহিত হইল রূপের মাধুরী ॥ ভক্তমল ! 


ক্বাস্কদ, ১৩১৯।] ভক্জি। ১৭৪ 








কিন্তু মাধবজী ভিক্ষুক, সখাঁর জন্য কিছু আনেন নাই দেখিয়া যে লজ্জা 
পাইলেন, তাহাতে বেশীক্ষণ না থাকিয়া শ্রীযমুনা পুলিনে চলিয়া গেলেন । 

মাধবদাস বিরক্ত বৈষ্ণব, কিছুই ভিক্ষা প্রার্থনা নাই; সমস্থ দিন চলিয়া গেল, 
কিছুই মিলিল না সখ্যভাবে মাধবদাদ মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন “আমি 
'কিছু তোমায় দেই নাই তা তুমি দেবে কেন?” সাঁয়ং কালে শ্রীরাধারাণী 
কতকগুলি চাঁন! ভাজ) পাঁঠাইপেন মাঁণব ছাপ ব্যস্ত-হইয়া তাহাই শ্রীবন্বিহারীকে 
ভোগ লাগাইয়া দিয়া সেই প্রসাদ পাইলেন বন্জুবিহারী শহ। সৌধীংন 
ঘোরতর বিলাসী । আহারেও যেমন ঝুযুবহারে ও তেমনই । উত্তম ভোগ ভিন্ন 
কিছুই উদরুস্থ হয়না, এক দ্রিনের বাসি গ্রাহীর হজম্‌ হয়না ছুর্গন্ধ লাগে, প্রিয্ব 
সখার বস্ত কিন্ত ছাড়িবারও যে নাঁই, তাহাতে যে তাহার হুর্জায় লোভ । লোতে 
লোভে বিহারী জীউ সব চানাগুলি উদরম্মাং করিলেন কিন্ত শেষে উদর-স্ফিত 
জন্মিল। পর দিন যখন প্রিয় সেবক হরিদাস বিবিধ হুথাদ্য উত্তম ভোগ 
লাগাইলেন তখন মুস্কিল হইল। বিহারী জীউ আর তাহা গ্রহণ করিতে 
পারিলেন না। পিদ্ধ ভক্ত বুঝিলেন যে, আজ তাহার নিবেদিতানন গৃহিভ 
হইল না, মাভিম!নে কৈফিয়ং তলব করিলেন । 


কেনে অজ নাহি খাও কি বিদ্ধ হইল ? 
বিহারী কহেন মোর, ক্ষুধা নাজন্মিল॥ ভক্তমাল। 
তবু ভক্ত ছ।ড়িলেন না “কেন, কি হইয়াছে, ক্ষুধা না! হইবার কারণ কি; 
কোথায় কি খাইলে ?” তখন কাজেই খুলিয়া বলিতে হইল । 
“ জগনাথী মাধব্দাস যমুনার তীরে 
খয়াইলে চানা ভাজ! অপুর্ব আমারে | 
তাহাতে ভবিল পেট ক্ষুধা নাহি লেশ। 
উদর স্পন্দন তাঁতে হইল বিশেষ ॥ 
বিহারী জীউর লোভ দেখিয়া ভক্ত হরিদাঞ্জ মুচকিয়া হাসিলেন] একটু 
হিৎসাও হইল, মনে মনে বলিলেন 'আমার ঘৃত মাখন যদি একটু বালি হয় তখন 
রোচেনা এবেলায় দেখি চান ভাজাও চণে। বিহারী জীউ ধর] পড়িয়াছেন 
একথার উত্তর নাই । দেই মাধবর্দীদ কেমন প্রেমিক ভক্ত দেখিতে স্বামীভীর 


১৮৩ ভর্তি | | ১১শ বর্ষ-- ৭ম সহখ্যা। 





বড় ব্যাকুলতা হইল । চেল! পাঠাইয়া বপিয়। দিগেন “দেখ দেখি কোন্‌ ভক্ত 
চান! খাওয়াইয়া বিহারী জীউর পেট গরম করিয়া দিয়াছে) তাঁকে খুজে নিগ্পে 
এস” ধীর সমীরে যমুনাতীরে মাধবদাস ধর। পড়িলেন। 

চেলা কহে তারে এখনি উঠহ। 

আজ্ঞা বিহারী জীউর এখনি চলহ ॥ ভক্তমাল। 

চেলার কড়া হুকম শুনিয়া ভীবাবিষ্ট মাধবদাম উজ্তবাচয না করিয়া চেলার 

পিছনে পিছনে আমিলেন, তখন মনি-কাঁঞ্চন সংযোগ হইল । হরিদাষের সহিত 
মাধবদাসের মিলন হইল। অনিমেষ নধুনে পরস্পর চাহিয়। রহিলেন-_ 


“অনিষেষে আপা মৃস্তক নিরখয় ৮” ভগঙ্মাল। 


চক্ষে চক্ষে কি কথা হইল বুঝি না, শেষে পীরিতি মাখ। মধুর শ্বরে বমিক 
হরিদাস হাসিয়া বলিলেন। গুপ্ত প্রণয় যে ধরা পড়িল বধুকে নিয়ে ঢুলে 
ঢুলে কি অমৃত মাখ। চানা খাওয়াইয়া ছিলে, ঠাকুরটা যে সামলাইতে পারেন 
নাই, এখন যে দেখছি পেট ফুলিয়াছে”। মরল মাধবদাঁস ফ্যাল ফ্যাল্‌ করিয়। 
রহিলেন, কিছুই বুঝিলেন না 
শুনিয়া ন্বামীর বাণী শ্রীমাধবদাঁসে। 
ফ্যাল ফ্যাল করি চাহে অদ্ুত রসে ॥ ভক্তমাল। 
মাধবদাস সেদিন দেখিলেন সত্যই মিষ্টান্ন পক্কান্ন সধ পক্ডিয়া রহিয়াছে । 
ভ1বিলেন আমি কি কুকাঁধ্য করিয়াছি, প্রভুর যে দেখচি বিষম ক্রেশ হইয়াছে। 
এই বলিয়। হাপুষ নয়নে কাদিতে লাগিলেন। 
প্দর দর ধারা বহি পড়ে ছনয়নে। 
জীবনে চান! আমি খাঁওয়াইনু কেনে” ॥ ভক্তমাল 
শেষে ছুই ভক্তের প্রেমালি্ন ও পরমানন্দে নৃত্য আরম্ত হইল । 
ক্রমশঃ 
শ্রীবামাচরণ বহু । 


ইতাঁশের নিবেদন । 


হোলনা এবাধু বুঝি সাধন ভজন। 
অমূল্য জীন বৃথা গেল অকারণ ॥ 
"মায়ের কোমল কোলে, 
শৈশব গিয়াছে চালে, 
যাপিয়াছি কুতুহলে এঁকশোর জীবন। 
কে জানে কণ্টক আছে শেষেতে এমন ॥ 


চঞ্চল করিল মন* বশে লা রহিল 
বিপু ছয় তাঁহে বাদি বিপদ ঘটিল। 
কুপথে লইল সদা, 
কি এক লাগিল ধাধশ, 
নারিনু ধরিতে পথ যথা শান্তি বাজে। 
অমূলা সময় হায়, গেল বুধা কাজে । 


এখনও বুঝিতে নারি যেন অচেতন। 
কেমনে হইবে বশ ছুষ্ট রিপুগণ 
মনে করি মনে ধরি, 
রাখি নিজ বশ করি, 
রিপু দলে জয় করি কেন পরাধীন। 
পারিনা পলকে হই শকতি বিহীন ॥ 


নিরস্তর অন্ধকীরে অনন্ত নরকে। 

উঠি পড়ি পথ নাই যেন থুণিপাকে ॥ 
রক্ষ/ কর দীন জনে,* 
গুরুদেব নিজ গুণে, 

রা কর মহাঘে]রে বাঁচাও জীবন। 

ভর্সা কেবপ তব ওছুটি চরণ ॥ 


২৮ ভক্তি । [ ৯১শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 





ওছুটি চণ্লণ তব ভরসা আমার । 
বুঝিনু এখন দেব সকলি অসার॥ 
এই ভিক্ষা যাচি পদে, 
যেন আর পদে পদে, 
আপদে সম্পদ ভাবি তামসে ডুবিয়া 
আমার আমার. করি মরি না কাদির! ॥ 


আমার আমার কদর কত যে ঘুরিনু 
ছুলভ মানব জন্ম ব্থায় খোয়ানু ॥ 
আমার ভেবেছি যাহা, 
আমার না হঃয়ে তাহা, 
কত যে দিয়াছে দুঃখ কেমনে খলিব। 
গুলে অমৃত ভাব কৰে গো ত্যজিব॥ 


অনিত্য বাসনা ল'য়ে কত দিন র'ব। 
কত দিনে জ্ঞান চক্ষু মেলিতে শিখিব ॥ 
শীতল হইবে প্রাণ, 
বাসনার অবসান, 
কত দিনে হবে, মম ঘুচিবে জঞ্জাল | 
কত দিনে হ'ব গুরু-পদের কাঙ্গাল 


পাপ সহচর অতি ছুর্দীস্ত ভীষণ, 
ছুর্বল পাইয়া মোরে করিয়। পীড়ন ॥ 
ছুঃখ/সিস্ু মাঝ খানে, 
ফেলিয়া কঠিন প্রাণে, 
কত যে দিতেছে শাস্তি কি আর বাপিব। 
তোমার করুণ। বিনা 'আর না বাচিব ॥' 


ফাল্তন। ১৩১৯ 1 ভক্তি । ১৮৩ 








ফেতেছি ভামিয়া দেব! কালানুর পানে 
রক্ষ দীনবন্ধু গুরো ! বৃক্ষ নিজগুণে । 
শান্তির বিমল ছবি, 
দূর করি ছুঃখ রৰি, 
রাজ' গো হৃদয়ে আলি সুন্গি্ধ কিরণ, 
যথা 'জলে সুধাকর হাসে ত্রিভুবন ॥ 


এ মিনতি তব পড়ে হে দীন শরণ) 
অধম সম্ভানে কর কৃপা বিত্রণ ॥ 
তোমার করুণা বলে, 
যেন সেই "ভাবে ভুলে, 
যাহার চরণে বাঁধা এ তিন ভুবন। 
অন।'শে লভিতে পারি শাস্তি নিকেতন ॥ 


দ্ীন_-ল্লীবনমালট দাস ঘোষ॥ 


“্ধন্মেনৈব জগৎ স্থরক্ষিতমিদৎ ধন্মো! ধরাধারকঃ | 
ধর্মাদৃবস্ত কিঞ্দিপি নাস্তি ভুবনে ধন্ম্মায় তশ্মৈনমঃ ॥৮ 
পরিবর্তনের পর পরিবর্তন অতিক্রম করিয়া,--জীব জাতিতে অসংখ্যবার 
ভ্রমণের পর, মনুষ্য জম্ম লাভ হয়, একথা বিজ্ঞান্ত ও শান্জু আলোচনার দ্বারা 
সবিশেষ জ্ঞাত হওয়! ধায়! অশেষ কষ্ট ও বিব্ধি দুঃখ ভোগ করিয়া মানব 
জন্ম পাঁইয়াও মানবেত্ম দুঃখ তোগ শেষ হয় লা, কারণ ছুংখ ময় 
জগ এবং মানব মাত্রই পরীর্থীর অধীন। যদি এ পৃথিবী পরীক্ষার 


১৮৪ | ভল্তি ণ [ ১১শ বর্ষ--৭ম সংব্যা। 
সবল না? হইত, এবখ মানব মাত্রই সমান মুখ উপতোগ করিতে, পারিত, 
ও সকলে সমান হইত, তাহ! হইণে মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম চিন্তা, উর চিন্তা, পাঁপ 
পুণ্য ইত্যাদি স্থান পাইত না। হুখ, ভুঃখ, ছোট, বড়, জ্ঞানী, অচ্জানী ই ভি 
ভেদাভেদ থাকাতে আমরা ধর্ম ও ঈগর চিন্তায় রত হইয়া থাকি এবং এই 
প্রকার ভেদাভেদের কারণ অনুসন্ধান করিতে উত্ম্ুক হইয়া থাকফি। আমর! 
দেখিতে পাই পরম পিতা পরমেশ্বর মৃনুষ্যগণকে 'একই উপাদানে হৃজন 
করিয়াছেন অর্থাৎ সকল মনুষ্যই; অস্থি, চন্মু, রস, হস্ত, পানি বুক্ত তথাপি সকল 
মনুষ্য মমান ন্য়। কেহ ব। অতুল এ্র্ৃধ্যেল অধিশ্বর, কেহবা পথের ভিখারী, ,কেহব! 
দয়] মায়া, বুদ্ধি বিবেক যুক্ত মহা পণ্ডিত, কেহব! নিষ্টর নির্দায় বিবেক বুদ্ধিহীন 
পাষও। ইহার করণ কি? এই বৈচিত্রের মূল কি ? সব মহ্থ্ধা কেন এক হইল 
না, এক জনের ভাগ্যে সখ শান্তি বিদ্যা বুদ্ধি কেন উদয় হইয়া থাকে, অপরের 
ভাগ্যে কেন হঘু না. এই প্রশ্জের উত্তর, এই বৈচিত্রের কারণ বুঝিবার জগ্ত ধশ্মন 
চিন্তা আবশ্তক । ধর্ম চিন! না করিলে এরছস্ত ভেদ কর। কঠিন। ধর্খ্ব কি পদার্থ 


না জানিলে মনুষ্যের মধ্যে উন, নীচ, ধনী, দরিদ্র, বাহ্ছণ, চণ্ডাল ইত্যাদি 
ভেদাভেদ কেন হইয়াছে এপ্রপ্নের উতর পাওয়া কঠিন। ধন্মশীগ ও ধর্মরপরায়ণ 


না হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবগত হওয়া সুকঠিন। অতএব 
ধন্ম (ক তাহ একবার দেখা আব্্যক । 

অমর) ধন্ম শব্দ নান? অর্থে ব্যবহার করিয়া! থাকি, যেমন অহিৎসা পরষ 
ধর্ম; এসুলে ধশ্ম অর্থে মনোবুতি বুঝায়। ইন্দরিয়ের কার্য ও ধর্ম নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে; যেমন চক্র ধর্সর্দশন | কর্তব্যের নামও ধর্খ, যেমন পিতার 
ধর্ম। গুণের ক্রিয়াকেও ধন্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন অমির ধর্খু। 
বৃত্তান্ুসারিণী কার্ধাকেও ধর্ম বলা হয়, যেখন কৃষকের ধন্ম | দেশ ভেদে মানবের 
শ্রেণীগত ও আচার গত ব্যবহারাদির বিশেষ ভ্রকেও ধর্খ বলা হয়, যেমন 
মুসলমানের ধর্ম । কালু বুগাদি ভেদে মানবাচারের ভেদকেও ধর্ম বল। 
হয়, যেশন কাল ধন্ম। মনৃর সময়ের ধর্মী এবং দৈহিক ধর মানসিক ধর্থ্ব, 
সমাঞিক ধর্ম ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যাথারের সমষ্টিকেও ধর্থ 
বলা হয়। এই প্রকার ধর্থব শব্দের অর্থ লইয়। বড় গোলযোগ হইফ! থাকে। 
কেহ নীতি, কেহ আচার কেহগুথ ইত্যাদি খর্ঈ শবের ব্যাথা করিয়া থাকেন 
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কিন্তু হিন্দু-শাস্ে ধর্মের ব্যাথ। সম্পূর্ণ বিতিনন করা হইয়াছে। শাস্ধের কথা 
বলিলে একটি কথা আসিয়া পড়ে যে £-_ 
বেদ বিভিন্নাঃ স্ৃত্য়ো বিভিন্ন 
নাসৌ মুনির্ঘস্য মতৎ ন ভিনমূ। 
খধর্মস্য তত্বং নিহিতৎ গুহায়াং 
মহাঁজনো যেন গতঃ স পন্থা: ॥ 
অর্থাং বেদনকল পরম্পরে বিভিন্ন ব্ধািন দাতা, স্মৃতিগুলিও সেইরূপ, 
এমন দুনি নাই ধিনি স্বতন্ত্র মতের গৌষক্তা না করেন এবৎ ধর্মের তত্গুহ1- 
মধ্যে নিহিত অতএব মহাজনের! যেরূপে গিয়্াঙ্থেন তাহাই পন্থা। বলা বাহুল্য 
যে, আমরা জামানত জীব আমাদের দ্বারা ধর মীমাংসা করা অসস্তব। 
ধন্র সম্বন্ধে মহাঁজনগণ যে গঙ্থা নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত, যদিও 
নান। মুনির নানা মত প্রচলিত আছে, তথাপি শাস্ত্র বলেন £- 
«“এযী সাংখ্ৎ যেগঃ পশুপতিমতং বৈষবমিতি। 
এভিনে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথমিতি চ। 
রুচীনাৎ বৈচিত্র্াদূজুকুটিলনানাপথনুষামূ, 
নুনামেকোগম্যন্তমপি পয়পামর্ণবইব ॥ 
অর্থাৎ বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত শান্প, বৈষ্ণব শান এইকপ নানা মার্শ 
প্রচারিত আছে এবং এ সকল মার্গের পথিকের! সকলেই মনে করেন, 
অমরা যে পথে বিচরণ করিতেছি সেই পথই উত্তম। মনুষ্যের রুচি বিচিত্র 
তদনুসারে পথও বিচিত্র অর্থাৎ পথেরও বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। তাহা খটিলেও 
এক মাত্র গম্য তুমি। যে যে পথে যাউক সকলেই তোমাতে যাইবে। 
সমুদয় মন্ুষ্যেরই গম্য তুমি যেমন নদী সকল ঝন্ু ও কুটিল ভাবে 
ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন দেশ দিয়া গমন করিলেও সকল প্রবাহেরই 
গম্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সকলেরই গম্যস্থান তুমি। ইহার ভাবার্থ এই যে, 
নানা মুনির নানা মত হইলেও তাহা আমাদের বিচার করিবার আবগক 
নীই, কারণ তাহারা ধে ভাবেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করুন না কেন সকলেরই 
চরম লক্ষ এক ৯ অতএব আপ্তবক্য লইয়া তর্ক করিধার আবন্ঠক নাই এবং 
তর্কের ছারা সত্য নির্ণয় হয় না। এ সন্বন্ষে কতি বলেন £- 
১] 
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“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।” 
আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন £-- 
“বিশ্বাসে মিলিয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর” । 
অর্থা৬ কেবল তর্কের দ্বারা সত্য নির্ণয় হয় না! যে সব মহাপুরুষগণ ভ্রম 
প্রমাদ শুন্য হইয়া জগতের হিতের জন্য কেবল সত্য উদ্ধীর' করিয়াছেন তাহাদের 
শ্রুতি ভক্তিও অনুরাগ রাখিয়া তাহাদের প্রদ্শিত ধর্মপথে বিচরণ করা আমাদের 
কর্তব্য। আধ্য 'কধিগণ বলেন ষে, ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ট পদার্থ নাই। এই ধর্মই 
মনুষ্যের একমাত্র সুহ্‌ ৮-- 
“এক এব জুঙ্ন্বর্্ে নিধনেহপ্যন্্যাতি যঃ। 
অর্থাৎ ধর্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু বা' হিতাকাঙখী। শ্রীধরস্বামী হুহদ্‌ 
শবেয় অর্থ করিয়াছেন £-- 
“মুহ্ৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংমী'? গীতা ৬৯ 
মৃত্যুর পর কেহই অনুগমন করে না। কেবল একমাত্র ধণ্মই অনুগীমী। 
হইয়া থাকে |: তাহা হইলে ধম্মই আমাদের একমাত্র পরম বন্ধু । এই পরম- 
বন্ধু ধর্মের সাহায্যেই আমরা ছুস্তর তম অর্থাং নরকাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়া থাকি 
দধশ্দেণ হি মহায়েন তমস্তরতি হুস্তরং 1” মনু, 
“এবং এই পরম বন্ধু ধর্ম হইতে বিদ্যা, ধন শৌধ্য, কৌলিন্থ, আরোগ্য এবং 
সংসার-নিবৃত্তির উপায় তর্বজ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে । যথাঃ 
“বিদ্যা বিভ্তং বপুঃ শৌধ্যৎ কুলে জন্ম নিরোগিতা । 
সংসার-চ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধন্মাদেব প্রবর্ততে ॥” ফহাভারত । 
এই বন্ধু ধর্ম গ্রন্তা বৃদ্ধি করে, প্রজ্ঞা বুদ্ধি হইলে পরম পুণ্য মুক্তি মার্গও 
প্রাপ্ত হাওয়া যায়। 
“ধন্মঃ প্রজ্ঞাৎ ব্ধমতি ক্রিয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ । 
বৃদধপ্রজ্ঞ স্ততে। নিতৎ পুপ্যমারভতে পরমূ ॥” মহাভারত। 
আর কি পাওয়া যায়? 
“ধম্মাত সু জ্ঞানঝ ধর্মাদুভয় মাপ্রুয়াৎ।'' স্বন্দ পুরাণ। 
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অর্থাৎ ধর্ম হইতে হুখ ও জ্ঞান হয় ধর্ম হইতে লৌকিক ও পারত্রিক সকগ 
ফল পাওয়া যায়। তজ্জন্য পুরাণ কর্তা বলিতেছেন ৮ 
“তশ্মা সর্্বৎ পরিত্যজ্য ৰিদ্বান্‌ ধর্ম সমাঁচরে২।” স্কন্ন। 
তজ্জন্ত বিদ্বান্‌ কুন অপর সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেৰল মাত্র ধর্মই আচরণ করিয়া 
থাকে, প্রশ্ন হইতে পারে যে, অপর সমস্ত ত্যাগ করিয়। মানুষ যদদি ধর্থম ধর্ম করিয়া 
জড় পিণ্ডে পরিণত হয় তাহা হইলে সংসার যাত্রা কি প্রকার নির্ব্ধাহ হইবে £ 
ধর্দ্মাচরণে বা ধর্ম সেবায় সংগার যাত্রা নির্বাহের বিদ্ব ঘটে না, বরং ইহা 
উৎকর্ষতা সাধনের সহায়তা করিয়া ধাকে। জনকাদ্ি বাঙ্গগণ ধর্্মসেবা 
পরাণ হইয়া কার্ধ্য ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নত হইয়া ছিলেন তাহা! সকলেই বিদিত 
আছেন। ধর্মের ছার! মানুষ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবর্গের ফল লাত করিনা 
থাকে ইহা মহাভারতে উল্লেখ কর! হুইয়াছে এবং পুরাণ কর্ভ! আরও পরিস্কার 
রূপে বলিতেছেন £-- 
“ন্বীৎ সঞজজায়তে হার্থো ধন্মীৎ কামোহভিজায়তে। 
ধন্মাদেব পরৎ ব্রহ্ধ তম্মাদ্ধন্্রৎ সমাশ্রয়ে, ॥* স্বন্দ। 
অর্থাৎ ধর্ম হইতে জ্ঞান, অর্থও কাম পাওয়| যায়, ধর্ম হইতে পরব্ঙ্গা- 
কেও পাওয়া যায় । অতএব ধর্মাশয় করা সর্ঘথা বিধেয়। এ ভ্রিতাপ যুক্ত 
সংসারে আমরা কিচাই? আমরা চাই হুখ বাশাস্তি। সে হুখবা শান্তি 
অর্থ ও কামের দ্বারা হয় না। অর্থে পিপাস। পূর্ণ হয় না কেননা কামনা ছুষ্পূর 
অর্থাং কিছুতেই কামনা নিবৃত্তি হয় না। অতএব যাহা হখ বা শান্তি তাহা, 
মনুষ্য ভাগ্যে ঘটে না। মনুষ্যগণ যর্দ কেবল অর্থের ও কামনার সেবা 
ন1 করিয়া ধর্মের সেবা করিয়া থাকে তাহা হইলে সুখ ও শান্তি তাহাদের 
হৃদয়ে সদা বিরাজমান থাকিবে। এই জন্য আধ্য খধিগণ ধন্ম-সেবার বিধান 
করিয়। গিয়াছেন 1 
এখন দেখা! আবশ্তক যে, পরম বন্ধু ধর্ম কি প্রকার সখ, এশ্বর্ধ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, 
বল, বীধ্য ইত্যাদি প্রদান করিয়া! থাকে । যদি সত্য সত্যই ধর্ের দ্বার! 
এ প্রকার উপকার হইস্জ থাকে তাহ! হইলে শ্বীকাঁর করিতে হুইবে যে, ধর্মই 
মানুষের একমাত্র হৃদ ও ইহার দেবা কর! মস্ুব্য*মীত্রেরই কর্তব্য। আগ্ু-. 
বাক্য অবলম্বন করিকা ধর্ম সম্বন্ধে সত্যই উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেগ্ত, সতএব 
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ঝষিদ্দিগের মতে ধরন্্ব কি ইহার লক্ষণই বাকি ইত্যাপি তত্ব প্রথমে অবগত হওয়। 
নিতান্ত আবশ্ঠক কিন্তু ইহাঁও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিদ্ভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত 
অতএব কোন্‌ মুলির মত অবলম্বন করা আবগ্ৃক। বেদান্ত ভাষ্যে উক্ত 
হইয়াছে 2-- 

"আর্ষৎ ধন্মোপদেশৰ ব্দেশীন্্বিরোধিনা । 

যন্তর্কেনানুশন্ধত্তে স ধর্শং বেদ নেতরঃ৫)” 


অর্থাৎ যেব্যক্তি বেদ শাস্সের অবিরোধী তর্কদ্বারা ধর্মশাস্থের উপদেশ 
অবগত হইতে চেষ্টা করেন তিনিই«যথার্থ সত্য নিয় করিতে পাবেন 
অন্ঠে পারেন না। বেদ্দই ধর্মের মূল্‌ তজ্জন্ট বেদ ধর্ম-সন্দন্ধে কি বলেন তাহ! 
জাত হওয়া অবশ্ঠক। ঝপ্েদ সংহিতায় বর্ধিত হইয়াছে £-- 


“ত্রীণি পদ্দ। বিচক্তমে বিধুদর্গোপা অদাভ্যঃ। 
অতো ধঙ্খাণি ধাব্য়ন্‌ ॥” ঝকৃ ১1২২।১৮ 


অর্থাৎ পরমপিতা পরমেশ্বর আকাশের মধ্যে ভ্রিপাদ পরিমিত স্থানে 
্রিলোক নিম্মীণ করিয়া তাহাদের অধ্যে ণ্ধম্ম সকল ধারণ করিয়াছেন। 
এ স্থলে ধর্ম শবের অর্থজগনির্বাহক নিম্বম সমূহ বুঝিতে হইবে। ভাহারপর 
ভাগবত প্রসিদ্ধ শ্রীল ব্য/সদেবের শিষ্য মাহামান জৈমিনি মীমাংস। দর্শনে ধর্ম 
সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেনঃ-_ 


“্য এব শ্রেয়স্কর স এব ধন্ম শকেনোচ্যতে ।” মীমাংস। ১.২ তত্র ভাষ্য । 
অর্থাৎ যাহ। কিছু শ্রেয়স্কর বা মল জনক তাহার নাম ধর্মী। তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে ধন্ম মনৃষ্যের ! মলের 'জহা। €য সকল কার্যে মনুষ্যের 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হিত হয় তাহাই ধর্ম | 
ক্রমশঃ-_- 


শ্রীচারুচন্দ গরকার। 


আশ্রম ধর্ম | 


ও (0০ পপ 


( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচক্দ্র গোস্বামি মহোদয় লিখিত 1) 


ধর্মোরক্ষিত ধার্ম্িকং»। ইহুলোকে ধর্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু, পরিণামে ধশ্মন 
ভিন্ন আর কেহই সহগামী হয় না। ধন্মই মনুষাকে সমুদয় সম্কট হইতে বিমুক্ত 
করিরা থাকে। খানিক ব্যক্তি পৃথিবীর অুলগ্কার স্বরূপ । যে সময়ে যে দেশে ধর্ম 
চিন্তা প্রবল হয়, সেই সময়ে সেই দেশের উন্নতি ও শ্রীৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধর্মে 
যখন এতদূর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হইতেছে, তখন ধর্খু কাহাকে বলে 
তাহ! পরিজ্ঞাত হওয়া সকলেরই আবশ্বীক। ধর্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ পরোপকার। 
যে ব্যক্তি সর্বদা সাধারণের হিতকর কার্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই 
যথার্থ ধান্সিক। 

“প্রোপকারোহি পরমে। ধম? 


এই প্রসিদ্ধ মহাবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরোপকার 
রূপ ব্রত পাণনের তুল্য অন্ত কোন ধন্ম নাই, এই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কেহ কেহ কেবল সন্ধ্যার উপাসনাকেই ধর্ম জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু বস্ততঃ 
তাহাই কেবল ধন্ম হহে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যার উপাসনায় অনুরত্ত অথচ 
গরোপকার বিহীন তাহাকে কখনই ধাম্মিক বপিয়া নির্দেশ করা' যায় না 
বেদে সন্ধোপসনা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত থাঁকিলেও কাধ্যান্ুরোধে যথা 
সময়ে উহা নির্াহিত ন| হইলে, ধর্খরষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু 
পরোপকার বিমুখৎ স্বার্থপর ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ ধশ্নচ্যুত তাহ! অবগ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে । 

পরোপকার নিরত সাধারণের হিতচিকীর্ধ মথাত্বা যে ধার্মিক পদবাচ্য 
ধশ্ম শাস্ত্রে তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয্ণ যার। অতএব ধাহারা কেবল 
সন্ধ্যার আরাধনাকেই* ধর্মজ্ঞান করিয়া কাল হরণ করিতেছেন, তাহার! 
সাধারণের হিতকর কার্ধো প্রবৃত্ত হর, তাহাতে প্রতিদিন ধর্শের ও দেশের 


১৯৩ | ভক্তি । [ ১১শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা । 


উন্নতি হুইবেক সন্দেহ নাই। জর্বতৃতাআ্সা সর্বব্যাপী পরম পুরুষার্থ 
শ্রীভগবান্‌ মানবজাতির স্যষ্টি করিয়া এই জাতিকে ধর্ম ভূষণে বিডুধিত করিবার 
নিমিত্ত একমাত্র চতুপ্পাদ €ধর্দের স্ষ্টি করিয়াছেন | দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন 
বেদব্যাস কর্তৃক ত্র চতুপ্পাদ বেদ চতুর্ধী বিভক্ত হয়। এই বেদই ধরব 
লাভের একমাত্র নিদান। ব্র্ষচর্ধ্য, গার্স্থা। বানপ্রস্থ ও অন্যাস এই আশ্রম 
চতুষ্টব এই বের বিধিরই অন্তর্ভত। মানবগণ যথাক্রমে এই হে বিহিত 
আশ্রম ধন্ম প্রতিপালন করিবেন। শাস্সে ত্রহ্গচর্ধ্যাশ্রম সর্বাগ্রে গ্রহণ করিবার 
বিধি আছে। অতএব ব্রাঙ্গণ বালকগণ উপনীত হইয়া এই আশ্রম গ্রহণ 
করিবে! ব্রঙ্গচারী সমাহিত হইয়া! খরু গৃহে অবস্থান পূর্বক যথোচিত খত্ব 
সহকারে গুরু শুশ্বষা করতঃ তাহার নিকট বেদাধ্য়ন করিবেন। প্রতিদিন 
প্রাভুক)লে ও সন্ধ্যা সময়ে শধ্ট ও অগ্নি উপাসনা এবং গুরুকে অভিবার্দন 
করা ব্রক্ষচারির কর্তব্য কর্ম | এই আশ্রমী, গুরু অবস্থিত হইঙ্গে অবস্থান, 
গমন করিলে গ্রমন, এবং উন্নত প্রদেশে উপবেশন করিলে নিয় প্রদেশে 
উপবেশন করিবে। গুরুর নিেশবত্তী হইয়া না থাকিলে এই আশ্রমের 
ফল লাভ হয় না। গুরু প্রসন্ন হইলে শ্বতই শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দ, জ্যোতিষ, এই ছয় অঙ্গ, ধক, যজু, সাম, অধর্ব, এই চারি বেদ, মীমাংসা 
যায়, পুরাণ, ধর্মশান্ত্র, আমূর্বেদ, ধনুর্ষেদ, গান্ধুর্ববেদ, এঅর্থশান্ত্র এই অষ্টাদশ 
বিদ্যা প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু প্রসন্ন না হইলে জ্ঞান লানে 
বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব সাবধানে সতত গুরুর পরিচর্যা করিয়া তীহার 
[নট বেদাধ্যয়ন কর] ব্রহ্ষচরিগপণের নিতান্ত আবশ্যক । তাহারা গুরুর 
প্রসাদে সর্ব বিদ্যান্ধ সুশিক্ষিত হইব তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক গৃহাশ্রম 
অবলম্ন করিবেন। 





ক্রমশ: 


(প্িত শ্রীযুক্ত অর্থিলচন্ড্র ভক্তিবিনোদ মহোদয় লিখিত। ) 


জীবনের সখ রেখা শীতল চবঝণে 
এনেছি তোমারে দিতে স্কধ উপহার 
বেদ মন্ত্রে করি পুজা বোল হরিটবাপ। 
যাঁছিল আমার ঘরে শেষ উপহার 
স'পিয়া তোমার কোলে শিখিলাম ভাল 
তুমি বল, আমি বঙ্গি বোল হরিবোল & 


পাতিয়]! তুখের তর আছিলাম হখে 
ভেবেছিন্থ এই মত যাবে চিরকাল 

ভাঙিল সুখের নিদ্রা পলাল সকলে। 
ফেলি এক এ প্রশান্ত সাগরের মাঝে 
চারিদিকে বিভিষিকাঁ, ঝঞ্ধাবা, থাশি 
তিশ মাত্র নাহি ঠাই জুড়াতে বিরলে॥ 


শ্রেষণে সদাই পশে ওই উচ্চরোল 
টানাটানি ভাঙ্গাভাঙ্বি উদ্দণ্ড নন 
ন্চিছ্ে তাণ্ডব নৃতো ভৈরব হঙ্কারে। 
নব (যীবনোন্মত্ত অক্ষি পুট ভান্নি 
ছুটিতেছে অবিরল শ্রোতন্বিনী যথা 
ভাসাঙে বিমল গণ্ড বিভতস্ত ঝঙ্কাঃর ॥ 


বিহ্বল অন্তর হ'তে হরিবোল ধ্বনি , 
উঠিত্ছে জল স্থল কীগায়ে অন্থর 
করিতেছে কু প্রাণ বৈরাগ্য আঁশ্রয়। 


১১৯২. ভক্তি । [ ১১শ বর্ব_.ণম সংখ্যা । 





মোহ নিদ্র! ভাঙ্কাইতে, উন্নত অপর 
চিরশাস্তি লরভে জী তব পদ দেশে 
বলনা তোমার সম বন্ধু কে? কোথায়? 


ছেষ, হিংসা নাহি হেথা চৌধ্য প্রতারণ। 
আসে হেথ। চ'লে যায়, না চায়" ফিরিয়া, 
বছ শ্রম উপার্জিত অর্থ বিনিময় । 
স্তরে স্তরে পড়ে আছে সাজ শখ্যা কত 
আত্মীয়ের, প্রেম ভগ্গা অস্তিমের দান 
অন্ধ দঞ্ধ কাষ্ঠ বাঁশি কলম মৃন্ময়॥ 
অন্তরেপ সুখ রেখা বহু মুল্য ধন 
নিমিষের অন্তরালে জীবন সংশয় 

কোথা যায় দেখ চাই কেনরে বিমনা। 
ওই যে র'হেছে পড়ি স্মৃতি চিহ্ন তার 
একবাধু দেখ মন রয়েছে লুকারে 

ওই ভঙ্ম রাশি মাঝে তোমার কামনা ॥ 


এসেছি তোমার কাছে উত্তপ্ত পরাণে 
হেরিয়] তোমার কোলে গঙ্গা বহমান! 
শীতলকারিণী শুভা কৈব্ল্যদাফিনী | 
শান্ত জন যেই পদ করিয়া আশ্রপ্ন 
মন সুখে গায় গান মুছু মন্দ তালে 
হৃধা ধার! প্রেম ভরা পতিত পাবনী॥ 
মনে আছে বড় সাধ আশ্রয়ে তোমার 
গঙ্গা কুলে বসি বমি কাদিব শুনিয়া 
গঙ্গা মত্ত 'কারি নাম বোল হরিবোল। 
ভালবামি, দিয়ে ছিলে সাধের সংসার 
একে একে লইলে গো শেষ বিন্দু তার 
পুর্ণাহতি লও এবে মোরে দিয়ে কোল॥ 


ফাঙ্তন, ১৩১৯1] ভর্তি | ১৯৩ 





৫ 


উজ্জীপন হোক মোর সংসারের লীল৷ 
ভুলে যাই ব্রক্ষাণ্ডের নম্বর আরতি 

দাও দ্বাও কোল দাও ঝলে হরিবোল। 
কে কে আছ এস সবে শান্তি নিকেতনে 
দাও মোষে সাাইফষে বৈরাগ্যের বেশে 
বল গো বলাও নাম বোল হরিবোল ॥ 


বলিতে বলিতে নাম সবার ইঙ্গিতে 

যাই চলি জীবনের ভাঙ্গি খেল! ঘর 
তুলিয়া আনন্দ ভরে রোল হরিবোল। 
জ্বলুক সাধের চিতা চিরদিন তরে 

পুড়ে যাক সংসারের পাপ সম্মতি যত 
বেড়াই উন্মভ প্রাণে বলি হরিবোল ॥ _ 


শচী-বিষুওপ্রিয়া । 


ঞ চি 
(ল্পসপপ্পসি সস 
স 


মাতার সহিত বিষ্প্রিয়া য|ন। 
সুরধুনী তীরে করিৰাবে নান ॥ 
শচী ক্েবী সনে পথেতে মিলন। 
মাঝে মাঝে হয় মধু-সম্ভাষণ | 
যখনি দেখেন শচী দেবী ত্বারে। 
কোলেতে তুলিয়া! লয়েন আদরে ॥ $ 
বালিকাও তার সন্তরমে প্রণমে। 
মুখ পানে চেয়ে দীড়ায় সরমে। 
কি এক স্সেহের ভালবাসা ভোরে । 
বালিকা বাঁধিল প্রভুর মায়েরে ॥ 


ভক্তি | [ ১১শ বর্ষশ্পণম সংখ্যা । 





মন নাহি সরে ছাড়ি্বা যাইতে । 
ভুলে যান শচী নাইতে খাইতে ॥ 
মাতার সহিত স্নানের সময়। 

পথেতে দীাড়ায়ে কত কথা হয়। 
কত শত লোক গঙ্গা সনে আসে। 
বালিকাটী দেখে হুখ-নীরে ভাসে। 
সকলেরই লক্ষ্য মুখ খানি পানে। 
হেন রূপ কেহ দেখিনি নয়নে ॥ 
মহালক্ষী রূপে সনাতন শুতা। 
সকলের মন করে হরযিতা ॥ 

তার 'মধ্যে কিন্ত এক জন তার। 
বড় প্রিষতম প্রীতি পারাবার ॥ 

বুধ! শচীদেবী মাতার সঙ্গিনী! 

বালা কিন্তু প্রিয়া দিয়াছে পরাণি ॥ 
কি জানি কেন সে বৃদ্ধারে দেখিলে 1 
ভগতে যা কিছু, সব যায় ভুলে ॥ 
নিকটে থাকিতে বড় ভাল বাসে। 
দেখা হইলে যায় তার পাশে॥ 
সলজ নয়ন করিয়া বিনত 

পা, ছু'থানি পানে, চাহে অবিরিত ॥ 
শচী দেবী কহে, যোগ্য পতি হবে| 
লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, চির সুখি ভবে॥ 
মনে ভাবে শচী ঘর আলো করা। 
এ মেয়েটা যদি পাই আমি ধরা ॥ 
নিমায়ের সনে, বিভা দিয়ে এবু। 
ধরে ধ'য়ে যাই, মাধুরী ভবের | 
ভণপে হরি দান পুরিবারে সে আশা । 
বিষুংপ্রিয়। চাহে, প্রভু-ভালবাসা ॥ 





দীন-স্শ্রীহরিদাস গোশ্যামী। 


বৈষ্ণব পঙ্ডিত গঠন । 


নি 2 
॥ সপ 02 


(প্রভূপাদ শীল স্ঠ্ানন্দ গোম্বামি সিদ্ধান্তর্ত্ব লিখিত 1) 


ভক্তি--বৈষ্ণব পত্রিকা,_-বৈঞ্বগণের পাঠ্য । কিন্তু কেবল বৈষ্ণবগণের 
পাঠের উপযোগী বিষয় দিখিত হইলে অধৈষ্খবগণ তাহ] পাঠ করিতে প্রায়শঃই 
ইচ্ছুক হয়েন নাঁ। এই অবস্থায় অতি অন্গ সংখ্যকলোকের মধ্যেই এইরূপ 
পত্রিকা সাধারণতঃ প্রচারিত হইয়া খাকে। কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশের 
উদ্দেন্ঠ,_-বহ লোকের মনে তক্তি-তত্ব প্রচার করা। 


যদি অভক্ত ও অবৈষ্ণব, পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত জনগণের উপযোগী প্রবন্ধ 
ইহাতে না থাকে তবে এতদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সমযকু-সিদ্ধ হইবে না। 
আমরা কেবল বৈষ্ৰগণের মধ্যে বৈষ্ণব-তন্ব প্রচার করিব, অবশ্ঠ এরূপ সন্কীর্ণ 
উদ্দেগ্য আমাদের নহে। মকুভূমিতেই ন্িগ্ধ শীতল সলিল-প্রবাহের সমধিক 
প্রয়োজন। গাঢ় গভীর খোর অন্ধকারেই স্থির সমুজ্জুদল আলোক-রাশীর একাস্ত 
আবশ্তক 1 শু রুক্ষ প্রতপ্ত হুদয়েই ভক্তর হুধা-ধারা প্রবাহে সরদ করিয়! 
তো'ল৷ ভক্তি প্রচারের মহান্‌ উদেগ্য। 


এই উদ্দেশ্ট সাধন করিতে হইলে সুশিক্ষিত পণ্ডিতজনের চিত্তাকর্ষ প্রবন্ধ 
ভক্তিতে প্রকাশিত হওয়া উচিত। গপণ্তিতজনগণের পক্ষে তাদৃশ প্রবন্ধ প্রথমতঃ 
চিত্তাকর্ষক হইবে । ইছার সঙ্গে সঙ্গে বৈষব-তন্ব-সন্বন্থীয় প্রবন্ধাদিও ক্রমশঃ 
তাহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইবে। এইব্ূপে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তও অবশেষে 
তাহাদের কচিজনক হইবে। 


অপর কথা এই যে অধুনা পণ্ডিত সমাজে শিক্ষী। বিস্তারের ষে শোচনীগ্ঘ 
দুর্দশা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বৈষ্ণব পণ্ডিত গুঠন করিয়া তুলিতে না 
পারিলে_-বৈষণন পণ্ডিতগণের মধ্যে দুর্শন শান্ত অধ্যয়নের চচ্চ1 প্রবন্তিত 
করিয়া তুলিতে না পারিলে বৈধ শাস্ত্রের আদর-বিলোপ ব্ববশ্ততাবী। 


১৯১৬ ভক্তি । [ ১১শ বর্ষ--ধয সংখ্যা। 








আমরা বৈষ্ব শান্সের সিদ্ধান্ত উপলম্বনে বৈষ্ব সমাজে অতি শোচনীয় 
দুর্দশা দেখিতে পাইতেছি। তথা কথিত বৈষ্ব পণ্ডিতগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের 
শস্ম মন্ধ্ব বুঝিতে না পারিষা স্মার্ত মতের আশ্ষ গ্রহণ করিতেছেন এৰৎ 
বৈষ্থৰ সমাজেও তদনুরূপ বিধি ব্যবস্থা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন | হহা! 
অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে ? 

এই ছুর্দশ1 নিবারণের জন্য বৈধ জমাজে বৈষ্ণব পণ্ডিত গঠনের একান্ত 
প্রয়োজন হইয়াছে । অধুনা ব্যাকরণে ও কাব্যাদিতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াই 
কেহ কেহ শ্রীভাগবত পাঠ করেন, এবং শ্রীভাগবত পাঠের ব্যবসা আরম্ত করেন 
কিন্ত একথা বলাই বাহুল্য :ষে, ষড়দর্শনের সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকিলে শ্রীভাগবতের 
তাৎপধ্য বোধ অনেক শ্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। শ্রীভাগবত কাব্যাংশে 
যেষল শ্রেষ্ঠ, দর্শনাংশে তদপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ, আবার ভক্তি শাস্ত্র সম্বন্ধে 
সর্কবোপরি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। এই জন্যই প্রাচীন প্রবাদ এই ঘে-- 

“বিদ্যাবতাৎ ভাগবতে পরীক্ষা ।৮ 

বিবিধ শাস্ত্রে "।রদশিতা ব্যতিরেকে ভাগবত পাঠেরই অধিকার জন্মে না। 
তক্তি শাস্ত্র অতি হুক্ষম দার্শনিক তত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধাহারা ভক্তি শান্তে 
প্রবেশ লাভ করিতে চাহেন, ভক্তি তত প্রচার করিতে প্রয়াসী, তাহাদিগের 
দার্শনিক সিদ্ধাত্ত অবগত হওয়1 একান্ত প্রয়োজন | শ্রীহরিভক্তি বিলাস-পাঠের 
পুর্বে মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি জানিয়া লওয়া উচিত। মীমাংস! 
ন্যায়ের সহিত নব্য ন্যায়ের বিচার পদ্ধতির জ্ঞানলাভ প্রয়োজনীয় | মীমাংস। 
শাস্ম ও নব্য ন্যায়ের জ্ঞানলাভ ভিন্ন বৈষ্ব পণ্ডিতগণ পণ্ডিত সমাজে 
সমাদর লাভ করিতে পারিবেন না, শাস্ত্রের সুবিচার করিতেও সমর্থ হইবেন 
না। শঙ্কর ভাষ্য ও শ্রীভাষ্য পাঠ না করিলে ষট. সন্দর্ভ.বা শ্রীগোবিন্দ 
ভাষ্যের মন্্ব ভালরূপে বুঝিয়া উঠা সম্ভব পর নহে | হুতরাং প্রত্যেক অন্প্রদায়ের 


উপনিষদ ভাষ্য, ব্রন্গহৃত্র ভাষ্য ও গ্ীতাভাষ্য পাঠ করা কর্তব্য। 
বেদাস্তের বহুল গ্রন্থ পরব্রঁ কাল ন্যার শাস্ত্রের শুক্ম বিচারে আলোচিত 


হুইয়াছে। মাধব সম্প্রদায়ের বেদান্ত গ্রস্থগুহি, ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ | 
ন্যায় শাস্ত্র পাঠ না করিলে এই সকল গ্রন্থে অধিকার জন্মে নী। বৈষ্ণৰ 
চতুংসন্প্রদায়ের বেদান্ত গ্রচ্থেই গৌড়ীয় বৈষণব,পণ্ডিতগণের অধিকার আশা 


ফাল্কন; ১৩১৯ |] ভক্তি । ১৯৭ 





কর্তব্য! এতথঘ্যতীত বেদ সংহিগ্তা সযূহেরও আলোচনা রাখ! একান্ত 
প্রয়োজনীয় 1 যাহাতে ভক্তিতে এই সকল বিচারের গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। লেখক মহোদয়গণের এখন হইতে তৎসন্বন্ধে বদ্ধ পরিকর হইয়৷ কাধ্য 
করিতে হইবে। 


নিবেদন । 


চস 
পর 0 ী 0 


(ওহে) পরাপ-তম ! মানস-রম ! তখন যেন বেদনাভরে, 





কোমল করো হৃদয় মম, 
কুহ্ুম জিনি নবনী সম” 
ডাকিব যবে তোমারে। 


যুদ্ধ হতে না যাই সরে, 
অটল হয়ে যুঝি গে! যেন 
শতেক ব্যাথা না গনি'॥ 


রণের শেষে ক্লান্তি তরে, 
ফিরিব যবে নিরাল! ঘরে, 
মোহন রূপে তখনি পুনঃ 
আসিও হুদ্দি নিলয়ে ! 


তোমার নামে উথলি হুদি, 

অশ্রধারা বহে গো যদি, 
(তবে) সফল হবে জীবন মম, 

ভাসিব প্রেম পাঁধারে ॥ 


বিরলে বমি তোমারে আমি, 
ডকিব যবে নিখিলম্বামি । 
তখনি তুমি জদয়ে এসো 

আধার হৃদি উজলি। 


যুঝিয়া বরণে পেয়েছি যত, 
যরমত্থাতী আঘাত শত, 

সে ব্যখো রাশি জুড়াবৰে মঞ্ধ 
তোমারে লি হাদয়ে॥ 


. ধেয়ান মাঝে তোমারে হেরি । মেম) শতেক তাপে তাপিত হু্দি 
নয়ন ধারা পড়িবে ঝরি, নিগ্ধ করো করুণা নিধি! 
হুকুল ভাঙ্গি হ্দয় নদী বরষি তব চরণ হুধা 
ছুটিবে প্রেমে উথলি॥ ধন্য করো অধমে। 
বাহিরে আসি'*যখন সখা! 
জগত রণে যুঝিব একা, 
বড মমঞ্হদ্য় মম, 
অটুট ক'রো৷ তখনি। 


নিখিল পতির চরণতলে, 
নিবেদি আজি পরাণ খুলে 
দিবস নিশি উজলি রহ 
অধম-হদি-ভবনে ॥ 

- শ্রীমতী সুশীল হন্দরী দেবী। 


বাসনা | 


বাসনা কি? বাসনা জীবের বারী বা ইচ্ছা, ইহা জীব হৃদয়ে সমুভ্তত 
হইয়া থাকে। 

বাসন! চঃখ চাষ না, চায় কেবল নুখ, হুতরং সুখ তোগ করিতে হইলে 
ধনের প্রয়োজন, তাই জীব বিষ্ বাসনায় ব্যতিব্যস্ত । বিষজ়্ সংগ্রহ ও স্থাপন 
“করিতে হইলে ম্নিথা, বর্চনা ও শঠতা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহারা উপস্থিত 
হইলে সত্যের তুপ্রসস্ত দ্বার কদ্ধ হইয়া, মিথ্যার গ্লানি পূর্ণ দ্বার ক্রমে 
ক্রমে উন্মিলিত হইতে থাকে । জীব মিথ্যাদি অন্ধকার ময় কুটির মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া! হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে, পর ধন লুদ্তিত করিতেও কুঠা 
হয় না, আত্মপর ভিন্ন ভাব, দর্শন করিয়া ঘোর নরকে নিমজ্জিত হইবার উপায় 
করিয়া থাকে | ূ 

যেই খানে অভাব সেই থানেই বাসনা, একটা প্রচলিত কথা আছে 
যে, "অভাবে স্বভাব ন$” জীবের কোন বস্তর অভাব হইলেই হৃদয় মধ্যে বাসন! 
সমৃতপন্ন হইয়া কম্ম্ের দিগে লক্ষ্য করে ও কন্মে শিষ্া প্রবৃত্ত হয় এরৎ কর্ধ্ব করে, 
কম সাঙ্গ হইলে অন্তাব পূণ হইয়া বাসনা ও নিবৃত্তি'হই়া। যাক্স। 

বাসন নিবুত্তি হইয়া যায় ইহা! বলাও ঠিক ময়, বাসনা ছাড়! জীব নাই, 
জীব-অন্ে বাসনা মখান, যেমন কোন অভাব জন্য বাসনা করিলাম, অভাব 
পূর্ণ হইল বাসনা নাই। আবার অভাব হইয়াছে,, বানাও এারসিয়াছে, জীবের 
যত অগ্তাব তত বাসনা, জীবের অভাবের ইয়ত্তা! নাই, বাসনারও সীগা নাই । 

বাসন! সাগরের গভীরতার পরিচয় করা৷ বড়ই কঠিন। জাগরের অসীম 
তরঙ্গের গায় বাগনার অসীম উত্তাল তরঙ্গাধাতে জীব-হাদয় আলোড়িত করিয়া 
তুলিতেছে, বাসনার অবধি করে কার সাধ্য? 

বানা জীব জ্দয়ে সমডুত্ত হইলেও জীব বাসনার অধীন, গুটিপোকা 
যেমন গৃছ রচনা করিয্বা আপন গৃহে অপনিই বন্ধ হয়, জীব তেমনি বাসন 
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করিয়৷ বাসনার অনুগামী হইয়া থাকে জীবের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে 
বাসন! ব্ছরূপী সাজ সাজিয়া, জীবকে যখন যে পথে চালাইতেছে জীব 
সেই পথেই চলিতেছে | 

জীব বাসনার গগ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয্বা, তাহার সীমাবদ্ধ স্থান পরিত্যাগ 
করিবার আর একটুও অবসর পাইতেছে না। বহুরূপী বাসনার নানা 
প্রলোভনে, জীব কোনটা দেখে, কোনটা ন! দেখে, কোনটি করে কোনটী 
না করে, কেবল ইতস্ততঃ হুইয়াই, উদ্দেন্ত পথ বিস্মৃতি হইয়া যায়। 
ভগ্গবানের কৃপ। ব্যতিত, জীবের সঙ্কলিত বানাই মিথ্যা । অনেকের বাসনা 
ছুট! পাখা! থাকিলে পাখীর মত আকাশে উড়িয়। ক্রীড়া করে। বাসন জীবনে 
সোণার থাটে বসিয়া, রাজা রুদী লইয়। বিলাস রসে মজিবার লোভ 
দেখাইতেছে, বাদন! কাঙ্গালকে ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন খাওয়াইবার লালসা 
দ্েখাইতেছে, অলীক বাসন! কি জীবকে একটাও ফল লাভ করাইতে পারে 

“জীবের বাঞ্ায় জীব কোটা বাসা করে। | 
কৃষ্ণ বাস্থা না হইলে বঙ্থা নাহি ম্ৰ,রে 11? 

কেবল সেই বাসনা-ফল-প্রদ বহ্া-কল-তরু হরি জীবের ঝসনা পূর্ণ 
করিলে করিতে পারেন; ভ্রান্তি পূর্ণ জীব কেবল ঝ/সনার উদ্ধ গতির দ্বিকে 
তীত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিতে চায়না, যে 
দরিদ্র, তাহার বাসনা লক্ষপতি হইব, লক্ষপতির বাসনা নরপতি হইব» 
নরপতির বাসনা সার্ষভৌম হইব, বাসনা এইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াই 
চলিতেছে, অলীক বাসনার প্রতি তরঙ্গে আশ। প্রতিফলিত হয়, তাই জীৰ 
বাসনার মায়ায় স্চ, তাই জীব বাসনা পথের পথিক, তাই জীব বাসনার 
দাস । বাসনা হইতেই জীবের অধঃপতন হয়, আবার উর্ধগতি লাত করিয়া 
থাকে । 

জীব অভিলধিত পুণ্যোদেশে কর্তব্য ধু কর্ম করিয়া থাকে, খর ধন 
কর্মের নামই কাম্য ,কর্ধ, কাম্য কর্ম শান্তের প্রতীক্ষা করে, শাস্ত্র পঠন 
ও শ্রবণ এবং ভগবানের গুণ কীর্তন ও শ্বারূপাদি বর্ন করিতে করিতে 
রাগ হয়, রাগ* হইলেই বাগাত্মিকা ভক্তির আবিভ্ণব হয় রাগাত্িক। 
ভক্তির "আবির্ভাব হইলে, তখন জীব অন্য ৰাসনা* শুন্য হইয়া ইন্রপদ, 
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ব্রক্মপদ, এন ক্কি যোগ লিদ্ধি কিযোক্ষপদ পধ্যত্ত উপেক্ষা করিয়া, কেবল 
সেই পরম পুরুষ, পরমানন্দ ভগধানের পদারবিন্দের মকরন্দ পান করিয়া, 
একেবারে ভগবানের প্রতি তদৃগত চিত্র হইয়া যায়। ইহা ভগবানেরই 
ককপা, কৃপা শক্তির স্ফরণে বাসনা চালিত হইয়া কর্মের দিকে লক্ষ্য করে 
জীবে সেই কন্ম হৃপ্ত ধরিয়া ঘোগ পথে চালিত হইতে থাকে। কর্ম ও যোগ 
স্বারা জীবের চিত্ত সত ধৌত হুদ্ধ হুইয্রা জ্ঞানের উদ্বিপ্ত হয়ঃ সেই 
দিপ্তিমান জ্ঞানের সহিত তগবত্কূপার সংযোগ হুইয়া বাগাত্বিকা অহৈতুকি 
ভক্তির উদ্দ্ড হয়, তখন বাসন! নানা প্রলোভন ত্যাগ কন্রিয়া, এক ভগবা- 
নেপ্প চরণ শা করিয়। চরিতার্থ” হইয়া! যায়। 


আমর! কলির কলুষিত জীব, বাসনা সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইয়। 
মধিতেছি, যাঁদ ডুবুরি হইয়া এঁ সাগরে ডুব দিয়! একবার সাগর গর্ভস্থিত রতু 
অনুসন্ধান করিয়া কুড়াইয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলে জানিতাম বাসন! 
বড়ই শুখের সাগর) -*"বে মকর কুততীরাদি বাস আছে, আর রত্বও আছে, 
তাহা আমার ভাগ্য দোষে জানিতে পারিলাম কৈ কৃপাকর দয়াময়! আমার 
বাসনা যেন কামিনী কাঞ্চনের লালাস1,-যশের আকাঙ্খা ছাড়িয়া, তোমার পদ 
রত্বের ভাগার হইয়া যায়। 


ভক্ত দাসানুদাস-__্রীইন্্রনারায়ণ আচাধ্য । 


পাপা লিপি 
শা লিশাটিটিশী পপীশপিশাপিি 
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প্রার্থনা । 











ভন্বান।ৎ ভযৎ ভ্ভীষণৎ ভীষণানাং 
গৃতিঃ প্রণিনাৎ পাবনং পাবসুনুম। 
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিযঞ্ ত্বমেকং 
পরেষাৎ পরৎ রক্ষক বক্ষকাণামৃ॥ 
দেব! তুমি সর্ব-নিয়ন্তা, সব্বব-ভয়-বিনাশ্ন, অর্থাৎ তোমার আশ্রতধ লইজ্জে, 
পাতিলে আর কোনবপ বিপদের বা কোনবপ অশান্তির তাবন। থাকেনা, তুমিই; 
প্রাণিগণের একমীত্র গতি, তোমার আরব করিলে জীব অনাব্ামেই মেই' 
পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে, তোমার কপাতেই জাগতিক সমস্ত বস্ত পৰিক্রী, 
হইতেছে, তুমিই পরাংপর, তুমিই জীবের পিতা! মাতা আশ্রয়-দাতা।, এইীং 
ঘোর কলিকলুধিত জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপার তোমীর এ অঙ্তগন রাষ্ুল, 
টণ। তুমি কৃপা করিষ। এইবার জগজীবকে উদ্ধার কর। 
লীলাময়! জগজীবকে লইয়া প্রতিনিয়ত কি ভাব্র-কত খেলাই যে: 
থেলিতেছ, আর কি উদ্দেশ্ট সাধনের ,জন্তই &যে নানারূপ সুখ ছুংখাপির অধ 
দির ইহানিগকে চাপিক্ত করিতেছ তাহা! ক্ষ বুদ্ধ সায়ামুগ ইন্দিক্ব-কিপ্কর আরা, 
কিবুঝিব। কত শত অসংখ্য ভাব, অসংখ্য কামনা বাসন] লইয়া কত ল্ষপ 
জন্ম ভ্রমণের গন্ধ বহু পুণ্য বলে। এই কৃহুলত সাধন ভঙনোপযোগী মনুষ্ঠ নো 
লাত হইয়াছে; কিন্ত পরতো! নীব এখনই মোহাদ, এমনই চঞ্ল, সাহার হা 
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শঙ্খলে এমনই আবদ্ধ যে, প্রতি খুহুূর্তে প্রত্যেক কারে তোমার মঙ্গলময় সত্তা 
পুনঃপুনঃ উপলক্ি করিয়াও তোমাতে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। 
জগতের মুল সত্যরূপে তুমিই ষে একমাত্র বর্তমান, তোমা হইতেই যে 
জগত সৃষ্টি) স্থিতি ও লয় হইতেছে তাহ! বুঝিতে পাঁরিতেছে না। নান? নাম, 
নানা মুর্তি ও নানা! প্রকার উপাসন1 পদ্ধতি-ভেদে এক তোমারই যে উপাসনা 
হইতেছে, তোম! ন্ডিন্ন যে আর দ্বিতীয় কেহ নাই তুমিই আদি, তুমিই মধ্য 
তুমিই যে অন্ত এই স্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে উপলন্দি করিতে পারিতেছে না । যাবতীয় 
জীবই নিরভ্তর নানা কাধে" ব্যাপূত রহিয়াছে কিন্ত তোমার মঙ্গলময় আদেশমত 
কার্য ন। করিয়া, আপন স্বরূপ ভুলিয্ব। শিয়। “নিত্য কষ্ধ দাস” না হইয়া “মায়ার 
দাস” হইয়া কষ্ট পাইতেছে। তোমারই অপ্টন-ঘটন-পটিয়সী মায়াবতীর কৃহ ক- 
জালে জীবকূল একেবারে আত্ম সমর্পণ করিতেছে, তাই অনর্থকে অর্থ জ্ঞানে 
হিতাহিত, পাপপুণা, সদসত জ্ঞান হারাইয়। হুখের পরিবত্তে-শাস্তির পরিবর্তে 
অনিত্য দেহ গেহাদিতে অত্যাসক্ত হইয়া নিবস্তর ছুংখই ভোগ করিতেছে। 
তুমি দয়াময়, এই ছুর্ধাল মাঁরাহত কলুষিত চিত্ত জাবের প্রতি যদি তুমি সদয় 
না] ভও তবে আব ইহাদের উপায় নাই। তুমি অনুপায়ের উপায়, দয়! 
করিরা ইহাদের শুক্ষ মকুভূমি সণুশ হৃদয়-ক্ষেত্রে তোমার অশীয় প্রেম-মন্দাকিণীর 
প্রবল ধার] প্রবাহিত কর, যেই ভাবে একবার নদীয়ানাগররূপে আসিয়া আপনি 
ভাঁচরিয়া জীবকে শিখাইয়াছিলে তেমনি ক'রে আর একবার এস শ্রভেো। ! 
আবার তোমার ভাব নুঝাইষাঁ, তোমার প্রেমামুতের আস্বাদন করাইয়া ত্রিতাপ 
দগ্ধ জীবের প্রাণে শান্তি-চুধা বরিষণ কর। এবার আমার আর কিছু 
প্রার্থনা নাই কেবল এই প্রার্থনাটা পুর্ণ কর, যেন যে দিকে ঢাহিব সেইদিকেই 
তোমার মঙ্গলময় নামের ধ্বনি শুনিতে পাই, যাহার পানে চাহিব তাহাকেই 
যেন তোমার ভাবে ভাবিত দেখিতে পাই, আর যেন জ্বালা-যন্তণাময় অভাবের 
হাহাকার ধ্বনি কর্ণে না আ”স।॥ জকনকেই যেন তোমার ভাবে বিভোর 
দেখিয়া সদানন্দ লাভ করিতে পারি, প্রভো 1 জীবের প্রাণে শাস্তি দাও, সকাতরে 
এবার এইটাই আমার প্রাথন।। 
দ্রীন দীনেশ-- 


ক্ষমা | 





হজ্ঞাহীন মানবের গর্ষিত বন প্র।টে 
অক্কিত দেখিতে পাই তব পর্ব চিহ্ন। 
তুতীর কঠোর ঘুষি বোৰ পুর্ণ আাখিপ।শে 
লুক্কাইত থাক £মি গুপু অবিছিনন ॥ 
জননীর স্েহ ল'খে আবিভাব মত ঠমে 
শাস্তির নিশান” এলি দর! সহচরী। 
বৈরীনাশ, প্রতিহিৎসা প্রতিশোধ, অত্যাচার, 
কটাক্ষে নিবাঁর তুমি ওগো শুভগ্ষরি ! 
দুর্দান্ত রিপুতাঁড়িত দয়া শুর মানবের 
কঠিন হদয়োপরি তব বাসস্থান । 
ব্গমান রোষ, দ্বেষ, খলতা, প্রত্তিহিত্ফা!র, 
জান তুমি দয়াময় । সিদ্ধ রসাঘন ॥ 
ক্ষেমন্বরি! শাভ্তিময়ি বিচর নিঃশক্ক চিন্তে 
বিপদ সঙ্কল এই ঘোর অবনীতে 1 
ছজ্জনের সহবাস প্রতিকাঁধ্যে প্রতিবাদ 
সতত নিযুক্ত তুমি সন্তান বৃক্ষিতে ॥ 
সাক্ষাৎ ধরম তুমি শিখাও ধরম শীত 
নীতি শান্তর সাম্যব্দ অবোধ মানবে । 
পলকের অন্তধণনে জগঞ্জভ প্রলয় হন 
শান্তিদীত্তী তুমি মাগে! ! সংসার আহবে ॥ 


শ্রীহরিদাম গোন্ধামী। 


রন্দাবন ভ্রমণ। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 


তু 
স্পা  শীশিপপাপপি পিপল 
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পুর্চন্দের সুবিমল জ্যোতি কি কখনও চাপিয়া রাখা যায় ? বৃদ্দাবনের 
নিভৃত কাননে প্রস্দ,টিত বনকুহ্গমের অপূর্ব সৌর নিল্লির বাদসাহের রাজ- 
দরবারে পৌছিল। 


হিন্দু ভাবাপন্ন সমাঁট আকবর সাহ শুনিলেন্‌ শ্রীল হরিদাস স্বামী সর্গীত 
কলা বদ্য।য় সিদ্ধ, আবার পরম ভাগবত । 


মেঘ ছাপান্ন কোট রাগ সীচত ফাহা। 
মুক্তি যাহারা আয়া ভরত পানি” 
আকবর গুণের আপস করিতে জানিতেন, বিশেষত; সাধু ভক্তের প্রতি 
তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তাই সিদ্ধ পুরুষকে আনাইবার জন্য আকবর সনি- 
বন্ধ অনুরোধ পাঠালেন । 
মহা অনুভব সিদ্ধ শুনিয়া পাতসা। 
দেখিবার মনে বড় হইল তিরিষা ॥ 
লইয়া যাইতে রাজা এই সিদ্ধ জনে। 
যান পাঠাইয়া দিল! শ্রীবুন্দাবনে (ভক্তমাল ) 
ভতজনানন্দী ভক্ত, সমাটের & অনুরোধ বুক্ষা করিলেন না? তবে তাহার, 
শিষ্য তনুশ্যামকে পাঠাইলেন। এই তনুশ্যামই দিলিখবরের দরবারের 
হুপ্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন বলিয়া পরিচিত । আকবর সাহ নিরস্ত হইবার লোক 
নছেন, বিশেষতঃ তিনি আরও ছুইজন সিদ্ধ ভক্তের কথা .শুনিলেন, তাহাদের 
একজনের নাম শ্রীহরিরায় ব্যাসজী, অন্যজনের নাম শ্রীখানন্দঘন। তখন 
তিনি দীন ভাবে ভক্তগণের' সমীপে উপস্থিত হইয়া বিশেষ এ্রকাঞ্তিকতা সহ 
কারে পীড়াপীড়ি করিয়া লইয়া! গেলেন। 


চৈত্র, ১৩১৯। ] ভক্তি । ২০৫ 








ইহারা যাইতে কেহ সম্মত নহিল1। 
তথাপিহ একান্ত করিয়া নিয়! গেলা ॥ 
কৃষ্ণণকথ] পু*ছে রাজা সুমন্দর্ত সতে। 
সাঁধুগণে অতি তুষ্ট হইলা তাহাতে ॥ ( ভক্তমাল ) 
কৌতুহলাবিষ্ট সম্রাট তাহাদিগের সস প্রেম সেবা জানিতে চাহিলেন, তাহারা 
হিন্দিতে দোহা বলিয়া কৌশলে প্রকাশ করিলেন । হরিদাসের সেবা চামর বীজন, 
আনন্দ ঘনের সেব| পাদ সংনাহন, আর ব্যাসজীর সেবা পিক দানি বহন । সমআট 
ব্যাসজীর সেবার বিষয় শুনিয়! ততক্ষণাহ উাহাঁকে শ্রীরন্দাননে পাঠাইয়া দিলেন, 
কেননা তাহার সেবা যে সর্বক্ষণ চলিবে । আর দুইজনকে কিছুদিন বাখিস্বা 
ধর্মচর্চা করিতে লাগিলেন ! 
পাঠকগণ ! প্রসঙ্গ ছাঁড়াইস্কা ধন দুরে চলিষা আমিয়াছি, আবার হরিদাসের 
সমাজ দর্শনে চলুন। হরিদাস স্বামীর সমাজের শিরোদেশেই শ্রীবস্কৃবিহারীর 
হন্বর তৈলিক চিত্র । নশ্বর দেহ রাখিয়) অপ্রাক্তত চিগানন্দ তন আশ্রয় 
করিয়া ভক্ত যেন প্রাণবল্লভ বিহাবীজীউর সেবা ননুক্ষণ, ডুবিয়া বরচিয়াছেন । 


তাহার এই মধুর প্রেম সেবার ভাবে স্বানটা যেন মধুময় হইয়া রহিয়াছে 1 
ললিত দাঁদাত এইস্থান ছাড়িয়া অনেকক্ষণ উঠিতেই চাভিলেন না । এখানে এক 
জন সেবক থাকেন, তিনি পশ্চিম দেশীয় অতি মিষ্ঠভাষী, মিতাধীও বটেন। 
আমি চঞ্চল ভাব দোষে কুল ছিড়িতে যাইতে ছিলাম তিনি অতি মিষ্ট ভাবে 
বপিলেন "ভাই বুথা কুল তুপিয়া কি হইবে ?” প্রহ্লাদ দাদা তখন আমাদিগকে * 
সমচ্গাইয়া দিলেন । এখানকার সমস্ত রৃক্ষই কল্প বুক্ষরূপে এই নিত্যধামে বাস 
করিয়া প্রভুর সেব। করিতেছেন ; একবার একজন এই তত্ব না জানিযা রাস 
রাণীর উদ্যানে একটী কল বুক্ষে অন্সের চোট মারিয়াছিলেন তাহাতে সমস্ত 
 বুক্ষটী কাপিতে লাগিল, এবং দর দর ধারে কধির ধারা বহিতে লাগিল-_ 

অস্ত্রের আঘ!তে রক্ত দেখিতে *্লা'গিল | 
ভয়ে না কাটিল আব নিম্ময় স্টল ( ( ভক্তর্মাল) 
শ্রীব্রজমণ্ডলে বৃক্ষ কর্তনত দরের কথ! কেহ কুষসেব। ভিন্ন পত্র পুষ্পও 
ছিন্ন করেন ন1। | 


২০৬ ভক্তি ; ১১শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 








_ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার প্রথয দ্বারে আমর! গবর্ণমেন্টের একখানী 
সাইনবোর্ড দেখিয়| ছিলাম বটে «কেহই এই বৃন্দাবনে জীব জন্ত স্বীকার 
করিবেন না করিলে দণ্ডনীয় হইবেন।” শুনিলাম এইরূপ আদেশ শ্রীরাধা- 
কুণ্ডে শ্রীকাম্যবনে শুগোবন্ধনে নন্দগ্রাম বধাণে প্রচারিত আছে। যখন 
শুনিলাম এই মন ও নেত্রাভিরাম স্থানটার নাম রাধাবাগ তখন ইহার মাবুধ্য 
যেন শতগুণ বদ্ধিত হইল; বাঁমা স্বতাব। শ্রীমতী পিয়ারীগীউ শ্রীরান বিলাসের 
বহু বল্লত নাগর রাজের বেয়াদবি দেখিয়া মানভরে কুপিতা ফনিনীর ন্ঠাব 
রাসস্থলী ছাড়িয়া এই নিভৃত পুষ্প বটিকা মধ্যে আসিয়া! লুকাইদ্বা ছিলেন, 
রাধাহারা নিলাজ রাধাকান্ত নান! স্থান ঘুরিষা শেষে এইখানেই আগির়! 
রাধার চরণ ধরিয়া পড়িলেন,'আর বিনাইয়া ধিনাইয়া' কত গ্রাহিলেন-_- 

বদসি ঘদি কিঞ্চিদ্পি, দন্তক্ুচিকৌনুদী 

হরতি £দরতিমিরমতিঘোরম.। 
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বহু কষ্টে সেই দুর্জয় মান ভাঙ্গিল। এইস্থানে আপিয়া আমাদের মনে 

হইল বুঝি হয়তো এই ঘন জপ্সিবিষ্ট কোন কেলীকদন্ব তলায়; সেই চুর্ভষ় 
মান ভঙ্গের অভিনগ্ধ এখনও হইতেছে, কূপ! অগ্রনে আমাদের চক্ষু রঞ্জিত 
হইলে আমর! চাক্ষুষ দেখিতে পাইতাম । এ সমাজ বাটী হইতে বাহির 
হইয়াই আমরা কেলী কদশ্ব বীচিকাঁয় পড়িলাম, ঠিক শ্রীষমুনার উপকূলে, 
ইহার নিকটেই পানিধাট। বাল্যাবধি ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা! কীর্তনে 
শুনিয়া আসিতেছিলাম__ 

কালিন্দীরকুলে কেলীকন্দন্বেরী বন। 

বুতন বেদিকা পরে বদাৰ হু'জন॥ 

আজ পিত্‌ পুণ্যফলে সেই মাধুধ্য-ভাব-পুরিত মন-মুগ্ধকর রমণী স্থান 

নয়ন গোচর করিয়া ধন্ত হইলীম। কেলীকদন্সের অপুর্ব শোভ1 দেখিয়া 
চক্ষু জুড়াইল।. প্রেমভবে অলিঙ্গন করিলাম ব্গদেশীর় কদন্ব বৃক্ষের সহিত 
সম্বন্ধ খুব নিকট বোধ হইল ন1। ৃক্ষগুলি বড় ও শক্ত হয় এবং পত্রগুলি 
এখানকার কদম্ব পত্র অপেক্ষা কিঞিত ছোট ও ঘন কুষ্বর্ণ আর কুলগুলি 
আকারে ক্ষুদ্র কিন্ত সৌন্দধ্যে ও গৌরতে খুব বড়, গাঁয়ের বাকল স্থানে স্থানে 


চৈত্র, ১৩১৯।] ভক্তি । ২০এ 





উঠিয়া গিয়াছে তাহাতে ভক্তচক্ষু রাধা কণ্চ লামাপ্তিত দেখিলেন; আমি 
হতভাগ্য ভাল বুঝিলাম না তবে একগ্কানে রাধা” নামের মত যেন 
বুঝিলাম। “কেকা” রবে ছুই একটা মবূর অপুর্ব রূপৈশ্বধ্য বিস্তার করিতে 
করিতে আমাদের নিকটস্থ হইতে লাগিল। তাহাদের ভয় নাই, ভাবিয়াছে 
আমর! সেই শান্ত রাজ্যের ৪লোক, আমরাও হিংসা দ্বেধ বজ্জিতি কষ্ণ-সহচর 
ব্রজবাসী। কোম্পানীর কড়া ভুকুম না থাকিলে ডান! বান্ধিয়। খাঁচায় পুড়িয়া 
সটান যে দেশে আনিতাম তাহা তাহার? বুঝে নাই, তাই গায়ের উপর আমিতে 
ছিল ; শুনিলাম যাত্রীরা সকলেই চানা ইত্য।দি দেন; তাই এ্রবূপ করে, আমর! 
কিছুই নিয়া যাই নাই তাই অনেকক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া অনেকবার পুচ্ছ 
শোভা বিকীরণ করিয়া শেষে বোধ ইয় ভুল বুঝিল তাই ছট ফট করিয়া 
চলিয়া গেল। মনোহর বুক্ষ রাজিতে নান! জাতীগ্ন পক্ষী বিশেষতঃ শুক ও শারি 
ভব্রিয়া আছে তাহাদের শচ্ছন্দ নৃত্য এবং মপুর কাকলীতে বনভূমি মুখরিত। 
প্রকৃত্তির এমন নুমনোহর দুশ্য বুঝি জগতে আর কেও নাই দেখিলেই 
শ্ীবুন্দাবন মাধুরী জাগির়া উঠে। 


আমরা আনন্দে বনমধ্যে নানা স্থলে বিচরণ করিতেছি এই সময়ে প্রহ্নাদ 
দাদা বলিলেন “এক মজ] দেখবে.” এই বলিষা তিনি কোকিল কঠে “রাধে 
রাধে করিয়া উঠিলেন অমনি “কিবণ, কিষণ কিষণত? শকো মধুর কুঞ্জবন 
মুখরিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম অসংখ্য শুক তরু-শাখায় বসিয়া উচ্চকণ্ঠে 
“কিয্ণ, কিষণ৮ত বলিতেছে আর মধুর মধুর ছুলিতেছে। যাতীরা সকণেই 
শুকের সঙ্গে এই রঙ্গ করেন। 


শ্রীযমুনা এই স্থানে দক্ষিণ বাহিনী, পশ্চিম পাড় ভাঙ্গিতেছে, অনেক পাকা 
ইন্দারা নদীগর্ডে গিয়াছে তাহারা এখনও যমুনাত্র নামিয়া মাথ। উচু করিয়া 
আছে? যদুনার কিনারা দিয়া বেশ বন্য ব্রাস্থা, ক্েগুলি তুন্দর পরিচ্ছন্ন, যেন 
বাটা দিয়া ঝাট দেওয়া বোঞ্চহইল। শুনিলাম এখানকাষ্প ভামিরা (ভূই মালীরা) 
ভক্ত সেবার জন্গ এট পথে ব। শ্রীধমুনার কোন পথে কণ্টক বা নোংড়া জিনিষ 
থাকিতে দেয় না। 'শ্রীযমুনায় কেহ কুলি করিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্ছিদের ধমক 
খাইতে হয় | পথে আমর! এক জনকে উক্ধগ পথ পরিচ্ছন্ন করিতেছে দেখিলাম, 





২০৮ ভক্তি। [ ১১শ বর্য_-৮ম সৎখ্যা। 


প্রহ্নাল দাদার কথায় তাহাকে একটি পয়সা দিলাম পয়সা পাইবা মাত্র সে 
“জয় রাধা রাণী” ধ্বনি করিয়া! উঠিল, অপুর্ব্ব বটে, এখানে স্থাবর জঙ্গম সকলেই 
রাধা মন্ত্রে দীক্ষিত বটে। বুক্ষ গুলির একটা বিশেষত্ব দেখিলাম পত্র রাজির 
নিয় মুখ যেন জীবকে দীনতা শিখাইতেছে। 


কতকদূর যাইতেই উদ্দাসীন সাধু ভক্তগণের মনোহর আশ্রমে পৌছিলাম, 
ঠিক পৌরাণিক কালের তপোবন। পণ্ড পক্ষী সকলেই সচ্ছন্দে বিহার করিতেছে 
হিৎসা ছেষ মাত্র নাই। প্রথমেই একটি বিরক্ত বৈষব নবীন উদ্দাসীনের 
শুচদ্র পর্ণ কুটিরে গেলাম). কুটির বলিলেই বুঝায় সেগুলি ঠিক গরুর গাড়ীর 
ছত্রীরও অর্ধেক | কোনরপে একজন মাথা গুজিয়া থাকিতে পারে, সাজ সরগ্রীম 
ছিন্ন কথ্থা ও মাটীর ২।১টা বাসন মাত্র) দরজায় একটা চঠ বা লতা পাতার 
ঝাপ। নবীন সাধুটী বেশ গৌরাঙ্গ, বয়স ২১২২ বৎসর মাত্র কৌপীন 
পরিহিত নগ্র দেহ, অনুরাগ রঞ্জিত চক্ষু, শ্মিতবদন সেই নবানুরাগোদ্দীপ্ত কান্তি 
দেখিলেই চক্ষু জুঁডাৎ্ধা যায়। তিনি অতি প্রত্যুষে একবার মাত্র বাহির 
হন আর এঁ ঠোরে বসিয়া কঠোর ভজন করেন। শুনিলাম তাহার গুরুদেবও 
সম্দুখস্থিত পৃথক কুড়েতেই রহিয়াছেন। বাজে কথা কহিবার ভয়ে ইনি প্রা 
কাহারও জহিত কথা কহেন না। কোন প্রার্থনাও করেন না সম্পূর্ণ নির্ভর 

অীর।ধ রাণীর উপর | শ্রহ্লাদ দাদাকে সঙ্গি পাইয়া আমাদের খুব স্ৃবিধা 
হইয়াছিল তিনিও নিস্বিঞ্চন ভক্ত, লক্ষাধিক টাকার অন্পন্তি ছাড়িয়া এক্ষণে 
প্রায় বনে বনেই বাস। ভাল সাধু ভক্তেরা কোথায় কোন নিভৃত স্থানে 
আছেন তাহ প্রহ্লাদের অগোচর নাই, অনেকে প্রহ্াদকে ভাল বাসেন ও 
কপা করেন দেখিলাম। কথা বার্ত। নাই প্রহ্থনাদ দাদ! জঙ্গল ভাঙ্গিয়। চণিয়াছেন, 
কিছুদূর যাইয়া চাদর খানি. গুটাইয়া খুলিতে গড়াগড়ী দিলেন, বুঝিলাম 
_ এইখানেতে নিশ্চয়ই কোন ভাল ভক্ত আছেন, যাইয়া দেখিলাম তাহাই বটে। 
_ উললবনের আরো কিছু দুরে একটা ভক্ত গল্লীর মধ্যে পড়িলাম, সেখানে আর 
একটী অপূর্ব বস্ত মিলিল। 

ক্রেমশূঃ | 
শীবামাচরণ ঝুল] 





বৈষ্ণব লক্ষ ৭। 


স্পা 7 ও সপ 


ব্রহ্ম ববর্ত পুরাণে শ্রীতগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন £- 
"অহ শ্রাণা বৈষ্ণবানাৎ মমগ্রাণাংশ্চ বৈষ্ণব । 
জনেব দ্বেষ্টি যো মূঢ়ো মমাহুনাৎ স হিংসকঃ ॥ 
পুলান্‌ পৌভ্রান কলব্রাংন্চ বাজলক্ষীং বিধায় চ। 
ধ্যায়ুন্তে সততৎ যে মাৎ কৌ মে তেভ্য পরই প্রি ॥ 
পরাভক্তা নু মে প্রাণা ন চ লক্ষ্মীন” শঙ্করঃ। 
ন ভারতী ন চ ব্রহ্মা ন দূর্গ! ন গণেশ্বরঃ | 
নব্রঙ্থী ন চ বেদাঁশ্চ ন বেদজননী সরা | 
নগোপী ন চ গোপাশ ন রাধা প্রাণতঃ প্রিয়া ॥ 
অর্থাং আমি বৈষ্বগণের প্রাণ বৈষ্বগণও,আঁমার প্রাপ, যে মূঢ় ব্যক্তি 
বৈষ্ণবগণের প্রতি দ্বেষ ভাব করে সে আমার প্রাণ হিংমক। স্ত্রী, পুল্র, পৌন্রাদ্দি ও 
নানা প্রকার এখযগাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও যে ব্যক্তি সর্বদা আমার ধ্যান.রত, 
তাহ। অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কে হইতে পারে ? তাহারাই আমার প্রাণ তুল্য 
শ্রিয়। লক্ষ্মী, শিব, ভারতী, ব্রহ্মা, দুর্গা, গণপতি, বেদ, বেদমাতা, দেবগণ, 
গোপীগণ, ব্রজগোপালগণ, এমন কি প্রাণপ্রিয় শ্রীমতী রাধিকা আমার তত 
প্রিয় নহে, যত প্রিয় আমার ভক্ত বৈষ্ব| আরও বলিয়াছেন £-- 


পাপা ০১ ৩ পি 


* এই প্রবন্ধটার অতি সামান্য অংশ গত ১*ম বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় 
বাহির হইস্জা কয়েক মাস যাব কোনও কারণে গ্রকাশ বন্ধ ছিল, বর্তমানে 
প্রকাশ আরম্ত করা পুর্ব্ব প্রকাশের পর হইতে দিলে অনেকের পাঠের অহু- 
বিধা হইতে পারে, এমন কি অনেক .নূতন গ্রান্ধক ধাহারা গত ১০ম বর্ষে 
পত্রিকা একবারেই গ্রহণ'করেন নাই তীহাদের ব্যিশষ অসুবিধা হইবে এই 
বিবেচনায় পুনব্বগর আমরা পুব্্ব প্রকাশিত সামান্ত অংশটুকু বর্তমান গ্রাহকগণের 
_ সুধিধার জন্য দবিতী্ববার মুদ্রিত করিয়া দ্িলাম। ভক্তি--সম্পাদক |) 
২৭ 


২৬০ | তস্তি | [১১শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা! 





প্রভবোহহঞ্চ সর্ষ্ষামীশ্বরঃ পরিপালকঃ। 
তথাপি ন সতন্ত্রোহহৎ ভক্তাদীনে দিবানিশম্‌ ॥ 


গোলোকে বাথ বৈকুগ্ে দ্বিভুজঞ্চ চতুভূর্জং। 
রূপ মাত্র মিদংসর্ব প্রাণী যে ভক্তসমিধো ॥ 


অর্থাৎ আমি সকলের ঈগ্বর, আমিই জীবের পরিপালক স্বরূপ, কিন্ত ভক্তের 
নিকট আমার স্বাধীনতা টুকু নাই, আমি দিবানিশিই ভক্তের অধীন, গোলোকে 
এবং বৈকুঠে দ্বিতুজ চতুত্তজ মূর্তিতে বিরাজ করি বটে কিন্তু সে কেবল আমার 
বপমাত্র প্রাণ ভক্তগপের নিকটেই থাকে । 

আহা! এহেন ভাগক্ত বৈষ্বগণ নাজালি কতই না সবৃগ্তণে--সুলক্ষণে 
বিভুষিত। শান্্র বলেন “ বৈষণবানাং লক্ষণানি কলকোটী শতৈরগি !?? 
অর্থাৎ বৈ্বগণের লক্ষণ শতকজকোটা_-অনন্ত। বৈষ্ণবগণ ভুবনমঞ্গল 
ও বিষু-সদূশ জগত পুজ্য । তাহাদ্দের দর্শনে, স্মরণে ও স্পর্শনে মহ! 
মহাপাপের ধ্বংশ হয়, বৈষ্ব-পদ দেব ছুলভি বসন্ত । তাই বলিয়া কেবল 
লোক দেখানি বাহক 1তিলকাদি বেষ্বৰ চিহ্বু ধারণ করতঃ জপের মাল৷ 
হাতে করিয়া বেড়াইলেই বৈষ্কব হওয়া খায় ন।। শাস্ানুযাঘশ সমস্ত গণ না 
থাকিলেও আন্তঃ কয়েকটা বৈষ্ণব লক্ষণা্ধি থাক বিশেষ প্ররোজন । বিষ্া- 
পুর্ণ পাত্র শুদ্ধ পটবস্তর ছারা সমাঁচ্ছাদিভ করিয়। রাখিলে তাহা যেমন পবিত্র 
হয় না, অপাবিত্রই থাকিক়। হ্যায়, তদ্রুপ বৈষ্বগণের অন্তরে পবিত্রতা না থাকিলে 
' অথবা তাহাদের জপের মাপা তদৃগতচিত্তে ঈশ্বরারাধনা না হইয়া ফপটাচার 
অর্থাৎ কৌন ছুব্সভিসান্ধ সিদ্ধির জন্য অথব। লোকের নিকট প্রশংসা লাতের 
উদ্দেশে হইলে তাহারা কদাচ বৈষ্বপদ বাচ্য হইতেই পারেন না বরং এই 
্রেণীর পাপাচারিগণ বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক স্বরূপ ইহাদের অস্দাচরণেই আজ 
কাল 1বৈষধবের নাম শবণেও অনেকের মনে কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব 
জাগিয়া উঠিতেছে। এবন্িধ নামবে পাপে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোজি অনুসারে 
মহা অপরাধী বলিয়া নির্দেশিত হন। 
প্রকৃত বৈষ্বগণ সম্পূর্ণ ই নির্দোষ, কোনরূপ কলঙ্কই তাহাদিগের তৃপবিত্র 
দেহ স্পর্শ করিতে 'পারেনা। “বৈকবেধুঙ্ণীঃ সব্দে দোষ ৫সশো। ন বিছ্াতে ৮ 
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বৈষণবগণ বিধুত বিশ্রহ, হতবাৎ বৈষ্ব শরীরে মহা মহা গুণাবলী তুষ্ট হয় 
প্রীচরিতামূত মহাকাব্যে উক্ত হইয়াছে-_ 
“সর্ব মহা গুণ গান বৈষ্ব শরীরে 1” 
কষ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞচারে ॥ 

বৈষ্বগণের হরি ভদ্ভুন জাত্বিক ও সব্ধপ্রকার কামনা বজ্জিত, অর্থাং 
তাহার! কোনও রূপ ফলাকাজ্ী হইয়৷ কাধ্য করেন না, তাহারা ধন, জন, সুখ 
সম্পদাদির প্রারী নহেন, হরিভক্তি হ্থারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অক্ষয় স্বর্ণ ভোগ 
তাহাদের বাঙ্কনীর নহে, মোক্ষ লাভকেও 'তাহার। ভুচ্ছ জ্ঞান করেন, এমন কি 
শ্রীহরি তাহাদিগকে হরি করিরা দিলেও তাহারা তাহা এ্রহণে ইচ্ছুক নহেন 
কারণ তাহারা শ্হরিপদের প্রাথী নহেন শ্রীহরিপদ-সেবানন্দেরই প্রাথাঁ। 

বৈষ্বগণ শ্রীহরির অর্চন পুজনে রত থাকাই ভাগাদের ছুলভ মালব 
জশবনের একান্ত কর্তব্য বলিধা মনে কৰেন এবং সেই জ্ঞানেই জ্রীহরির ভজন 
করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ হরির ভজন কি এক অনিবর্ডনীয় 
আনন্দ অনুভব করেন তাই ভঙ্গনানন্দের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইহারা 
কেবল হরিপ্রেমষে বিভোর থাকিয়া সর্ধধদা হৰ্বধি কথা বণ, হরি গুণানু- 
কীর্তন, হরি ভজন পুজন, হরি মুর্তি দর্শন, হবি ক্ষেত্র তীর্থাদিতে বাস, ভপ্রি 
ভক্তের সহিত সধ্যতাবদ্ধনে আবদ্ধ হইয়া সব্কাদ্া তাহার স্মরণ মননে মঞ্গ 
থাকিতে .ভালবাসেন। 

বৈষ্ণবগণ শ্রীভাগবত, বিষ্ণপুরাণ ও গীতাঁদি শান্ত যুক্তিতে হুনিপুণ, হরি 
ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। হরিই. তাহাদের উপাস্য, হরিই তাহাদের ধ্যান 
ধারণা, হরিই তাহাদের তন্ত্র মন্ত্র, হরিই জপ, যজ্ঞ, তীর্থ, হরিই তাহাদের 
ধন, জন, হুখ, সম্পদ, এশর্ধ্য, হবিই তীহাদের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু। বৈষবগণ 
বিশ্বজগতের যাবতীয় বন্তকেই হরির বিভৃতি বণিরা জানেন। তাহারা 
যাহ] দেখেন, যাহা! শুনেন, যাহা করেন সমস্তই হিমু ক্রিয়া বলিয়া বোধ করেন, 
ত্ৰাহার! ষেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপু করেন সেই দিকেই স্থাবর, দ্লঙ্গম, কীট, পতঙ্গাদিতেও 
সেই ভুবনমোহন হরিরূপ দেখিতে পান; এখন কি তীহারা নয়ন মুদি? 
 খাকিশেও হৃদয় মধ্টে শ্তাম সুন্দরের ত্রিতঙ্গ ত্সিম মুর্তি দর্শন করিতে থাকেন । 
এক কথ্ধায় তাহার। হরিম় বিশ দেখিয়া! থাকেন। না৷ দেখিবেনই. বা কেন? 
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সব্ষৈশ্বরধ্য পূর্ণ সব্শিক্তিমান শ্রীহরি অনস্ত ব্রহ্গাণ্ডের অধীশ্বর হইলেও তিনি 
জল, স্থল, অনল, অনীল, প্রান্তর, কানন, গিরি-গহ্বর প্রভৃতি সর্বত্রই সতত 
বিরাজ করিতেছেন। আমাদের প্রাড়তচন্কু থাকা সত্তেও ভাবচক্ষু না থাকায় সভগব- 
দর্শনে আমর! অন্ধ) সুতরাং তাহার অপরূপ ভুবন ভুলান রূপ আমাদের 
ভাগ্যে 'দ্রশন লাভ ঘটে নাই। 0 
হ্য্ণ যেমন অনস্ত স্ষটিকে প্রতিবিশ্থিত হুইয়া অনস্তরূপে প্রকাশ পান 
সেইরূপ ভগবান হরি তাহার অনস্ত জীবে পরমাত্বারূপে অন্ত প্রতীয়মান 
হয়েন ) ফলে, সকলই একমাত্র তিনি । ব্রন্মসংহিতা বলেন 2-_ 
ণ্যস্ত প্রভা প্রভবতে। জগদণ্ড কোটি- 
কোটিঘশেষবহৃধাদিবিভূতিভি ্নম্‌ | 
তদ,হ্ধনিলমনভ্তমশেষভ্তং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” 
অস্যার্থ--কোটি কোটি বচ্গা্ডের বুধাদি বিভূতির ছারা যিনি ভেদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন অর্থাৎ পুরী, অপ তেজঃ, বায়ু ও আকাশাদি পৃথক পৃথক ভূতরূপে 
খিনি অধিষ্ঠিত সেই নিস্কল অনন্ত ও অশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম যাহার দেহ প্রভা সেই 
আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি তজনা করি । 
ভগবান শ্বষ্বং গীতীতে বলিতেছেন :--"ময়। ততমিদৎ সব্বং জগদব্যক্ত 
*মুর্তিনা 1, অর্থাৎ-আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। 
সুতরাং সেই বিশ্বগতি বিশ্বেশ্বর অনন্ত বিখব ব্যাপিয়া আছেন এবং তাহার ভক্ত- 
গণ তদীয় প্রেমে পুলকিত হইয়া যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই 
তাহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া! থাকেন। 
তত আম। বান্ধিয়াছে হর্দয় কমলে। 
ধাহা নেত্র পড়ে তাহা দেখে আমারে ॥৮ 
( শ্রীপ্রীচৈতন্য চরিভামৃত ) 
আর তীহার এইরূশে দর্শন লাভ, গাঢ় প্রেমের পরিচায়ক জানিবে। 
করুণ নিধান শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমুখে বলিয়াছেন £- 
“মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙগম। 
ভাহা.তাহ। হয় তার শ্রীকৃ ষ্ফ রণ ॥” (রীত্রীচৈতন্ঠ চরিতা মৃত ) 
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এ স্থলের উক্তি অবগ্ত ভাগবত শাস্ত্র নহে ভক্তি-রস পাত্র অর্থাং ভক্তির 
আধার--তক্ত। ভক্তগণের মধ্যে যাহারা তক্তিগুণে শ্রেষ্ঠ তাহারাই মহ 
ভাগবত ব! ভাগৰতোভম | 

শ্রীমদ্ভাগব্তে ভগবান বঙ্গিয়াছেন 2-- 

“সব্বতভুক্কেষু যং পশ্যেন্তগবপ্তাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥') 
তথাহি,-- 
“শান্তর যুক্তে সুনিপুণ দৃঢ় অদ্ধী খার। 
উত্তম অধিকারী তিহেো তারয়ে সংসার 1 
শাদ্ম যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। 
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান ॥ 
ক্রমে ক্রমে ভিহ ভক্ত হইবেন উত্তষ। 
রতি প্রেম তারতম্যে ভক্ত তর তম ॥ 
বাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। 
একাদশ স্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ |” 


(আ্ীটৈতন্য চবিতামূত ) 


ভক্ত পাঠকগ্ণ। এক্ষণে দেখুন বৃতি ও প্রেমের তারশুম্যানুসারে সাধক, 
উত্তম অধিকারী মধ্যম অধিকারী, ও লঘু অধিকারী নামে অভিধেষ় হইয়া থাকেন। 
বৈষ্বগণ প্রধানতঃ জী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি সম্প্রদায় বিভক্ত, 
বধ! £-- 
"“অতঃ কলৌ ভবিষাত্তি চত্বারঃ সম্গ্রদায়িনঃ। 
শী,ব্রক্ম/রু্র,সনকা বৈষ্ণব ক্ষিতিপাবনা; ॥ 
ভ্রমশঃ 
শ্রীমঙগলাপ্রসাদ গুহ পাত্র। 


ধম্ম্ণ। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর।) 


০৩ 
স্পা জি 6 পাস 


“বিহিত ক্রিয়া সাধ্য ধর্ম পুংসা গুণোমতঃ। 

প্রতিসিদ্ধ ক্রিয়া সাধ্যঃ অগুণোহ্ধর্্ম উচ্যতে ॥৮ 
অর্থাৎ-_বেদ্াদি শাস্ত্রে ঘয সকল ক্রিয়া! জীবের ইহপারলৌকিক মঙ্গলের 
ক্ষারণ খলিয়া অব্য কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্টান 
জন্য পুরুষের যে সংস্কার বিশেষ (গুণ) জন্মে তাহার নাম ধন্ম এবং নিষিদ্ধ কর্মের 
অনুষ্ঠানে যে দোষ জন্মে তাহার নাম অধন্ম। 


সর্বদশ খধিগণ জীঁটুবর কল্যাণের জন্য যে সকল ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহ ধর্মের মূল বলিয়া অভিহিত হয় কারণ মে সকল কম্ম ভিন্ন ধন্মানুষ্ঠান ও 
মন্ুষ্যের কল্যাণ হইতে পারেনা । শান্ে ধন্মের দশটা অঙ্গ উল্লেখ হইয়াছে ?-- 
“ব্রহ্মচধ্যেণ সত্যেন তপলা! চ প্রবন্ততে । 
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন ঘল্লভ ॥ 
অহিৎসয় সুশান্ত্যা চ অস্ত্বেয়েনাপি বর্ধতে। 
এতৈর্দশভিরঈ্গৈস্ত ধন্মমেব প্রস্থচয়েৎ ॥? 
অর্থাৎ”_ব্র্মচর্ধ্য, সত্য, ও তপস্তা এই তিনের দ্বারা ধর্ম প্রবর্তিত হয় এবং 
দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিৎসা, হুশান্তি ও অগ্ডেয় ইহার দ্বারা 
ধর্ম্ভাব বর্ধিত হয়। মতস্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে £₹-_ 
“আদ্রোহশ্চাপ্য*লাভশ্চ মো ভূতদয়া তপঃ। 
বক্ষচধ্যৎ তর্জ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ ॥ 
সনাতনপ্য 'ধর্মস্য মূলমেতদুা সমূ 1৮ 
অর্থাৎ--অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবগণের "প্রতি দয়া, ব্রচ্মচ্য, সত্য, 
অনুক্রোশ, ক্ষমা; ও ধঘতি এই সকল জলাতিন ধর্ের মুল। মনু বলেন £-- 


চৈত্র, ১৩১৯।] ভক্তি | ২১৫ 
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অর্থাৎ ধুতি (সম্মোষ) ক্ষমা, দম, (বাহ বিষয় হইতে মনের দমন ) 
ন্তেয়, শৌচ। ইন্িয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটা ধর্মের 
লক্ষণ বিঞু সংহিতাঁর উক্ত হইয়াছে £--- 


«ক্ষম! সত্যৎ দমঃ শৌচং দাঁনগিক্রিয় সংযম । 
অশ্িংসা গুক্ু-শুশীষা। তীর্থাকিসরণৎ য়া | 
আর্জবং লোভশন্যত্বৎ দেব ত্রাহ্গণ পুজনৎ। 
অপভ্যহারাী চ তথা ধন্খরঃ সামান্য, উচ্যতে 1” 


অর্থাৎ__-ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দিয় নিগ্রহ, অহিৎপা, গুরু শুশ্রাষা 
শীর্থান্ুশরণ, দয়া, ঝজুতা, লোভ সন্বরণ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ দিগের পুজা ও 
অসুযারাহিত্য এই সকল সাধারণ ধর্্ম। 


উপরোক্ত প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ হয় যে, যাহাকে আমরা ধর্খ বণি তাহা কেবল 
মনুষ্যের মঙ্গলের গন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং উহা ইহপরকালে সুখের 
বিধান করিয়! থাকে! ব্র্দচযণ্ ধম্টের একটী প্রধান অন্গ ইহা অবলম্বন ভিন্ন 
মাণুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেনা । ব্রদ্ষাচয্য বক্ষা না করিতে 
পাবিলে শারীব্িক ও মাঁননিক অবনতি টি থাকে 1 শরীর হুস্থ না থাকিলে 
দৈহিক শ্রম করা অসম্ভব এবং মানসিক তেজও উত্পন্ন হইতে পারেনা মনের 
তেজ ন1 থাকিলে মানুষ কর্তব্য অকত্তব্য বিবেচন! করিতে পারেনা । ব্রহ্মচযের 
অভাবে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়, স্মৃতিশক্তি কমিয়া বায়» শারীরিক বল ও সৌপ্বধ্য 
নু হয় এবং কোন বিষয়েই চিত্ত নিবিষ্ট হইতে পারেনা এই ব্রহ্মচয্য রক্ষার 
জন্যই ভারতে একদিন ধর্মের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, ইহার জন্যই আযণ্যগণ 
ধী, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল, এরশ্য্ প্রভৃতি লাত করিয়া ধম্ম ও কন্ম জগতে অপূর্ব কীর্তি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার অভাবে আজ ভারত আার্গাল, হিন্দু জাতি 
সকল জাতি অপেক্ষা অধম। ইহাদের শরীরেশষ্টাণ নাই মস্তিষ্কে তেজ নাই 
গৃহে অন্ন নাই, কিন্তু এক সময় ইহাদের সব ছিপ, আজ ইহাদের কিছুই 
নাহ। কেন নাই ?*ইহার একমাত্র উত্তর কেবল ব্রহ্মচযে্র অভাব। ব্রহ্মচধ্যের 





২১৬ ভক্তি । ['১১শ বর্ব-৮ম সংখ্যা। 


চা 


অন্ভাবে শরীর দুর্বল হয়, শরীর ছুবর্ধহা হইলে মন হুব্বল হইয্বা থাকে। 
এবং মন ছুব্বল হইলে মানুষের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হয়। যধন ভারতে 
ব্রহ্মচযে্র প্রভাব ছিল তখন ভারতে ধন, মান, গৌরব সমস্তই ছিল। আন্গ 
আমর] সে রত্ব হেলায় হারাইয়৷ অবনতির অধস্তরে অবতীর্ণ হইফ্াছি। আর 
যেজাতি আমাদের এই অমূল্য রত্বের মর্ম বুঝিয়াছে তাহারা আজ জগতে 
বল বীষে্, ধনে উশ্বযেট আদ্থিতীয়। যে রত্ব অমর! পায়ে ঠেলিয়াছি সে 
রত্ব আমেরিকাবাসিগণ হুদষে ধারণ করিয়| উন্নতির উচ্চ শিখায় আরোহণ 
করিয়া জগতকে স্তত্তিত করিতেছে । সেই দেশে--সেই ব্রহ্মচয্ানুষ্ঠিত দেশে 
ভীম, অর্ঞুন নকুল সহদেবের মত বীর এখনও জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং 
ভারতে বিশেষত বাঙালীর গৃহে কেবল বাক্যবীর অকাল কুম্মাগুদলের বুদ্ধি 
হইতেছে । আমাদের আর ৪৮1৩৬1২৪ বৎসর পযণ্স্ত ব্রহ্ষচযর্ণাবলম্বনের 
নিয়ম নাই কিন্ত ইতরাজগণ এক্রত গ্রহণ করিয়া অন্তত ২৫ বৎসরও অবিবাহিত 
থাকিতেছেন, তাই তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বলের উতকর্ষতা সাধিত 
হইতেছে। তীহাঁর? অন্য এজগতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার! শ্রেষ্ঠ বস্ত ব্রহ্ষচয্যের 
কদর করিয়া থাকেন। তাহাদের তুলনায় আমরা বর্তমানে অতি সামান্য জীব 1 
এজগতে যাহার! সামান্য পর জগতে যে তাহারা কি প্রকারে শ্রেষ্ট হইব তাহ! 
নির্ণয় করা অসম্ভব। যাহ। হউক ব্রহ্ষচর্ধ্য যে একটা অমুজ্যনিধি তাহা সঙ্দয় 
পাঠকগণ সহজে হৃদযুঙগম করিতে স্ক্ষম হইবেন, এবং ইহা যে আমাদের পরম- 
বন্ধু ও মঙ্গলদায়ক তাহা সকলেই মুক্তকঠে শ্বীকার করিবেন। তারপর সত্য, 
দয়া, ধৃতি, লোভসম্বরণ অস্তেয় ইত্যাদি যে পরম কল্যাপকর তাহা কেহ 
অস্বীকার করিতে পারেন নাঁ। ধন পালন করিতে হইলে,-_ধর্্ম সাধন করিতে 
হইলে আমার্দিগকে শাস্ত্রোজ সমস্ত উপদেশ গ্রহণ কারডে হইবে। শান্ত 
বচন অবহেল! করিলে আমাদের ধন্্ন জীবন গঠিত হইতে পারেনা । চুরি করিয়া, 
মিথ্যা,বলিয়া, শ্েচ্ছাচারী হুইয়া আমরা ধার্মিক হইতে পারিনা, এবং যদ্দিও 
লোক সমাজে কোন রক..। ছুট সাধন করিয়াও অব্যাহতি পাইয়া থাকি 
তথাপি যিনি একমাত্র "্ধর্শুবিচারক সেই ঈশ্বরের নিকট অব্যাহতি পাওয়! 
যাইবেন! তজ্ন্য মনুষ্যগণের ধর্মপথের পথিক হওয়া আবশ্যক শ্রুতি বধেনঃ. 
“ধশ্রো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্টা” এবং “ধন্মে সব্বং প্রতিষ্িতং। 


চৈত্র, ১৩১৯। ] ভক্তি ২১৭ 








২১০০ 


“অর্থাৎ ধর্মেই. জগতের প্রতিষ্টা এবং ধর্মেই সকল প্রতিঠিত। এই ধন্মের 
প্রভাব ইহলোক ও পরলোক পণ স্ত, ইহাঁর হাত হইতে মুক্ত হইবার উপায়: 
নাই। ইহার সম্মান রক্ষা না করিলে অশেষ কষ্ট ভোগ কব্রিতে হইবে। 
চুরি কর জেলে যাইবে, যদি না ধরা পড় ঈশ্বর তোমাকে ধরিবেন, তাহার 
নিকট সাজা পাইবে। ,ধন্মাচরণ করাই একমাত্র ঈশ্বরের আদেশ। তিনি 
সব্বদা ধান্মিকগণকে সাহাযা করিতে প্রশ্তত এবং ধনের মানি হইলে 
তিনিই সাধুদিগকে পরিত্রাপ করিবার জন্য ও ধম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে 
যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন 2- 

“পরিত্রাণীয় সাধুনাহ বিনাশায চ ছুক্তামূ। 
ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ গীতা ৪৮ 

তিনি ই ভ্রীকঞ্ণ, তিনিই শ্রীরামচত্র, তিনিই বুদ্ধদেব, তিনিই আ্রীচৈতন্যরূপে 
গরগতে আসিয়া ধর্ম সংস্থাপন করিয্াছেন। তিনিই কলিবুগে অবতীর্ণ হইয়া 
অবশেষে বপিয়াছেন 2-- 

এনাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্থা। 
সব্ব যন্ত্র সার নাম এই শান্ত মন্ত্ু॥” 
অর্থাৎ ১ 
“হরে কুল হবে কু কুষ্ত নু হবে হবে। 
হবে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' 
এই মহামন্ত্র হরেকুণ্* নাম ভিন্ন কলিতে অপর মন্ত্র নাই। হরিনাম, কৃষ্ণ 
নাম, রাম নাম জপিলে আচার ভষ্ট, কর্ম ষ্ট, ধর্মত্রষ্ট মনুষা হ্দয়ে ভক্তির 
উদয় হইবে এব শুর্সোক্ত শান্ধ নির্দিষ্ট ধুতি, ক্ষমা প্রভৃতি দশ বিধ ধন্ম বিন! 
সাধনে লাভ হইবে, কেনন। ভগব্তক্তের হৃদয়ে ভগবানের সমস্ত গুণই 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে, যথা £-- 
প্যস্যান্ত্ি তক্তিগবত্যকিঞ্চনা সবে গুক্টিজত্র সমীসতে তুত্াহ। 
হয়াবভক্তন্ত কুতো অহদৃণ্ডণা মনোরথেনা সন্ডি ধাবতো। বহি ॥” 
ভাগবত ৫1১৮ 1১২ 
অর্থাৎ_হাহার স্ীগবানে নিক্কাম ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে 
দেবন্ধ সকল গুধের সহিত পিত্য বসতি করেন, কিন্ত যে লোক হরি ভর্তি 
২৮ 


২৬৮ ভক্তি । [ ১১শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 





৩00750800800007াওরাএারাররররাররররারররারিনিরিারারা 


বিহখন তাহার সেক্ষপ-গুণের সম্ভাবনা কোথায়? সে বিষয় কামনায় উন্মত্ত 
হইয়া নিরস্তর বিষয়ের পশ্চা২ পণ্চাৎ ধাবমান হইগ্া বেড়ায়। 
ভক্তির উদয় হইলে মনুষ্যগণ ধর্্-পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবে 
তজ্জন্য ভক্তি যোগই কলিকালের এ!ধান ধর্খা। 'ভাগরত বলিতেছেন £-- 
“যৃচ্ছয়া মৎকথাদো জাতশ্রদ্ধত্থ সঃ পুষ্থান | 
ননিব্বিঘো নাতিসক্তো ভক্ভিযোগহুত সিদ্িদঃ 0” 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রকৃত বৈবাগ্য কি জ্ঞান জন্মে নাই অথচ সংসারেও 
নিতাত্ত আসক্তি নাই কিন্তু আমার (ভগ্রবানের) প্রসন্দে কিঞ্িৎ শ্রদ্ধা জন্মে 
ভক্তি যোগ তাহার সিদ্ধি প্রুদ। 
এই অতি সহজ মন্ত্রী হরিনাম চগ্চা ভিন ধর্মানুষ্টানের আর সহঙ্ত উপায় 
হইতে পারে না। এই মন্ত্র-সাধনে জাতিকুল ভেদ নাই । শাণ্ডিল্য 
ধঙ্লিতেছেন 
"আনিন্দ্য মোন্টধিক্রিয়তে ।? 
অর্থাৎ--ভগবদ্ক্তিতে নিন্দ্য যোনি অর্থাং চগ্াল গ্রভৃতিরও অধিকার 
আছে। ভক্তি সকল ধর্মের মূল ইহার নিকট মুক্তি অকিঞ্চিতকর। ভক্ত 
বামগ্রসাদ বলিয়াছেন £- 
“সকলের মূল ভক্তি, যুক্তি তার দাসশ।” মা 
অতএব বন্ধুগণ! সকলেরই ধন্ুপথে অগ্রসর হওয়া উচিত; কারণ মৃত 
করাল বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কখন যে গ্রাস করিবে তাহার ঠিক নাই । 
মৃত্যুর অবধারিত সমধু নাই, আজ না! কাল ইহার সহিত নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেই ; 
ইহাতে তোমার একমাত্র তুহ্বদ্‌ কেবল ধর্মই তোমাকে নবরকা্গি দুঃখ হইতে উদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইবে। মৃত্যু সময় তোমার সঙ্গে কোন ধন জন যাইবেনা, 
যাইবে কেবল, ধর্ম এবং অধশ্থু, ধর্ম্ম তোমায় উদ্ধার করিবে আর ধর্ম তোমার 
ডুবাইবে। হুতরাৎ যদ্দি সুখ, হইতে চাও তবে সরলপ্রাণে ধর্ম-ধনই সঞ্চয় 
কর, ধর্মমানুষ্ঠানের জন্ কান সময়ের অপেক্ষা কর্রওন1।' জাজ করিবনা 
. কাল করিব, এখন করিধনী বুদ্ধ বয়সে করিব বলিয়া সময় নষ্ট কৰিওনা। 
বৃদ্ধ বয়সে রসনা যখম অবশ হইবে তখন এনাম লইণ্ডে পাঁবিবেনা। তখন 
তোমার মলে চিরাত্যত্ত কাধ্য সকলই উদ্দয় হইবে? কিছু সমগগ হইতে যদি 


চৈতে, ১৩১৯।] ভক্তি | ১৯ 


পরমার প্যারা 


হুরিনামের অত্যস করিয়া রাখ তাহা হহলে মৃত্যুকালে শ্রীহরিয নাম বার্ন 
করিতে সমর্থ হইবে ও নামের গুণে অনাধাসে অপার ভবনদী তরিয়া যাইবে। 
ধর্মাচরণ সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে £__ 





“যুবৈব ধশুশীলঃ স্তাৎ অনিত্যৎ খলু জীবিতং 1 
কোহি গশাতি কস্যাঘ্য মুত্যক।লো ভবিধ্যতি ॥” 
অর্থাং যুবা বয়সে ধম্মশীল হইবে, কারণ জীবন অনিত্য, কে জানে 
আজ কে নৃত্য মুখে পতিত হইবে। শান্মে আর? উক্ত হইয়ছে 2 


“কৌমাব আচবেহ প্রাঙ্ছো ধন্মান ভাগবানিহ। 
দুলভৎ মানুষ জন্ম তদণ্য কব মর্থদৎ ॥') 
অর্থাং বাল্য কালেই ভাগবত ধর্ম আচরণ করিবে জীবন কষ দিনের 
জন্য? মনুষ্য জন্মই ছুলভ, তয়খ্যে সফল কামজীবন নিতান্তই অঞধব। 
ধর্ম সকল সময়ে আচরণীম, শ্হরি সকণ সময়ে ভজনীব | চাণক্য পণ্ডিত 
বলিয়াছেন :-_ অজরামরবতপ্রাজ্ঞে বিগ্া মর্থধ্ চিজ্যেহ 1 


গৃহিতাইব কেশেমু নুহ্যুনা ধন্মমাচরেও ॥ 


অরাং অঙ্গর অমর ভাবিষ। বিদ্যা এবং অর্থ উপাজ্জন করিবে কিন্ত 
মুত্যু কেশাক্ষণ করিয়া আছে মণে করিয়া সব্ব্দাই ধন্মাচরণ করিবে । 


যথ। সময়ে ধন্মাচরণ ও গেবিন্দের ভজন পা. করিলে মানুষ বিষয় ২৪ 
বাদনার দাস হইয়া পড়ে এবং এই বাসনা সকল সংস্কারে পরিণত হইফা 
মানুষের অর্ৃষ্ট * পিপি প্রপ্তত করিয়া দ্বর্গ ও নরকের রাস্ত! নির্মাণ 
করিয়া থাকে । আ্ততএব ধশ্ম, অর্থ, কাম সাধনের জন্ত,ইহলোক ও পরলোক্ের 
মঙ্গলের জন্ত সহজ সাধ্য একমা হরিন।ম ধন, বন্ধুগণ | সকলে গ্রহণ ক্রু। 
ভক্তি মার্গের পথিক হইয়া শ্রীহরিতে ভক্তি বা শ্রদ্ধ। জন্মিলে সাধু সঙ্গের ইচ্ছ] 
হইবে, সাধু সঙ্গ হইতে শ্রবণ, কীন্তন, মনন, চি আমি, বৃতি জন্মিবে এবং 
তদ্বার৷ প্রগাঢ় প্রেমেক্ আবির্ভাবে হ্‌দি সিংহাসনে পরমানন্বময় সচ্চিদানন্ব' 
জীহরি নিত্য বিরাজ করিবেন । শ্রীচারচন্্ সরকার। 








* লুপ্জ শরীরের প্রস্ত।বে সংস্কার ও অপৃগ্ত আলোচনার মানস রহিল। 


ভক্তি | 
(সার কথা |) 
(পণ্ডিত শ্রীল নিত্যানন্দ গোম্বামি মহোদয় লিখিত। ) 


৩০০ 
পস 
০০৬ 


অধুনা অনেকেই এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন_- 
'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।” 

“সুতরাং এই উক্তি হইতে যখন কৃষ্ণতনকারীর শুচিত শ্রধণ করা যায, 
তথন উহাকে লইয়! কেন একত্রে আহারাদি করা যাইবে না ?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে ? প্রশ্ন কর্তার সংশয় অপনোদন জন্য সংক্ষেপে বৈষৰ 
শান্দের কতিপয় অভিমত প্রকীশ করা হইতেছে। 

বৈষ্ণব শানে ভগব২ভক্তের মহিমা অনেকানেক স্থলে) অনেকানেক 
রূপে উক্ত হইয়াছে; ভাষা গ্রন্থে এই ভগবখ্ভক্তের মহিমা প্রকাশ কারণেই 
"মুচি হয়ে শুচি হর" ইত্যার্দি বাক্য দর্শন করা যাঁয়। 

এই প্রকার ভজন কারীর মাহাত্ম্য বর্ণন জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বণিত হইয়াছে। 

প্যন্ম!ম ধেত় শ্রবণান্নু কীর্তনাৎ, যং প্রহ্বনাৎ যহ ম্মরণাদপি কচিহ। 

শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবলায় কলপতে, কুতঃ পুনস্তে ভগবন, দর্শনা 4” 

অর্থাং--হে ভগবন্, তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ডন ইত্যাদি 
একাজ ভক্তির অনুষ্ঠানেই যখন, কুকুর ভোগ চণ্ডাল পর্যন্ত «মাম যাগ করিবার 
যোগ্যতা লাভে সক্ষম হইয়া থাকে; তখন জীব তোমার দর্শন লাতে যে 
কৃতার্থতা লত করিবে ইহার আর বিচিত্রত। কি ৭-- 

কি ভাষা গ্রন্থ, কিমূল সৃযস্কৃত গ্রন্থ, সকল গ্রচ্থেই যে এই ভক্তির এতা- 
দুশী মাহাত্ম্য শ্রুত হইয়া থক, ও ভক্তির স্বরূপ কি€ *ভক্তি কাহাকে বলে? 
ভক্তি জীবের কোন্‌ কোন্‌ পাপকে হরণ করিয়া থাকেন? এই গুপি সর্বাগ্রে 
জান! আবণ্যক। 


চৈত্র, ১৩১৯।] ভক্তি । ্‌ ১২১ 


প্রথমতঃ লক্ষণ উক্ত হইতেছে-_- 
"সর্কোপাধি বিনিন্মুক্তৎ তৎ পরতেন নিন্দমলং। 
হুষীকেন হুধীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ৪” 
সকল প্রকার উপাধি পরিশৃন্য হইয়া তত্পরত্বে নির্মলাশয় ব্যক্তির 
ইন্দিয়ের দ্বারা &ঁ ইন্জিয় সকলের চালক স্বরূপ সেই হৃষীকেশের সেবাই 
ভক্তি বলিষ! উক্ত হইয! থাকে। 
"অগ্তাভিলাধিতা শুন্তং জ্ঞান কন্মাদ্যনাবৃতং 
আনুকৃূল্যেন কুষ্ণানুশীলুনৎ ভক্তিকুত্তমা ॥” 
অচিন্ত্য সন্দৈশ্বর্ধয মাধুধ্য পূর্ণ; আশ্চধ্য লীল দ্বারা যিনি চবাচর বিশ্বকে 
আকর্ষণ করিতেছেন; সেই পরমপ্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিমিন্ত 
বা হার সম্বন্ধি আনুকূল্য বিশিষ্ট অনু শীপনই ভক্তি 








অনুশীলন £-- অর্থাত প্রবৃত্য। ত্বক, ও নিবৃত্যাত্বক শারীরিক মানসিক ও 
বাচিক চেষ্টা, এবং শীত্যাত্মক মানসভাব। আনুকুল্য বিশিষ্ট 
ভাব, অর্থাৎ ও সকল চেষ্টা যদি তাহার অরুচিকরপ্ন| হইয়া! রুচিকর হয় 
তাহা হইলে উহ ভক্তি নামে অভিহিত হইয়? থাকে । 

যদ্দি প্র অনুশীলন, অন্তপ্রকার অভিলাষ, অর্থাৎ সকল প্রকাঁর ভোগ বাদন৷ 
ও মোক্ষ বাসনা শুন এবং জ্ঞান ও কম্মাদি--অর্থাৎ__নিবির্বশেষ ত্রহ্গজ্ঞান, 
স্মৃত্যাি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম; শুক বৈরাগ্য, সাঙ্য ও অষ্টাঙ্গ 
ঝোগ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত না হইয়া, কেবল বিশুদ্ধ ভক্তি মাত্র কাষনার়, শ্রবণ, 
কীর্তনাদিময় হইলে উত্তমা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

এই ভক্তির বহুঝ্লাগ থাকিলেও, সাধারণতঃ সাধন, ভাব ও প্রেম, এই 
বস্থা ভেদে ভক্তি তিন প্রকার। 

_ ইন্রিক্লগণের প্রেরণ! দ্বারা অথাৎ শ্রবণ, কীর্তন, দর্শনীদি কাধ্য স্থারা 
সাধনীর1; এবং যে সাধন দ্বারা ভাব ও প্রেম সা হর, সেই ভক্তি সাধন 
ভক্তি, নামে অভিহিতা হন? 

এখানে “ভাব ও প্রেম সাধ্য হয়, এই কথায় কেহ যেন “প্রেমকে অন্য এবং 
কৃত্রিম বলিয়া আশঙ্কা নাকরেন। কারণ__ইহা সে প্রকার বট পটাদির ম্যায় 


হহহ ভক্তি | ্‌ ১১শ বর্ষ--৮ম সংখাা।। 





জাধ্য নহে । এখানে সাধ্য বলিতে কেবল, হৃদয়ে নিত্য দিদ্ধ ভাবের প্রাকট্য 
মাত্র । বুঝিতে হইবে-- 
প্নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যত1।” 
জীবের হৃদয়ে প্রেম বর্তমান থাকিলেও) জীব, মোহাচ্ছন্ন হইয়। এ প্রেম | 
প্রাপ্ত হইতেছিল না। সাধন দ্বারা মোহের ক্রমাপসরণ হইয়া, সেই নিত্য- 
সিদ্ধ ভাবের উদয়কেই সাধ্য ভক্তি বা! প্রেম বলা যায় ৃ 


ইহা, বৈধী ও রাগানুগা! ভেদে ছুই প্রকার । রাগের অগ্রাপ্তে, কেবল 
শান্ত শাসনের দার। যে তক্তি জন্মাইয়ঁ থাকে উহাকে "বৈধী ভক্তি” বলা হয় 

রাগাত্বিকা ভক্তির অনুগ্রত। ভক্তি ব্রাগানুগা! নামে অভিহিতা হয়েন। 
অর্থাৎ অভীষ্ট সেই ব্রজেন্র নন্দনে স্বাাবিক প্রেমময়ী তৃষ্চাকে (পরম আবি- 
ইতা)রাগ ব্লাযায়। এ রাগাত্মিকা ভক্তি প্রকাশ্য ভাবে ব্রজবা্পী জনাদ্দিতে 
বিরাজমানা রহিয়াছেন; এতাদূশী রাগাত্মিকাী ভক্তির অনুগতা থে ভক্তি; 
তাহাই রাগানথগা ভক্তি |« 

জীবের পক্ষে সাধন পরিপাক ব্যতিরেকে নিশ্ল রাগের সম্ভাবনা নাই। 
পুর্ব্বোস্ত সাধন ভক্তি নবম প্রকার । শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ্দসেবন, অর্চন, 
বন্দন, দবাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন । 

ইহার এক একটার দ্বারাই প্রেমলাভ হইয়া থাকে) অথবা, কোথাও বা 
মিশ্রিত হইয়াও, প্রেমের সাধন কবি থাকেন । 

প্রেমের প্রথম অবস্থ1 "ভাব" আখ্যা ধারণ করিয়। থাকে । অর্থাং যাহাতে 
অল্প মাত্রায় অশ্রু পুলকাদি সাত্তিক ভাবের প্রকাশ হয় উহাই “ভাব গুভ্তি”। 


এ&ঁ সকল সাত্বিক ভাবের যখন পরিপক্কত। লাভ ঘটি পুর্ণ মাত্রায় আবি- 
ভাব হয়, তখন তাহাকে প্রেম বলা যার। অর্থাৎ যখন চিত্ত সম্যক প্রকারে 
নিম্মল হইয়! অভীষ্ট ভগবানে অতিশয় মমতাঁপন্ন হর, তখন প্রেমের আবির্ভাব 
হইয়া থাকে এ অবস্থা “প্রেমের” অবস্থা! উহাকেই প্রেম ভক্ত বলিয়। 
অভিহিত করা ত্য়। | 
.. শষম্যক মহ্ণিত স্বাস্তো মমতাতিশয়াঙ্ছিতঃ 
ভাবঃ*প এব সাল্গাত্বা বুধৈঃ প্রেম! নিগন্ুতে ॥' 


চৈত্র, ১৩১৯] ভর্তি । ২২৩ 
(৮০০ ফররাাররাটরারারররাররচরারারারাররঞিইীরররররারাররররারর 


স্ুলতঃ ভক্তি কাঁহাকে বলে, এবং সাধারণতঃ উহ্থার তিন্টি অবস্থা পিখিত 
হইল। | 

এই সকলগুপিরও বহু ভেদ আছে, তাহার বিস্তার এখানে আবশ্যক নাই । 

প্রেম লাভই জীবের প্রয়োজন, এবং তাহার নিমিত্তই এই সকলের 

অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান এই ক্রশান্ুসারে হইলে তবে প্রেম লাভ হইয়া থাকে; 
অর্থাৎ প্রথমে, শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসন্গ, পরে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে 
অনর্থ সকলের নিবীন্ত, তপরে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি এবং তাহা হইতে 
ভাব, এবং এ ভাব হইতে প্রেমের উতপন্তি হইয়া থাকে । 

ইহার, ক্লেশদ্বী, শুভদ1, মোক্ষ লঘুকারিণী, সদূল্লভা, সাক্রানন্দ-বিশেষাত্মা, 
এবং শ্ীকৃষ্মাকর্ধিণী এই ছয়টি ধর্ম আছে। ্‌ 

খর ক্রেশদ্বী লইয়াই আমাদিগের আবশ্যক। কারণ জীবেক্ব দূর্্ভাতিতে 

জন্মই ক্লেশের কারণ, প্রীরেেশ বা পাপ হইতেই জীবের এবমপ্রকার দুঃখ 
টয়া থাকে ।' *এবং ভক্তি উহা নষ্ট করিয়া থাকেন, একথ) বলিলে 
কোন্‌ কোন্‌ পাপ নষ্ট করেন, তাহা জন! আবশ্যক । 

ইনি পাপ, পাপবীজ ও অবিগ্তা,এই সকল গুপিকেই নষ্ট করেন। প্র 
পাপ, প্রারন্ধ, অপ্রারদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। 

যেপাপ জঞ্চিত হইয়া আত্মার অদৃষ্টরূপে বন্তমান রহিয়াছে, অথচ এখনও 
যাহার ভোগকাল আরম্ত হয় নাই, তাহাই পঅপ্রারধ পাপ। এবং যেপাপ 
ফলোন্ুুখ হইয়া নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণার্দি করাইয়া! ক্লেশ ভোগ রাত 
উহাই প্প্রারদ্ধ পাপ”। 

অতএব “ভক্তি”ধখন এই সকলপ্রকার পাপকেই নষ্ট করিয়া থাকেন, তখন্‌ 
মুচি প্রভৃতি দৃজ্জাতির দুর্ভাতিত্ব নষ্ট হইয়া অবশ্য ব্রাহ্মণাদির ন্যায় শুচিত্ব 
লাভ সম্ভব হইলেও, তাদৃশ শুচিত্বের প্রতি জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকিবে। 

অর্থাৎ এই জন্মে এ শ্রবণাদি ভক্তির একান্গের ঘারা শুচিত্বের প্রতি- 
কুল দুর্ভাতির প্রারতফ ঃ্রারদ্ধ পাপের নাশ হয়া, সুজাতিতের জনক পুণ্যের 
লাভ হইয়া থাকে৷ কিন্তু তাদুশ পাপের নাশ হইলেও এজন্মের এদেহের 
পবিত্রত। হয় না, বেহেতু দেহটা ছুর্তজাতীয় শুক্র শোণিত সঙ্গন্ধে উৎপন হইয়াছে; 
সুতরাং বুঝা! যাইতেছে, ঘেযে পাপের দ্বারা ভবিষ্যতে, পুনরায় ুর্ভ্রীতিতে 





হ২$& ভক্তি | | ১১শ বর্--৮ম্‌ সংখ্যা । 








জন্সিবার সম্ভব ছিল, তক্তি লাভের দ্বার .এরূপ পাপ নষ্ট হইয়া যায়, শুচিতু 
লাভের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা খাকে। 

যেমন ব্রাহ্মণ গুরসে জন্মলাভ করিলেও অ্চনাদি কার্যে ব্রাহ্মণ কুমারের 
পুণ্যময় সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা থাকে, তদ্রপ এখানেও মুচির ভগবন্তক্তি দ্বার! 
প্রারন্ধ পাপের ক্ষয় হইয়। পুণ্য লাভ ঘটিলেও পাপের ব্যবহার বিরোধিকারপ 
ধণ্ম জন্মাস্তবের অপেক্ষায় থাকিবে। 

এই ভগ্ডতির আবৃত্তির প্রতি পৃর্সে যে ক্ষ লিবিত হইয়াছে ্ ক্রমানুসারে 
ভক্তির আরুত্তি হইতে থাকিলে, ভ্রমে,'পাপাদি নাশ হইয়) পরে প্রেম লাভ 
হইয়া থাকে, ইহাই ভক্তি শাসস্কের দিদ্ধান্ত। 


ক্ষ 
পাপা পাশ 


নিগাই আমার কাদে কেন? 
(পণ্ডিত শ্রীল দেবেন্দ্রনাথ গোম্বামি পুরাণতীর্থ লিখিত |) 


৫ তু 
শপে ০০ ০ ০ শশী 


অনস্ত-কল্যাণ-গুণ-মহোদ্ধি শ্রীভগবান ব্রদ্ধা্দি দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত 
হইয়া ভূতীর হরণীর্থ অথবা! লীলাবিনোদী লীগগার নিষিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
“হইলেন এবং তাহাদের প্রাথনাহ্গসারে অসংখ? অসংখ্য সেনা পরিরুত ছুর্কাত্ত 
বাজন্যবৃন্দকে বিনাশ করতঃ পুথিবীর ভার হরণ করিলেন । তদ্র্শনে দেঁব- 
বুন্দও তীয় ভক্তবুন্দ মহাঁনন্দে নিমপ্ন হইলেন, কিন্তু তিনি যে কেবল সভৃত্য 
বপবাহনের সহিত দুর্নম তত রাজনাবৃন্দের বিনাশ করিয়াই পৃথিবীর শান্তি স্থাপন. 
ও তাহাদের আনন্দ বিধান করিলেন তাহা নগ্ে। তাহার নিজেরও যাহা কিছু 
কর্ম ছিল, তাহাও তিনি এ অবসরে সারিয়া লইলেন | যদি বলাযায়, তিনি 
জগদীশ্বর তাহার আবার কর্। কি? তছুত্তরে বলিতে হইবে কর্ম আছে, 
যে যেমন বাক্তি তাহার প্ডেমন কণ্্ না করিলে চপিবে কেন? তাহার নিজের' 
কশ্্ব আর কি আছে? কেবল লীলা ধেলা, লীলা খেল! ঝ'তিরেকে ত তিনি 
সুহূর্তও থাকিতে পারেন না। তাই তিনি সময় আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ 


চৈত্র, ১৩১১। ) ভক্তি । ২২৫ 
উপ প্রধানগন 


লুক থেল(ও খেলি লইলেন। তাহার ব$পের ইয়ন্তা নাই, তিনি পিতামন্্রেও 
পিতা। তথাপি নবীন কিশোর একদিনও খেলা ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। 
তিনি হয়্ং ভগ২-পালক হইয়াও ঘোষ মহাশয়ের বাটাতে বংস-পাণক ব। 
গোপালক-পদে নিযুক্ত হইয়া কত খেলাই যে খেপিলেন ভাহা কে বলিতে 
পারে? কখন বাপাছাড় লইয়। তোলপাড় করেন, কখন বা স্ব অদ্বিতীয় 
হুইয়াও স্বজাতীয় সমবর়স্ক বাকের সহিত বাহুমুদ্ধ খেলা করেন, আধার 
ফথন কখন বাঁ অসংখ্য অপৎখ্য গোপ-যুবনীর সহিত রাত্রিতে ঈমধুর 
রাসলীলা করেন। এই প্রকারে ভক্ত্জন-মনোরম নানারূপ ললা খেগ। করিধ। 
অবশেষে দৃশিমন্মহৌ২সব শ্টাম সুন্দর বপুঃ পোক গোচনের অবৃশ্য হইলেন 
এবং মনে করিলেন যে, পৃথিবীর শান্তি স্থাপন করা হইয়াছে। সংপ্রত আর 
পৃথিবীতে কোন ভয় লাই। এই জবির! ভ্রীড়াচপল নিশ্চিন্ত মনে আবার 
নান' ত্রীড়ীয় মগ্ধ হইলেন। এদিকে অবসর পাইয়া কলিরূপ কাল সর্দও 
গসৈন্তে আমিষ পুথিবীতে আপন আধিপত্য বিশ্তার করিতে লাগিল। কুঙ্ঝ- 
সর্পের ছুর্দম্য বিষে সকলে জর জর, কাহারও প্রাণে শান্তি নাই। চির 
গরিচিতা শান্তিদেবী আজ কলি-কলুষিভ জীবের হৃদয় মন্দির পরিত্যাগ 
ররিয়! যেন প্রাণভরে গিরি গহ্বরে প্রব্বিঙ্টা হইলেন। প্রঞ্তি সতী যেন স্বতাব 
নুলত ধৈর্ধ্য লজ্জার্দি ও'সতীত্ব-রত্ব অগাধ সাগরে বিসর্জন দিয়া, চাপল্য ও 
কুটিলতার বশবর্তিন হইয়া শৈরিণীর স্টায় নুতন সাজে সজ্জিত হইলেন | 
সকলেই উন্মত্ত- সকলেই কুক্রিয়া রত। ইহারা অমৃত ভ্রমে কালকুট ভক্ষণ 
করিতে লাগিল। কলিবপ প্রচণ্ড মাণ্তগু তাপে উত্তপ্ত হইয়! ইহারা 
'পিপাষার শ্বীস্তি বিধানার্থ ভ্রমে মরুভূমিতে ধাবিত হইতে লাগিল। বেদ 
বিধি আর ইহাদের হৃদয়ে আশ্রয় ন। পাইয়া যেন বিষাদে মলিন হইয়া গেল । 
মন্ত্যবাসীর এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া ভগবৎ শক্তি শ্রীমতী করুণা 
দ্রেধী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিগ্েন ন|| 
স্গরত্ভিগ্রহ হইতে মুভ্তিমতী হইয়া নির্ত হ্জুলন এবং কৃতাগ্জলিপুটে ত, 
দীপে উপস্থিত হইয়া মত্ত্যবাসীর দুরবস্থা (মিব্দেন করিলেন। করণ! 
ক্হলেন “হে জগ্টদেকপাল ভগবন্। একবার মত্ত্যবাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেগ 
ক্কুণ। বুর্মাকালে অরিরূল নিপতিত বারিধারা পুর্ণ সু নদী সরল গ্নেখন 
টি 
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বেলাবুঙ্ অতিক্রম করিয়া নানাদিকে ধাবিত হয়, কলি গ্রাভাবে জীবগণও সেই- 

কূপ বেদ বিধি অতিক্রম করিয়া উন্মার্গ-গ।মী হইয়াছে। তাহার। সামান্য স্বার্থের 

বশবভু। হইয়া! নশ্বর হুখাভিল।ধী হইয়া মহাজনসেবিত ও চিরপবিচিত সুখম্য- 

পথকে কণ্টকাকীর্ণ মনে করিয়া অনস্ত নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে । 

কি আশ্চধ্য | তাহারা প্রকৃত শ্বাথও বুঝিতে পারিতেছেনা। এখন তাহারা 

--কামোপ ভোগ পরমা এতাধদিতি নিশ্চিত2।)1 গুভেো। এখন তাহাদের 

উপায় কি হইবে। আপনার কপা ঢুষ্টি ব্যতীত যে তাহাদের কৌনও উপাক্ষ 

নাই । হে জগদ্বন্দা। আপনি যে উহাদের পিতা, উহার] সকলেই আপনার 
পুল । পুজি সকলের প্র প্রকারি সঙ্গটাপন্ন অবস্থা দেখিঘ] আপনার নিশ্চিন্ত থাকা 

কখনই উচিত ভযুনা, চলুন ! শীঘ্র চঙ্গুনণ আবোধ শিশুর চরবস্থ) দর কর্ন । 

হে শাবিলাগিন | সন্লাদা গাখল।রস পানে মত্ত হইয়া! কশীয় আত্মীয় ক্জনকেও . 
কি নিসা হঈয়াছেন? তাহাদের ঈঁঢ়শ অবস্থা ক্ষি আর একবারও আপনার 

স্মৃতি পথে উদ্দিত হয়না। দেখুন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিটি 
যুগ জগতে ন্মারয় চলিয়া 'আমিতেছে, সত্য, ভ্রেতা ও দ্বাপর যুগ বাপিগণ 
সকলেই আপনার প্রাঞ্ছ অর্জাৎ উপঘুক্ত পুত্র । নাধ্যে প্রথম যুগবাসিগণ আপনার 
প্রথম পুন । ব্েতাবুগ বামিগণ দ্বিশীষ্ষ ও ছাপর সুগব্যসিগণ ভতীয় পুজ । শেষ 
কলিকালপাঁসী জীবগণ ভপনাঁর চতুর্থ অর্থাং কনিষ্ঠ পূত্র। এই চতুর্থ ও কলি 
পুটি লিকগাীন্্ অর্থাৎ সাধন ভজন ভিন ইহার কোনও উপাপ্ত করিবার 
মতা নাই । কাজেই তাহার প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখা আপনার কর্তব্য । কেননা 
প্রথম, দ্বিতীয় ও ভূর পান অর্থাত সত্য তেতা ও দ্াপর সুগবাসিগণ ইহারা 
প্রায় সকলেই মুচতুর ও কন্ুক্ষম। তাহারা সকলেই আপনার অন্ন গ্রতে 
আন, বৈরাগা ও তপঃ সম্পত্তি সম্পয | আতরাং তাহাদিগকে বেশী কিছু 
দেন পানা পেন, ভাহ1তে তাহাদের কোনও ক্ষতি বুদ্ধি নই । ভাহারা অপন 
আপন অর্জিত সম্পত্তি দ্বারাই একপ্রকার উত্তীর্ণ হইতে পারে। তাহা- 
দের ভন্য আপনাকে বেশী বিছু ভাবিতে হয় মাই। কিন্তু এই অসভ্য অশিক্ষিত 
বিকলা্গটিকে বেশী কিছু নাদিলে চছিবে কেন। ও যে একবারেই নিরুপায় । 
কাজেই তাঙ্গার সম্পূর্ণ ভার আপনাকেই লইতে হইবে। এদ্বিতীয়তঃ, এইটি 
আপনার কনিষ্ঠ পুরে অর্গাং দেহের পাত্র এবং চিরসঞ্চিত গুপ্ত সম্পন্ধির একমাত্র 
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প্রত অধিকারী । অতএব যাহ! কিছু আপনার উত্তম মশন্তি আছে, যাহা 
কখনও কোনধুগে বিতরণ করেন নাই এবং যাহ] মধু হইতে ও ছুমপুর তাহাই 
ইহকে দান করুণ। গ্রভো ! লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে গ1ওয়। যায়, যদি 
কাহারও চারিটি পুত্র থাকে, তাহা হইলে পিত! আপন সম্পত্তি চারি পুত্রকে যথ।- 
যাগ্য বিভাগ করিরা দেন সা, কিন্তু ঝনিষ্ঠ পুরকে মমতাপিক্য প্রধুক্ত যাহা 
কিছু গুপ্ত সম্প্ডি থকে তাহা তাহাকেই সমর্পণ করেন এবং যদি 
ফোথাও কিছু মিঠা সংগ্রহ করিয়া খাকেন, তাহ। হইলে নিজে না খাইয়া 
এবং অপর কাহকেও না দিয়া পিতা ক্রনিট পুদ্ধের হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া 
যেন পরমানন্দ লাঁভ করেন । কন্ষি পুপ্রের গতি পিতা মাতার এ প্রকার 
অনুরাগ ন্বভাবমিদধ ও পর্ঞ্জন বিদিত | হুতরাং আপনিও এ মতের 
অশ্টমোদন করুন 1” শুর্ভিমততী করুণা দেবী কলিহত জীবের ছুঃখে কাতর 
হইয়। এইরূপ অনেক ভাবে সমস্ত কগ। বলিঘা পনরার ভগবদ্ধিগ্রাহে 
গ্রবি্ট হইলেনশ করুণার বাক্যে ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না 
তাছার হ্দয় করুণারসে আতর হইল | তখন রা জীবের জগ উচচচঃস্বরে 
রোদন করিতে লাণিদেন । ভাঙার নয়ন'জ কোষ হইতে অবিরঙ্গ নিপতিত 
আশ্ুধারায় বক্ষস্থল ট্রাখিত হইল) কিন্তু ভাশার দে ভাব চিরখাযী হইল না, 
পরক্ষণেই আবার তিনি চিএার্পিতের হায় লিজ্তদ্ধ ভইয়া পড়িলেন। কিজানি 
তাহার হুদয়ে যেন তখন কোনও এক অনিক্বচনীয়'তাবের উদ হইল। জীবের 
জন্য কান্রিতে কান্দিতে অকহ্মাং ভাহাত্র কেন এউব হল, তাহা কে বলিতে 
পারে? সব্ান্তধ্যামির অন্তরের ভাব কে বলিবে? তবে তাহার ভাবগতিক দেখিয়া 
বোধ হয় ধে, তিনি কাহারও কাঞ্ছে কোন থ্ষঝে প্রতিশ্রত হইয়া "তাহা তাহাকে 
সমর্গণ করিতে পারেন নাহ। এইবারে তাহা সম্পন্ন করিবেন ? তবে কি উপায়ে 
তাহ! সমাধা করিবেন, তর ছন্যই যেন তিনি আজ গুরুতর চিন্তা-সাগরে নিমগ্র | 
লে খাহা হউক, তার পর করুণাদেবী ককণাময়কে এমন ভাবে আক্রমণ করিলেন 
যে কুফণ ড়ৈগধ্যশালী এবং লোকের অর্ভিষ্ঠ হইয়।ও আজ করুণার নিতান্ত 
ব্শবতী। তিনি মাজ' করুণার অধীন । ভীহরই করুণ। উহাকে জীবের 
জন্য রোদন করাইতেছেন। মহ।মূলা বহ-র।মি যেন ছঃখনাশা্থ দরিদ্র কুটারে 
দ্য আগত হইতেছেন, তিনি আর ধকিতে পারিল্টে না? যেধন আপনর 
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চিরস্থাপিত গুপুসম্পত্তি ছিল যাহা কখনও বিতরণ করেন নাই, সেই জুমধুর প্রেম 
ভক্তিধন আচগ্ডালে বিনামুল্যে বিতরণ করিবার জন্য নবদ্বীপে আদিয়! গৌর-রূপে 
অবতীর্ণ হইলেন। কি আশ্ধ্য! করুণাষয়ের কি অপার করুণা! জলময় 
স।গর কি আর তাহার উপমা! হইতে পারে? এইরূপ করুণ এক তীহাতেই জত্তব 
হয়) হুতর1ং তিনিই তীছার প্রকৃত উপমা । কেননা নিপ্নব্যান্তিগণ কদাচিৎ 
অগাধ সমুদ্ও পার হইতে পারেন এবং তাহার গভধীরপ্তার ও সীমা নির্দেশ 
করিতে পারেন। কিন্তু এই ভ্ী/গৌরাঙ্গের করণারাশির সীম! নির্দেশ করিতে 
কে পারে সাশান্ত মানবেরত কথাই নাত । য করুণা বাশির বিন্দুমাত্র লান্তে 
গারাবারকে গোস্পদ বলিয়া যুনে করেন, সেই আনস্ত অমীম করুণা রাশির 
জীমা নির্দেশ করা কি মানবের সাধ) ? সেই অপার করুণার অন্ত নির্দেশ 


করিতে তিনই পাহেন কিনা সন্দেভ। কেমন কারয়। করিবেন ৭ তাহার যে অন্ত 
নাই) যাহা অন্ত বিশিষ্ট তাহাই অসীম আর যাহার অন্ত নাই, তাহার 


আবার অন্ত নিশি কি প্রকার হটবে। অপার করুণার, অন্ত নির্দেশ 
কর্রিতে পারেন নাই বলিযাঈ আজ তিনি করুণার অধশন হইয়! কলিদগ্ধ ভবের 
জন্য সুমধুর তত্ভিধন লইয়া দ্বারে দাবে কান্দিয়া ঝাঁশ্িয়া ব্ড়োইতেছেন। 

অতঃ সাধুক্তৎতাবত্তপ ভি ১ 


অনর্পিত চরীৎ চিরাঁং করুণয়াবতীণ€ কল|বিতি | 


হার, তুমি আছ । 
( পগ্ত শ্রীল রসিকমো!হন বিদ্াভূষণ লিখিত । ) 


কটা একটী করিয়। যখন দ্াশার আঅলোকগুপি নিভিযা যায়) নিবাশার গভির 
আধারে বিষর হৃদ যখন ডুবির! পড়ে, সংসারের ধন্বল, -- জনধল,--বিদ্যাঁধল।-_ 
ধা বাহুবল কিছুতেই যখন বিষাদ-নিমগ্ন হদঘকে উপবে তুগিতে পারেনা। তখন 
বিষণ ভাবে আপন শিজ্জন কুটারে হরি তোমার শ্রীপাদপদ্বের আশ্রয় লইঃ 
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€তামাকে ডাকি, তোমার চরণ দর্শন লাতেঘ জন্তু ব্যাকুল হই, অনস্ত দলের 
উপর দিয়া দূরে দূরে চাহিয়া দেখি অনন্ত আকাশের নৈশ-নীপিমায় চন্দ 
তারকার জ্যোৎদ্ার দিকে তাকা ইয়া থাকি হরি তোমাকে দেধিতে পাই ন]11 
কিন্ত মনে হয়-_- “হরি, ভুমি আছ।” 

আকাশে টা ওঠে,- বাগানে ফুল ফোটে, শিশুরা আনন্দে কোলাহল করে 
পাখীর কগগকণে বুঝি তোমারই নাম গান করে, তটিনী কলকল-কুলু-কুলু তালে 
ছুটিয়া প্রবাহিত হয়, অনন্ত শ্যাম জলধির বক্ষে নিজের হৃদয় ঢালিয়া দিবার জন্ 
অনন্তের পিকে অনন্ত বেগে ধাবিত হন | তঞ্চন মনে হয় প্রাণের প্রাণ শ্যামশন্দর | 
আমার এই ক্ষ হৃদয় তটিনী কবে তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইবে, কবে তোমার 
অনন্ত সৌন্দরধ্য মাধুধ্য-সাঁগরে ঝাঁপ দিয়া এ ক্ষুদ্র জু তোমাতে মিশাইয়] দিব। 

পাখীর কল-কুজনে এ পোড়া প্রাণ এমৃনি ব্যাকুল হয়, তটিনীর কলতানে 
তঠস্থ তরু, লতা, বল্পরীর শ্যামল শোভায় হ্দয্বে এমনি একটা] ব্যাকুল- 
তার সর্কার হয়। *হে চিরহুন্দর, আমি কবে তোমার দেখা পাইব, কৰে সকল 
ভুলিয়া গোমার শীতল চরণ তলে শরণ লইব। আর্মীবদ্ধ জয়ে, হরি, কতবার 
তোমার ডাকি তোমায় দেখিতে পাইনা, কিন্তু প্রতি ডাকে তুমি সাড়া দাও, 
তাই বুঝিতে পারি, হরি তুমি আছ। 

বিপদে পড়িয়া তোমাকে ড।কি, সুপদের তুখ-শয্যায় শোৌমার কথাই ম্মরণ হয়; 
ছুঃখে পড়িয়। অভিমান করিয়। বলি-__নিঠুর, আর কতদিন অবিশ্বাসের পাষাণ 
চাপে এ ক্ষুদ্র হৃদয় নিপ্পষ্ট করিবে? কত অন্যায় কথ! বলি, কত অঙঙ্গত কথ! 
মনে তুর্সি,--কিস্ত দীনবন্ধু পর্তিতপাবন! তুমি সকল দোঁষ ক্ষমা কর,-_ আত্মপরিচয় 
প্রদান কর। যখন তোমার মহাশক্তির মহিম। এ অবিশ্বাপীর হুদয়ের*স্বরে স্তরে 
গ্রচারিত হয, তখন বুঝিতে পারি “হবি, তুমি আছ” 

তোমার ইঙ্গিত অস্পষ্ট হইলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি ,তুমি আমান ভাল- 
বাস--বড় গোপনে গোপনে ভালবাম, দেখা দাও না- আড়ালে থাকিয়। ভালবাস, 
রসময় তোমার এ ভালবাপা! আসি বুঝিতে পারি । ধকত্ত উহার গএতিদ্বানে আমি 
কিছু. দিতে পারি না, বড় লজ্জিত হই কি করিব,-মামি ক্ষুদ্র তুমি মহান্‌__ 
কিন্তুএই তুলনা স্তরিতে গিয়াও _ হৃদয়ে কেশ হয়, মনে হয় যেন কত দূরে 
ক্হিয়াছি_মনে হয় এ হ্কুপ্রক্টীট কি করিয়া তোমা ভালবাসার যোগ্য 


হত ভক্তি . [১১শ বর্ষ ৮ম।সংখা! | 





হইতে পারে,-কি করিপাই বা তোম'য় ভালধাসিতে পারে মনে করি ক্ুদ ও 
বু্কহ এ কথা মনে তুলি না, প্রাণ যদি তোমার চায়, তবে তোমার কাছেই ছুটির! 
যাইব | অ:মি যোগা কি আযাশ্য সে বিচারে আব তখন অবকাশ থকে না এইগ্নপ 
ভাবিঘা নিরাশ প্রাণে, হরি তেমায় ডাকি,-কত দিন-যামিনলী এ পোঁড়! হদষে 
লিরাশার জান লিয়া জ্বলিয়া জদয় দগ্ধ করে; সহদা কোথা হইতে কাণে তোমার 
মবুর ধ্বনি প্র-বশ করে সুমি ডাকিয়া নল “এই অনন্ত সৌন্দধ্য-মাপুধ্যময় পিগ্র 
ক্ষাঞ্জের দ্রিকে চাহিয়া দেখ, আমি গন্দ্ই বর্তমান, আমাকে মনে কারয়। 
যখন যেকে চাভিনে তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে । 

দয়ায়! তোমার 2 আঁশাল ভাষা সমধে সময়ে শুর্িতত পাই ; কিন্তু তাহাতে 
হদধ তপু হয় না' আশার পরিবজে নিরাশারু কালমেঘে এ ক্টুদ জুদয় ঢাকিয়। 
ফেলে, তখন ভধে ভয়ে, অ'বার তোমাষ ডাকি; তখনও তোগার ; আশ্বাস, ধ্বশি 
ভাপয়ে শুনিতে পাই _তখনও-মলে হয়,"হরি, তুমি আছ ” 

কিন্তু তোমার ইলিতে, তোমার আশার ভাবায় আগি এই ক্ষুদ জীবন আর 
কতদ্দিন ধারণ করিব । মনে হইতেছে যেন তোমাকে ছাড়িয়া কত দৃরদেশে 
গড়িরা রহিয়াছি-_কিন্তু শুনিতে পাই তুমি আমার অতি নিকট আমার 
প্রাণের অপেক্ষাও নিকট | মনে হয় ইহা সত্য কথা, তবে এত লুকোঢুরি কেন 
আর কত কাল এমন করিয়া আমায় প্রতারণা কবিনে ! দেহ ক্রেমেই ক্ষীণ হইয়া 
গড়িতেছে হৃদয়ে তেমন বল নাই যে, তোমাকে ভাল বাঁপিয়া টানিয়া অনিব,-_- 
ভাষায় এমন জোর লাই যে তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া ব্যাকুন করিয়। তুলিব, 
আম্মার এমন ক্ষমতা পাই যে ছুটিয়। গিয়া আোতন্সিলী তটিনীর ন্যায় তোমার 
শীচরণ তলে লুটাইয়া পড়িব! এভাবে এ হুদের সহিত, ছে।রসময় । আর কতকাল 
লুকোচুরি করিবে ? একটীবার দষ্ধা করিরা নয়ন-সন্মখে এস! প্রাণের প্রাণ,_- 
প্রাণলল্লভ ! তুমি একটাবার দমা কিয়া এ ক্ষুদ্রের সম্মখে উপস্থিত হও, জীবন 
থাকিতে একবার তোমাকে। দেখিয়া লই । অমি বুঝিদ্ধাছি হরি ভু আছ" 
তুমি চন্দে আছ, স্ধ্যে আছ, নীলাক।শের অগণা তারায় রায় তোমারই হাসি 
ফুটিদ্বা রহিয়াছে, ফুলে ফলে, লায় পাতায়, জলে স্থলে সব্দত্রই তুমি আছ। 

তুমি চির-ছুন্দর তুমি আমার চিরহুহদ্‌ আমার প্রাণ, তোমাকে চায় সাধন 
জানিনা, প্রেম নিন বৃন্দবনের বনে বনে যে প্রেমের 'গেোহন তানে 


চৈত্র, ১৩৪৯ । ] শুক্তি । ২৩১ 








বজগোপিঝাকন্দ মনে ; তমি লুঝোচুনি খেলা কর, জেখাঁনে তোমার এ খেল। 
সাজে, চতুরে চতুরে, পপ্রমিকে। প্রেমিকে। সে রস মে মাধুধ্য প্রঠত পক্ষেই 
মধুমূত্ হইয়া উঠে। কিন্তু এ শু জীব মে গ্রেমসন্ুর বিমাওও জা কবিতে 
অযোগ্য, তাহ গ্রাথন। তোমার চিরপঙা1ব পুক্োচুরির ভাব ছাড়িয়া দিয়! 
সরল ভাবে দেখ! দ1ও ত।গি ত থোণ শটখতল কর । ভীদন থাকিতে একব।র 
তোমায় দেখি ) তারপর--৬এজীধনের যে গতি হয হউক; ঠোমার খুভি হয়ে 
হইয়া যেন চির ৩ধটে নয়ন এিতে গার এম কপ বরেখো।। 


সপ কালা চাাটিশীশাশীপীস্পিপিশীশজ। 


অমানিশি অবম:নে উদিত তপু । 
আলেকে পুলকে শবে করে জাগরণ ॥ 
অচেডন ছিল পূর। বাগ বসে আজ হাবা 
গৌর ববি পরকাশে হইল চেতন । 
বুর্থ মানিল লর, ছুঙাতভি শীবন | 
কুোদিকা সমাচ্ছ্ন্ন ছিল কুদ'লীল।। 
জীবে দয করি গৌর মন্দ গুকাশিণ। ॥ 
সেই লীপা রস পানে ধন বিশবাসিগণে 
জসর হইল নর, শঞ্চা বিরহিত 
এক সঞ্রে এক মাল! হইল রই ॥ 


প্রেম সে শরের নাম, জীব--পুষ্পচ়। 


পরিলেন সেই মল।" কষ গ্ীমময়| 
ঠ 
ভক্তি তার পরিমল, অনন্দ অমোত্ ফল, 


গপরাইলা কঠে পরা প্রকৃতি হুন্দরী। 
প্রেমিক-গ্রদত্ত আরাধিকা নম ধরি 





ভক্তি । 1] ১১শ ব্ষ-৮ম সংখ্যা । 


৬০১১০৯৯৬১৯৯ 
কমনীয় কষ কে কুছমের হার। 


প্রেমপাশে সংগ্রথিত কি সুষমা তার 

কিবা লিগ কান্তি ভাতি শাস্তি যেন মৃতিমতী 
কোন জীবে নাই নিজ অনুত্রে লেশ। 
ভূমার পরশে গাসরিল হিংস! দ্বেষ ॥ 


সাগর সঙ্গমে আজি সরি সকল। 
আপন অস্তিত্ব তলি উল্লাসে বিহ্বল ॥ 


আমিহের অপগগে আত্ম সুখ বিসর্জানে 
বিশ্ব খে ব্যস্ত জীব, বিশ্বে মিশিল। 
রাস-প্সে গোপাঙিনা মফাঙখ সাপিল॥' 


ভান্কর উদ্য়ে যথ| বিশ্ব দুষ্ট হয়। 
গৌর, আবিভব তথা কুৰ্ধ পরিচয় ॥ 
গো-ব্রাঙ্গণ হিতকানী জগদিত ব্রতধারী 
ধন্ম প্লান-অপধন্শখ অভ্যু্থান হারী। 
সাদুজন পরিত্রাতা অসাধুর অরি ॥ 
যক্-হবি-হেতু যার ব্রত গে।চারণ। 
দ্িজ-পদ-চিভু রমা নিধানে ধারণ ॥ 
ছ্বিজের সন্ান তরে নিজ বংশ ধ্বংস কারে, 
(শিধালেন জীবে এই নীতি বত্বসার। 
দ্বিজেব কল্যাণে হবে বিশ্বউপকার ॥ 


প্রেমশঃ 


জীপত্যচরণ চক্র ॥ 


জী শীরাধারমণোজয়তি । 
ভাক্ত | 


১১শ বর্ধ। 'বৈশাখ ও লৈষ্ঠ, ১১২০ । ৯ম ও ১০ম সংখ্যা । 


প্রীথন। ৷ 





জানামি ধন্মৎ নচ যে প্রবৃত্তিজনাম্যধন্বং ন5 মে নি?0। 
ত্বরা জ্বীকেশ হৃদি স্থিতেন যথ! নিযুটটোন্মি তথা করো!ম ॥ 
হে অস্তধ্যামিন! ধণন্ম কিসে হয় তাহা আমি গ্ানি, কিন্ত করিতে পারি ন! 
আর অধনম্ম কিসে হয় তাহা জানিয়াও ছাড়িতে পারিতেছি না । তুমি খ্রাপ- 
বল্পত। হৃদয়েশ্বর, আমার হুদয়ে হুদয়ে শক্ত সঞ্চার করিষা আমাকে অধর্শ্ব- 
পথ হইতে নিরৃত্তি করিয়। ধশ্মপথে চালনা কর, এইটাই আমার প্রার্থনা, 
তে।মার কৃপা ভিন্ন আমার আর উপায় নাই, আমাকে কুপাকর । 


প্রভো ! বহু জন্মের বহু প্রার্থনা বলে এমন স্ুৃদুল্ভ মানব ভীবন গাইয়াও 
কলুর বলদের মত অবিরত সংসার চক্রে বৃথা ঘুরিতেছি, মায়ার অজ্ঞান আবরণে 
ুইটী চক্ষুই 'বিশেষ ভাবে আবৃত, কে চালাইতেছে, কেন চলিতে ছি, 
কেনইবা যে একমুহুর্তও বিশ্রীম নাই এসকল তন্বকিছুই বুঝিতেছি ন। 
বা একবার চিস্তাও করিতেছি না, দয়াময় !*তুমি কর্মপাশ মোচনকারী তাই 
তোমার নিকট প্রার্থনা যে, একবার" কপাীরিয়া আমার এই “দারুণ কর্ম- পাশ 
মোচন করিয়া দাও, একবার প্রাণরিয়া দেধি, কে আমায় চালক । চক্ষু 
আবরণ খপসা$রত করিয় দাও অন্ধকারের ভীষণ যন্তণ। হইতে মুক্ত হইয়া দেখি 
গাপবদ্ধ ন। হইয়া এবং তোমার ভাবে শিভাবিত হই কম্মকরা কত হখ- 


১৩৪ ভক্তি | [৯১শ বর্ন ও ১০ম সৎখ্যা। 
গে 
টি র555551587855 


কত পব্িত।। দাও প্রভো! দর করিয়া আমার অন্ধকারে ঘোরা ফেব 
ঘুচাইয়া দাও | 





হে শুভকম্দায়িন! কর্ধুক্ষেত্রে না ঘুরাইয়া কম্ম না করাইড। যদি তুমি 
ভীবকে রাখিতে না চাও তবে এমন কর্ম দাও যাহাতে বন্ধন নাই, হা হুতাশ নাই, 
ডে নাই ; নিরম্থরই প্রমানন্ব, নিরভরই সুখ। দয়াল! তুমিই অন্পনিয়ন্ড। তুনি 
যেমন করাইবে জীবমাপ্রেই তেমন করিতে বাধা কিন্তু বন্ধনের আলা বড়ই কটি- 
কর। যাহাতে বঙ্ছন জলীয় জলিতে, না হয় ভাহ। ইচ্ছ। করিলে তুমি অনায়াসেই 
করিতে পার। বলিবার শক্তি অহিবার “শক্তি যদিও তুমি কতটা দিয়াছ তথাপি 
সকল বথা, সকল রকম ব্যাগ! কি কবি বগিতে খ্য়। কি করিয়া সভিতে হয 
তাহা ধলিবার ভাষ1 বা সহিবার শক্তি সম্পণ আনার লাই, তাই গ্রাণনা ধের দাও 
জ্ঞান দাও, তিতীক্ষা। অন্থোধ, জতাভাব ও প্রাণের ব্যাবুলত। দাও, মনের কথা, 
প্রাগের ব্যাথা যথাযথ হোমান খগিয়া বলি, শ্রভো [আমার ভার অধমের বাগনা- 
নযাযী ফলদানে কুগণতা। করিয়া যেন বাধাকজুতকলামে কলঙ্গ স্পর্শ করাছিও 
নং । এইই আমায় ব্নাত প্রাথন।। 


দীনেশ 





শীপদকমল 


৮ 


ক করু বময়া মন? কি ভাবে বিহ্বল ও 
দেখিয়া কণা বলে কি চিত্র ভনণ 
শিহরিছ ভয়ে বহে অঙ্গে শেদ জল? 
কেন শু মাম নিনুথি বন? 
বৃ-চিন্তা-নাগিনা বুঝি কালকউমদু 

পরে পরে: পশি অন্তরে আন্রে, 

পরৎশিা ঢালিঙ্তে বিষ ভরিয়া শুদয় ? 

সহিছ্ দ্বাদণ ভাগ নরম ভিভাবে ও 





*ধশাখ,। তজাটি ১৩২০] চক্জ্রি| রে 


হায় রে অবোধ মন! কেন অকরিখ, 
কালফণী আলিঙ্গন করি? অঙ্ঞনে, 
সাধ করি সহিছ এ বিনেয় জালন ?-- 
“ক গুখে বিভোর এত বিনয়ের ধ্যানে ? 
যে ছখ ধার আশে কঙ্ই যতন 

কর ও। পণ ভাঠ) ভবে ঠদদে।- 


₹. 
ৃ 


1" 
41 (45 


পে 
পল 


বারেক তার [কথাও দর্শন ? 
রুনা আছেঘণ হাসা, ব্নদি লিগে! 

বেন শ্রদাম হবে, এ আমা পিক ্ 
কিংস্কে কমল মধূর্মিলে কি কখন? 
ভাইরে ! কাতরে কীদি, চলি অশ্ষজল 
মাধি আরতি তাই, স্তর পকিথা চক্পণ 2১ 
5ধ। আঙ্গাদনে সাপ একান্তই ঘ্দিি 
একান্ত বাসন! যদি জুড়াতে জীবন 
শীতল কমল-মপ পি নিরবধি) 

পিলে যাঁভা হয় মহাহপ। নিবাকুণ 
হযমল ন্দবু-নিফতকমলতচপুলে 

হয়ে ভুর্দ, ওরে মন, উপিপ্তা মকল। 
প্রেম-মকরন্দ পান কর শ্রাণমনে। 
সজবে,._-ভজবে দেই আ্রীপদকমন্ল। 
বিনা ভ্রীচরণ সেই, €রে মুর মন, 

নাকি রে নাহি রেআর জুঁড়াবার সুল। 
যথ। যাও যাহা পাও ভমি ভ্রিভূবন, 

নাহি আব কোথা নিত্য এ নুর নিন ! - 
'আহন্গ ভুবন? হ'তে,_-জানিও নিশ্চয়, - 
্কবিবে আব।র জীব এই যন্ত্রণায় 

বিনা মে অভয় গদ, এই মহা ভু 


২৩৬ ভক্তি | [ ১১শ বর্-৯ম ও ১০ম সংখ্যা । 
মিটি উস টিউনস উট রিনি 


অবসান আর নাহি হ'বে ব্েকোথায়। 
আয়ু রে, আয় বে; ওরে, ভুলিয়া সকল, 
হ'য়ে শুদ্ধ, সাধুসঙ্গ-শ্রবণ-কীর্তনে, 
সপিরে সর্বশ্ব সেই শ্রীপদ-কমল, 
পধা নুধা চিরতরে জুড়াই জীবন ।। 
শ্রী গ্ীচরণ মুখোপাধ্যা 


জিপি 


বৈষ্ণব "দর্শন । 


( পিতপ্রবর শ্রীল রসিক মোহন বিদ্যাভৃষণ লিখিত | ) 


চি 
পক 95-7৮ 


যহ্গার। পরমত্ব দুষ্ট হয় তাহারই নাঁম দর্শন শান্ম। দর্শন শাস্মের ইহাই 
মুখ্যার্থ। অগ্যান্ত অর্থ আনুদগগিক মাত্র। এখানে দৃষ্ট হওয়া শব্দের অর্থ 
প্রতাক্গ হওয়া, জগতের প্রাপঞিক বন্কতত্থের জ্ঞান ইন্দিয়াদির সাহায্যে উপলব্কি 
হয়। আমর! চক্ষু দ্বারা দর্শন করি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করি, তৃকের দ্বারা 
স্পর্শদি অনুভব করি, নামিকার ছারা ভ্রাণ গ্রহণ করি, জিহ্বার দ্বারা রসগ্রহণ 
করি ও যনের থাঁরা অনুভব করি। কৌন অন্তরায় না থাকিলে এইকপেই 
আমাদের ইন্দিয়-ক্ছান নিষ্পন্ন হয়। 

কিন্ত ইন্দিযের অতীত অজড় যে চিদানন্দ বস্ত বিদ্যমান, যাহাকে আমর! 
বাহ্েনিয়ে দ্বারা কিছুই জানিতে পারিনা, সেই পদার্থই নিত ও চিদ্ানন্দ্রময় । 
জীব তাহার দর্শন না পাওয়া পথর্যস্ত কোন ক্রমেই কুতার্থ হইতে পারেনা । 
সমগ্র সাধনীর মূল তাহার দূর্শন লাভ। এই যে দর্শনের কথা বলা হইল 
ইহা ওঁ২পত্তিক নহে, এই দর্শন ক্ষমতা জীবের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। 


শি টিপি ও তি পতি এত 





পাপা পিশ্াাীপীপাশিশীিশশিিশাশিশপাশশিশাাশাটিত শিপ 


* আব্রহ্ষরুব্নালোকাঃ পুনরাবর্ভিনোহ্জদ্ুন | 
মামুপেতা তু কৌন্তেয় পুনজণ্ম ন বিদ্যতে 1৮1১৬ 
শ্ীমতগবদূনীতা। 


বৈশাখ ও জ্যৈঠ, ১৩২০। ] ভক্তি । ২৩৭ 


টি সিসি সি 

বিশুদ্ধ অবস্থায় ভগবং বসাস্বাদন ভিন্ন জীবের অন্য কাধণ্য নাই, জীব সেই 
নিখিল অনস্ত প্রেম-সিদ্ধুর প্রেম বিন্ুমাত্র। সেছ প্রেমসিন্ধুতে আত 
সমর্পণই জীবন ষক্দ্রের পৃ উদ্দে্ত | বিন্দু সিন্ছুকে চাষ, ক্ষুদতম পরমাণু অনন্ত 
মহতে আত্ম সমর্পণ করিয়! কতা হইতে বাসনা করে। কিছু মায়ার খোলে, 
মোহের আবরণে জীবের বিশুদ্ধ প্রকৃতি যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন জীবের 
অবস্থা অজীর্ণ রোগাক্রার্ত পীড়িত ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় হইয়া পড়। অগ্থি- 
মান্দ্য জনিত অরুচি রোগে যেমন অন্নের প্রতি রুচি থাকেনা, সুঙ্গা খানও 
যেমন বিষবহ বলিয়া বোধ হয়। মোহাপস্ত জীবের পক্ষেও ঠিক নেইক্প | 
ভগবানের দ্রিকে আকর্ষণ বা শ্রীতি জীবের পক্ষে শাক্তাবিক হইলেও মোহাক্রান্ত 
জীব তাহাকে চায় ন।বা তাহার অনুসন্ধান করে না। কিন্ত হইহ্যের হচিকি হ- 
সায় অরুচি রোগাক্রান্ত রোগীর রোগ যখন প্রশমিত হয়, তখন যেমন সে 
আপনা হইতেই আহাবিয় দ্রব্যের অনুসন্ধান করে এবং প্রতি গ্রাসে গ্রামে 
প্রসন্নতা। লাভ ফত্রে। সেইবূপ সংগুকু রূপ সাধু বেহ্ের কুপায় যখন পাথিব 
মায়া ভ্রা্দ হইতে থাকে তখন জীব তাহার প্রাণে প্রাণ এাণবলতের জন 





ব্যাকুল হুয়। 

তাহা হইলে মূল কথা এই যে, ভগবদর্শন জীবের পক্ষে গাভাবিক 
হইলেও মানস নেত্রের আলবণ নিবন্ধন আমরা আমাদের জদকেশবরকে দেখিতে 
পাই না। মানস চক্ষের এই আবরণ উন্মোচন করাই “সাধনা” 

বৈষ্ণব দর্শন এই সাধনার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। বাহার! শদ্দাপুন্বক* 
বৈস্ণব সাধনায় প্রবুত্ত হইবেন, দয়াময় শ্রীভগবানের রুপায় তাহার! অবশ্ঠাই 
তাহার দর্শন লাভে কুতার্থ হইতে পাঠিবেন | বৈষ্ণব শানে নৈধাগ নাই । 
আশার আলোক বাঁকা হস্তে লইয়। বৈষ'ৰ দর্শন তাহ।র সাঁধকগণকে আহ্বান 
করেন। এব গ্রেম্ময়ের হন্দর দিঞোদ্বল মধুর রাজোর দিকে পরিচালিত 
করেন এই দরশশনের কুপায় ছিব দেখিতে পাধ যে, তাহার মানস নেতের 
সন্মুখে আনন্দের মহাসাগর উদ্বেলিত ধঙ্ঈীন-শ্তিমিত নেশ্টে বৈষ'ৰ 
সাধক সেই আনন্দ সাঁগরের উদ্বেল তরমে মগাকটরষ্টনের নাম রাশীর মধ্যে 
আনন্দ বাশরীর ঞধুর রব শ্রবণ করিয়া বিহ্বল ও বিভোর হইয়া পড়েন। 
তাহার নয়ন স্মক্ষে সমুজ্জ.ল কনক কান্তি উদ্ভাসিত হয সেই হৈম জ্যোতীর 


২৬৮ ভন্তি ] | ১১শ ব্ব-৯ম ও ১০ম সৎখ্য।। 


ঙ 
তরঙ্গাভিঘ।তে সাধকের ধ্যান-স্তিমিত নয়ন উন্মিলিত হয়। তখন তিনি দেখিতে 
পান যে, তাহার সপুখে আনন্দ রসম্্ধ বিগ্রহ, হঠাম্‌ শাবণা মপুর হেম গৌৰু 
ভ্ীবিগ্রহ, তাহার প্রস্গ বদন, প্রসন্ন নয়ন অবলে।কন করি! সাধক টাহারই 
শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া ধন্ত হন। 








গৌডীর দর্শনের এই সাধনার প্ররঙ্সে আনন্দ পৌন্দযন্য, সংসারকে শ্বশানে 
বা মহামকতে পরিণত করিনা দেখা বৈষ্ণব দর্শনের" উপদেশ নহে। বৈষ্ণব 
দর্শনের উৎপত্তি ভূমি “ভক্তি” আবার উহার বিকাশও সেই “ভক্তি” ইহার চরুম 
পরিণতি প্রেম। ভক্তি দিব্যনেত্র স্ুগবদ্র্শনের এক মাত্র ইন্দিয় তাই 
শীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন্ড "ভক্ত্য|হ হমকয়] গ্রাহঃ” অর্থাৎ আমি একমাত্র 
ভক্তিবই শাহ ॥ আখার অন্যত্র বলিতেছেন ; “ভক্তি লভ্য স্নন্যয়া” অর্থাৎ 
অ।মি একমাত্র অনঠ্াা ভপ্তিরই লভ্য | 

ভক্তি অর্থে ভগবানের দিকে টান বার্কোক বুঝাঘ। এইটাই ভক্তির 
প্রাথমিক অবস্থ! এই অবস্থা হইতেই রতির উদ্ভব হয়। বুতি ভাব বিশেষ, 
রূতি লাভ হইলেই উহু প্রেদনীমে অভিহিত হইকা থাকে | 

ভক্তি প্রথমাবস্থায় ভগবদুদ্দেশ্যে কাঁরিক বাচিক ও মানমিক ক্রিয়া [বিশেষ । 
কিন্ত ইহ|র প্রগাঢ় অনুশীলনে এই ক্রিয়া যখন ধ্যানে পরিণত হয়, তখন 
ব্যবহারিক ক্রিয়া সকল নিবুস্তি হইয়াযায়। ভগবদ্ধযান পরায়ণ সাধক তখন 
মহাযোগির সভায় তাহার সেই একমাত্র ধ্যেয় বন্ত, প্রাণের প্রাণ, প্রাণ বলপজের 
রূপ-সৌন্দ্য মাধুধে আত্ম বিসর্জন করেন। এই প্রকার অনুশীলন ভক্তির 
এক ম্হাঁএভাব। 

মান্যের হুদয়ের যতগুলি বৃত্তি আছে তন্মধ্যে এই ভক্তি বৃত্তি অর্থাৎ 
ভগবানের জন্য প্রাণের টানই সর্কপেক্ষা উচ্চতম । এই জন্য বৈষ্ণব দর্শন 
মনন্তত্বের অন্যান্য বিভাগ সন্বন্বেকফোন কথ! না ঝলিয়। কেবল এক ভক্ভি-তন্ত 
লইয়াই বিশেষ ভাবে আলোচন। করিয়াছেন । 

দর্শনীয় হইতেছেন শ্রীভগ বন, দর্শনের উপায় হইতেছে ভক্তি, আর 'দর্শনকারী 
হইতেছে বিশুদ্ধ জীব। 'ুতরাং এই তিন বিষয়ই বৈধুব দর্শনের আলোচ্য 
অন্ান্য ব্ষিয় কৃথা বলিয়া পরিতক্ত হইয়াছে। যর্দিও ভগবানা, ভক্তি ও জীবের 
আপাততঃ পৃথক নিষ্দশ প্রতীয়মান হইতেছে কিন্তু অচিভ্ত্য ভেদাভেদ-বাদী 


বৈশাধ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩২০ | ] ভক্তি । ২০৯ 
ঘ। 





গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীবকে ভগবহ শক্তি এবং ভক্তিকেও প্রীভগবাঁনের 
সাধকতম স্বরূপ শক্তি বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । হৃতবাৎ দেখা যাইতেছে 
যে, বৈষ্ণব দর্শনের আলোচ্য বিষয় তিন হইয়ীও এক। 


ভেদ প্রতীয়মানতা এবং নিত্য ও অচিভ্ত্য এ সকল বিষয় বারাস্তরে বিশেষ 
ভাবে আলোচনার আশা রহিল । 


বৃন্দাবন 'ভ্রমণ। 


( পুর্ধ প্রকাশিতের পর। ) 





শে 
০ 


“অপব্ব বালক ঠাম সাঞ্ষ1, গেকুল কাহ্‌” কিপ্ত গৌরাঙ্গ সুক্ি। 

পর্ধ “পলাশ (লাঁচন এন্দিন শুনিযা(ছলাম *এক্ষণ চক্ষে দেখিলাম 
আমিও সেই নবকফিশোরের ঢল ঢল চগ্ষু দেখিয়াই মজিলাম তাহার পাকে 
প্টাহইযা পড়িলাম ; ভাবাস্তবরে ললিত দাও মদিলেন, এই ন্মিত বন সুপা- 
কর দেখিয়। তিনি বাপকের রক্তিমাত পানিতল খানী নিজ কর পুটে লইয়া 
লিণিমেন লোচনে মুখারবিন্দ দেখিতেছেন, বিমু' অনন্গ দাদা বলিলেন আহা |, 
বাগকটা যেন ননী দিয়ে গড়া, অঙ্গ লাবণ্য যেন উছশিয়| পড়িছেছে। বালকটা 
আকনিত নদূনে আমাদিগের দিকে চাহিতেছে আর মধুর অধর ঢাপিয়া ঈষং 
হাপিতেছে। জীবনে, কত ইন্দর বালক (দখিরাছি কিন্ত এমন চিত্ত।কর্থক 


শি টস 


মুত্তিত কখন দেখি নাই বালকটা গজ গমনে চঙ্গিলেন আমরাও অনুবধ্ী 
হইলাম । নিকটেই ভাগবত পাঠ হইতেছিল সেই খানেই বালকটী আম- 
দিগের লইয়া গেলেন চারি দিকে ২৫৩০ জন বষি' তুল্য নি্ষিঞ্ণন ভক্ত মাটিতে 
বসিয়া পাঠ শুনিতেছে। *বেদির উপরে বাসাঞ্জ জুনৈক ব্রজ বাসী ব্রান্ধণ 
শ্রীমদ্ভীগবত পাঠ করিকেন্জ্রন সন্ধে শ্রীবুন্দারাণী। পুরাকীলের বদরিকা” 
শমের চিত্র যে উদ্ভাসিত হইল? যেন দেই সুত বক্তা আর পসৌনকাদ্ি 
ঝষিগণ আোতাশ পাণ্ডিতজী বুগ্প।ইতেছেন ণবধাবমানে শড়ৎ পতুতে শ্ীযমুলার 





২৪৩ ভক্তি | [ ১১শ বর্-৯ষ ও ১০ম সংখ্যা। 
] 





জল যেমন পি'ঝুল হইয়| যায়ঞ্ কৃষ্ণ কথামৃত শ্রবণে জীবের মলিন চিন্তও 
এ্ররূপে কামনা! শুন্ত হইয়া নির্খল শান্ত হয়?? সন্ুখেই দেখিলাম মহাভক্ত 
রামদাস হনুমান জীব মুর্তি এখানকার অনেক কুঠির মধ্যে শ্রীভ্রীরাধা 
কুষ্ণের যুগল গ্রহ সেবা ও প্রতিষ্ঠিত, শুনিলাম ,ইহারা দাক্ষিণাত্যবাসী রামাই 
বৈষ্ধব। ইহাদের কঠোর ভজল নিষ্ট) দেখিয়া আমাদের ভক্তাভিমান 
(তখনকার মত) চ্ণীরত হইল ছুইবার নাম জপ করিয়া ব। একটুবীন্তন 
করিয়৷ আমরা ভাবি যে আমরা খুব ভক্তি আচরণ করির্তেছি ইহাদের কঠোর 
সাধন দেখিলে বিম্মিত হইতে হয় এই নিষ্কিঞ্ন উদ্দামীনগণের মধ্যে 
দেখিলাম ১০১২ মুর্তি একেবারে অনিকেতন তাহারা ঝরবৃষ্টিসময়ে বুক্ষতলে 
বশ করেন কাহারও কাহারও বৃক্ষের ডালে একটা ছাতা মাত্র অবলম্ষন, 
তথাচ বেশ স্ৃহথ তেজঃণুগ দেহ। 
পতীরেণ ভক্তি যোগেন যজত পুরুষং পরৎ” ্রীভ'গবতের এই আর্দেশ 
ইহারাই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেন । 
পরিচিত প্রহ্কা।দকে “দেখিয়া ইহারা হর্ষে “রাধে রাধে" করিমা সম্ভষণ 
করিলেন, লম্বা জটাজুটধারী তির্বতীয়া ভক্তত মহানন্দে বিচিত্র নৃত্য আরম্ত 
করিলেন। তিনি তিব্বতাদি প্রবিভ্রমণ করিয়া! আসিয়ছেল বলিয়া তাহাকে 
সকলে তিব্বতীয়া ভক্ত বলেন। তিনি আমাদের সমধিক কৃপা করিলেন । 
তখন নিজে বোঁধ হর মীধুকুরী পাইতেছিলেন তাহার যাহ! অবশেষ ছিল সেই 
কুটার টুকরা ও শাকভাজি প্রসাদ ও টেটীর ( অন্ন ফল বিশেষ) ব্বাচার কিছু 
দিলেন। মহানন্দে এ প্রসাদ পাইয়া আীযমুলায় যাইয়া প্রাণ ভরিয়া কর 
পুটে যমুনা বারি পাইলাম আর প্রবীণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা আওরাইলাম-- 
“কৰে যমুনা তীরে পরশ করিয়ে নীরে। 
পিব পিব কর পুটে তুলি ৮8 
তথা হইতে আমর টৌধ্ট্রশ মোহস্তের সমাজ দর্শন করিতে চলিলাম। 
বেলা তখন অবসান প্রায় স্থিটাৎ কোথা হইতে বেনু বাঙ্ছিয়া উঠিল আমরাত 
চকিত হইয়া চারিদ্রিকে াকাইতে লাগিলাম দেখিলাম অহুরে একটা ছোট 
বালক বংশী বাজাইতেছে। জলিত দাদা বলিলেন বোধ, হয় ফেরত গোট্টের 
সময় হইয়াছে তাই বেনু ধ্বনী হইতেছে এখনই "গোঠু হইতে আসিবে 
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নন্দছুলাল আমার" দেই মধুর ভাবে অনুতভাবিত হইয়া প্রেমানন্দে আমরা 
মোহাভ্তগণের সমাঞ্জ বাড়ীতে পৌছিলাম চারিদিকে ছোট প্রাচির বেষ্টিত স্থান 
ইহাকে সমাধি কুপ্জ বলে সেই খানই গোড়ীয় বৈষ্ব সমাবের উজ্জল তম 
বত্ব শ্রীমনৃমহা প্রভুর নিত্য গীরদগণ বিরাজ করিতেছেন কিন্তু ছুখের মধ্যে, 
কাহাকেও চিনিলাম না প্রাচীন সমাজতগীর সমখে আধুনিক ফেশানে প্রস্তর 
স্স্ত প্রোথিত হইলেও তাহাতে কোন পরিচয় লিখিত নাথাকায় কাহার কোন 
সমাজ বুঝাগেল না এইমহা পুরুষ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামি বলিয়াছেন “বক্ষাণ্ড 
তআরিতে শক্তি ধরে জনে জনে" আজ উহাদের স্মৃতি এইক্রপে উপেক্ষিত হইয়া 
বিস্ৃতিতে যাইয়া পৌছিতেছে। অন্য দেশে বা অন্য জাতীর মধ্যে হইলে-_-বোধ 
হয় এরূপ হইতনা। এই খানেই, মহাপ্রভুর প্রিয় পাত্র শ্রীল ভট্ট রঘুনাথ 
গোম্বামীর সমাজ আছে তাহাঁও অচিভিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রহ্লাদ দাদ 
২৫টী সমাঞ্জ সম্বন্ধে লেক পরস্পরা যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ পরিচয় 
দিলেন। আর "একটা অপব্যবহার দেখিয়। মনে বাথ পাইলাম এই মহ! 
মহিমান্বিত মহা পুরুষগণের সহিত একাসনে কতকগুলী নূতন সমাজ ৃষ্ট 
হইল তাহাতে নাম লিখিত আছে শুনিলাম অর্থ লৌভেই এইরূপ বিদৃশ 
ঘটনা সংঘ্ঘটিত হইয়াছে ইহ আমাদের চক্ষে আদৌ ভাল লাগিল না। সাগ্ধ্য 
আরতির সময় নিকটবন্তী হইয়। আসিল দেখিয়া তাঁড়। তাড়ি সমাধি কুষ্জ 
পরিভ্রমণ করিয়া “গৌরাঙ্গপ।দ পদ্ম মধুভ্যো। নম - বণিয়া প্রণাম হইয়া বিশেষ, 
অনিচ্ছ! সত্বেও এই গভীর ভাবোদ্শিপক পরম রমণীর স্থান হইতে চলিয়। 
আদিতে হইল | 


অজ আ্ীনীগেপীনাথ জিউর আরতী ধর্শন কামনায় কৃষ্ণ কথা রঙ্গে 
কয়েকটি পরমার্থ বন্ধু মিণিয়া আমরা ভ্রুত পদে চলিয়া আসিলাম। শ্রীবিহারী 
গোপীনাথ জাউর দেউড়ী মধ্যে ঢুকিলাম প্রথমে পরম ভাগবত শ্রীল মধু 
পণ্ডিতের সমাজ দর্শন ও পরিক্রম] করিয়া আরঠত দর্শনে ছুটিলার্ট তখন ঘণ্টা 
কাশর বাজিয়া উঠিরাছে! এখানেও মালা ও কিুঞ্প্রণামী দেওয়া হইল। 


গোপী মাঝে গোপীনাথ যে প্রেমানন্দ বিকীরণ করিতেছেন। প্রভুর 


রতি দর্শনে চিত্তে বেশ প্রদু্লততা আসিল। ত্বন ধন দয় গোপীনাঁথ ধ্বনিতে 
৩১ 
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মন্দির প্রাঙ্গণ শব্দিত হইতে লাগিল । আরতি কীর্তনান্তে আমরা প্রেমানন্দে 
জয় ধ্বনি দিয়। বিদায় গ্রহণ করিলাম। 

এইধান হইতে লগিত দাদা ও অনঙ্গ লাদ! প্রভৃতি প্রভৃপাদের শ্রীমন্দিরে 
চলিলেন আমি গ্রহনাদ দাদার সঙ্গে তাহার কু কুচিরে গেলাম | তথায় 
যাইয়া সান্ধ্য কৃত্যা্দি সমাপন করিধা আমিও পুজ্যপাদ শ্রীরাধিকনাথ প্রভু 
পাদের শ্ত্রীচরণ দর্শনে চলিলাম | যাইয়া দেখি আজ উপরের একটা ক্ষুদ্র 
কুচীরে ইষ্ট গোষ্টী হইতেছে। আঙ্ি প্রণাম করিব! মাত্র প্রভুপাদ তাহার 
প্রেম বিস্ফারিত নেত্র কপাদৃষ্টি কর্বতঃ আশীর্বাদ করিলেন। প্রতুপাদ 
আমাদের অগ্ঠকার দর্শনের 'কথাগুণি শুনিয়া বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিলেন 
বলিলেন শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে রাধা বাগ' স্থানটা অতি মধুর বটে এইখানেই 
অনেকগুলি নৈষ্টিক ভক্ত আছেন আর :এই খানে যে সুন্দর ইষ্ট স্কুর্তি বালক 
দর্শনে আপনাদের আনন্দ হইয়াছিল উহাঁও বিশেষ ভাগ্যের কথ। শ্রীরাধা রানী 
রূপা করিয়া এইরূপে প্রন্রুত বস্ততেও করিয়া দেন) এবং অনেক মহাত্ব! 
ভক্ত, কত ছলে কপাও করিয় থাকেন। আমি বিজয় দাদার কাছেও শুনিষ়াছি 
যেতিনি একদিন এইখানে একটা অতি তেঞজশ্বী ভক্ত দর্শন করেন তাহার 
উজ্জল মুর্তিতে যেন ৰন ভূমি আলোকিত হয় তাহার সহিত বিজয় দাদার 
২।৯টা কৃষ্ণ কথা ও হইয়াছিল কিন্তু কিছু দুর যাইয়ীই ভক্তটা অন্তহিত। 
“গ্মার মনুষ্য মুর্তি দেখেন না সেইথানে দেখিলেন একটা কল্প বৃক্ষ! নল 
কুষের 'ধেমন ষমলাজ্জুন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন ভাগবতে পাওয়া যায়, 
তদ্রপ নিতা, ধামস্থ সকল কল্প বৃক্ষই ভাগ্যবান . ভক্ত বটেন। রাত্রী ১০টাযর 
আমরা বাসায় প্রত্যাগত হইলাম । 

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি বেল। ১১টার সময় যখন আমর! শ্রীষমুনায় 
নান করিয়া ফিরিতে ছিলাম ভখন্ন দেখিলাম টীকারির রাজার ঠাকুর মন্দিরের দ্বার 
উন্মুক্ত । ফাইয়া দেখিলাম ব্েপূর্ক ,শ্রীবিগ্হ নব নীরদ শ্যাম তনু এইত 
বটে; শ্তাম নুন্দর লীল বত রুচি মণি নিম্মিত; শীমতিকে দেখিলাম কিন্ত 
শ্বেত বর্ণা। আবার এই যুগল মুর্তির পার্থ পৃথক সিংহাসনে অন্ত যুগল 
বিগ্রহ। গুনিলাম রা! ও রাণীর পৃথক পৃথক সেবা। এর্ধানে প্রহরে প্রহরে 
ভ্ঙগন কীর্তন হয়। একজন আীধাম ্বারকা বাসী, খর্ববাকৃতি গৌর বর্ণ ব্রাহ্মণ 
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মূর্তির দিকে তাকাইয়া জানুপরি উববেশন করিয়া প্রেমতরে গাহিতেছেন 
"আফিরে মেরা নন্দ নন্দন মে পিয়ারে" সারঙ্গবাজিল উচ্চ সক আওয়াজের 
সঙ্গে গায়কের কম্বর ঠিক সিলিয়া একনুর হইয়া! গিয়াছে যেমন পঞ্চম ন্বরে 
গান তেমনি মধুর ভাব। আমাদিগকে আর নড়িতে দিলনা গান সামাধা 
হইলে আমরা তাহার গানের প্রশংসা করিলাম তিনিও আমাদিগকে যথেষ্ট 
আপ্যায়িত করিলেন ও দরীনতা করিয়া বাপিলেন “ইয়্যা দরবারি ভজন, বাড়িয়া 
মিঠ্য। হামূ কেয়যা। জানে গরিব পরখার” | আমর। আরো ছুটো কাচা মিঠে 
কথা বপিয়া চলিয়া আসিলাম। 


জ্ীপ্লীগোপীনাথ জীউর প্রকট্য বিবরণ । 


অচিন্তয শত্তি লীগা-করোল-বর্জরুধি শী়ষ্কের লীলা রহস্ত কে বুৰ্িবে ? 

ভক্তের ইচ্ছা ভগৰান নাচেন আবার ভগবানের ইচ্চায় ভক্ত নাচেন; নাচাত্স 
কিন্তু প্রেম। সেই প্রেমের দাঁয়ে পড়িয়া অকাধ্য কুকাধ্য নিন্দা গ্রানি কিছুই 
মনে থাকেনা । “শ্রীল গোবিন্দ দেব শ্রীল মন মোহন যখন প্রকট হইলেন 
তখন গোপী নাথ প্রকট হইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন এই সময়ে জনৈক মহ! 
প্রেমিক জনৈক নিস্কি্কন গোৌড়ী় ভক্ত প্রাণ বধুকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া 
গৌড় দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনাতিমুকে ছুটিয়াছেন তিনি যখন দুর্গম বন 
জল ভার্গিয়া ছুটিতে ছিলেন তখন ভাবিতে ছিলেন কোন রকমে একবার 
শ্রীমথুরায় পৌছিতে পারিলে হয় একবার শ্রীযুমন/তীরে পৌছিতে পারিলে, 
নিশ্চয়ই মেই গ্রোপীমন চোরা আমার প্রাণ বদভকে কেলী কদমর মুলে 
দেখিতে পাইব বোধ হয় যাইক্লাই দেখিব গোপ বেশ বেণ্কর ত্রিতঙ তনিমা 
হয়ে বেণ্‌ বাজাইুতেছেন ভক্ত আঙুল প্রাণে ছটয়াশ্রীবৃন্দাবনে আপগিয়! 
পৌছিলেন কিন্তু কই তাহান্র মন চোরা কই? 

বৃদ্দাবনে যাইয়া চৌদ্দিকে নেহ্ারয। 

কৃষ্ণ অন্বেষণ করে দেখিতে গ্তাপায়॥ ভক্জমাঙ্ু। 


আহার নাই, নিদ্রা'নাই, বিরাম নাই, বিশ্রমি নাই, যাহার ম্মিত বন 
চক্তিম! দর্শন লাল্সীয় ভক্ত চকোর পাগল হইয়া! ছুটি আসিলেন এখানে 
আদিয়া তাহার অভী্ট বন্ত না পাইয়! তখন যেন পাগলের পাগলামি বাড়িয়া 


€্‌ 
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র 
গেল একেবারে বাহ্‌ হারাইয ভক্ত ফুকারিয়া ফুকারিয়। কাদিতে জাগিলেন 


উৎকণঠায় ভাহায় প্রাণ বাহির হইয়া য'ইতে লাগিল-- 





ফুৎ্কার করে ধারা বহে ছুন্ধনে। 
দ্রশন না পাইয়া উত্কন্তিত মনে ॥ তক্তমাল॥ 


থ,কিয়া থাকিয। কোথা হইতে, মধুর বেণুধ্বনি আপিয়! ভক্তকে আরো 
উন্মাদ করিয়! তুগিতেছে, তিনি তখন কৃষ্ণ হারা গোঁপীর ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনের 
প্রতি কুঞ্জের কুঞ্জে গ্রাণ বধুকে খু্ধিতেছেন, আর লতা পুম্পঞ্চে নিকু্জী বিহারীর 
কথা স্বধাইতেছেন, তাহার! মাথ। নাড়িকেছে কিন্ত কোনউওর করিতেছে না দেখিয়া 
শেষে ধিরহে কাতর হইয়া ল্লীরাস মণ্ডলে গড়াগড়ি পারিতে লাগিলেন-- 
প্রতিবনে বনে লতা কুপ্রে কুর্জেছুড়ে। 
বিরহে কাতর কভু ভূমিতলে পড়ে। 
শেষে যেন কোন এক অনিন্দ হুন্দবী বতালঙ্কার ভূষিতা রমণী আসিয়। 
তাহাকে কৃপা করিয়া! বলিলেন শ্রীবংশী বটথুলে বংশী ধারী বেখু বাদন 
করিয়া থাকেন-- & |] 
অমনি সেই বংশী বটমুলে যাইয়া ভক্ত অনাহারে অনিদ্রায় ধর্ন! দিয়া 
পড়িয়া রহিলেন সাক্ষাৎ দর্শন না পাইঙে ছাড়িবেন না। 
যমুনার তীরে বংশী বটের তলায়। 
অনাহারে ক্ষিতিতলে পড়িষা বহয়॥ ভক্তমাল॥ 


ভগবান আর কত লুকোচুরী খেলিবেন, প্রেমাধীনকে এইবার ধরাদিতে 

হইল। ভক্ক চক্ষু চাহির। দেখেন শ্রীবংশী বটের নিকটে নবীন মেখে 
বর্ণ কি দেখা যাইতেছে অইত আমার মনচোর! ত্রির্ভন মুর্তি যেন উকি 
মারিতেছে তখন আর কে দেখে ? মনি হার! ফণি মনির সন্ধান পাইলে বেমন 
ছুটিয়া যায় ভক্ত মেইমত ছুঁটিয়া যাইয়! ছুই বাহুতে প্রিপ্ণতমকে একে বারে হৃদয়ে 
চাপিয়া ধরিলেন দরিদ্র বহু আঃরাধনারু অমূল্য রত্ব চিন্তামনিধন পাইয়াছে, পাছে 
কেহ কাড়িয়া লয় তাই লুগাইবার জন্য গপ্তস্থান খুঁপ্জিতেছে। 

হেন কালে শ্রীমদ্ব বংশী বটের মমীপে। 

দেখে নব শ্বনপ্জিনি ত্রিভঙ্গিম রূগে। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২%। ] ভক্তি | ২৪৫ 


মি ১১১১১ ০০: 


গোপীনাথ দ্বয়ং আসি প্রতিমা রূপেতে। 
দরশন দিল প্রিয় ভক্তের পীরিতে॥ 

চমকিঘ়া উঠিভক্ত দ্রুত তর গিয়্া। 

উঠাইয়া লইল যে পাথালি করিয়া । 

ছুটিয়। পালার যথ। তক্করের প্রায়। 

রতন পাইষা যেন বিদ্ধ আশঙ্কায়, 

রাখিবার স্থানচাহি ইত্তি উত্ভি ধায়। 

মহানিধি কে যেন পাছে কাড়িশয় ॥ ভতমাল ( 


যমুনার তীরে বেশীঘাঁটের নিকট ক্ষুদ্র কুটির করিয়া ভক্ত গোপীনাথের 
সেবাপুজা আরম্ভ করিলেন স্বপ্রকাশ দৃপা করিয়া মহিমা বিস্তার, করিলেন 
কিছুকাল পরে রনৈক পশ্চিম দেশীর ভাগ্যবান মহাজল আসিয়! প্রীমন্দির 
নিশ্মাণ করিয়। দিলেন | ধাহার প্রেমে বাঁধা পড়িয়া গোৌপীনাথ প্রকট হইলেন 
সেই মহাপ্রেমিক ভক্তকে পাঠক কি চিনিতে পারিলেন? ইনিই মেই পরম 
নুধীর তক্ত-মহারাজ শ্রীমধুপগ্ডিত। শরযুক্তা জাডখী গোস্বামিনীর মন্ত্র শিষ্য-_ 


অতএব শ্রীমধু পণ্ডিত মহাশয়। 
তাহার মহিমা গুণ কহনে লাযায়& 


তাহার চরণে মতি রুহুক আমার । 
মো'সম দুর্ভাগ্য আর, যতেকসভার। ভক্তমাঁল। 


ক্রমশঃ 


শীবামাচরগ বনু । 


২৪৬ ভক্তি | [ ১১শ ব্ব-৯ম ও ১ম জংর্ধা ( 


যো 
নিত্যধামগত পগ্িতগ্রবর দানবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব প্রেমময় 
দাদার জন্মোৎসব উপলক্ষে স্মৃতি । 


১2৫ 
পপ (রী ওপার 


সাধিতে আপন কাজ এসেছিলে ভবে 

যোগ-ভ্রঙ্ঠ! ফিরে গেছ আপন আলয়ে। 
উর দেব দীন্বন্ধু! আজি উৎসবে 

জাগাও আনন্দ আজি হদয়ে হৃদয়ে! 
ছুটাও কীর্তন মাঝে তেমনি তুফান ! 

ুর্বল একঠে কর শকতি স্ধগর! 
নাচিয়া নাচাও শুনি তব মুখে গান 

স্থাবর জঙ্গম তৃপ্তি লভিবে আবার । 
আমরি সে সৌমা মুর্তি দিব্যেন্দ হুন্দর! 

«কি যে ভাবে ডেকেছিলে তাবময়ে তুমি ।ৎ 


সার্থক সাধন! তব, ধন্ত ঘতিবধ্। 

তোমারে ধরিয়া ক্রোড়ে ধন্তা জন্মভূমি । 
তোমার অতুল কীত্ত ঘোষিছে জগৎ, 

তোমার প্রাণের “ভক্তি” উঠিছে উজপি। 
সাহিত্য, সাধনা তব শাস্র “ভাগবত” 

চুটাইছে ভক্ত সুদে আনন্দ বিঞলি ॥ 
দেখেছে জগত তব প্রেম-উদ্মাদূনা। 

গৌরাঙ্গ বলিতে তব নয়নেতে শীর | 
এস আজি হে সাধক! হে উদার মনা! 

বাছুরক দেখাও যুত্তি প্রশাস্ত গত্ীর। 
তেমনি দাড়াও€'দেব ছুলায়ে শরীর । 

*্নাও সিদ্ধান্ত তত্ব--সরল প্রাঞ্গ ! 


দ্মুরি গুব পুষ্ত পুত চরিত্র গভীর, 
শত-কোটা জীব প্রাণে পাবে নখ বঙ্গ! 


বৈশাখ, ও জৈো্ঠ, ১৩২০।] তক্তি। ২৪৪৭ 








মনে পড়ে আজি দাদা! অতীতের স্মৃতি, 

--(েই ভাষা ভালবাসা, হাসিমাখা তআধি, 
ধন্ত আমি--পাপী, কিন্তু, পেয়েছিনু শ্রীতি 

অুঞ্জো তাই তব নামে নাচে প্রাণ পাখী ॥ 
আদি গো জনম তব-_- আবির্ভাব তিথি, 

এস এ উৎসবে দাদা! বরণ্যে আমার ! 

অখোগ্য অধম ভাই আজি গো অতিথি, 

আশীষ কর ।এ দীন দীনেশে তোমার ॥ 


শ্রী 


প্রাচীন বৈষ্ণব স্ত্রীকবি| 
(শ্রীমাধবী দেবী) 


»-৮5০2-5 


গৌরভক্ত মাত্রেই শিখি মাহাতীর ভগ্র শ্রীমতী মাধবী দেবীর নাম 
শুনিয়া থ।কিব্নে। শ্রশআীম্হাপ্রভূর পরম ভক্ত ছোট হরিদাস বর্জন সংবাদে 
মাধবী দেবীর নাম বষ্ঞবগ্রন্থে সুপরিচিত । প্রভুর কীওনীব। ছোট হরিদাস 
প্রভুর নিমিত্ত মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাঁউল ভিক্ষা করার অপরাধে প্রভু 
কর্তৃক ৰক্িত হইয়ী শোক ও ছুঃখে প্রয়াগ বামে পেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
ছোট হরিপামের অপরাধ মান্ভনার নিমিত্ত সকল ভক্তগণে একত্র হইয়] 
প্রভুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন! প্রভু তাহ! শুনেন নাই | পুরী গোস্বামী 
এই জন্য প্রভৃর বিরক্রি ভাঁজন হইয়াছিগেন ; ছোট হরিদাস প্রতি সন্ধাষণ 
করিয়াছিলেন এই অপরাধে বর্জিত হুইয়। দ্রিবেশী সুষ্গমে প্রাণ আগ করিলেন! 
প্রভুর নিকটে স্বর প্রভৃতি ভক্তগণ ছোট হরিদটীসের অপরাধের কথ! জিজ্ঞাস! 
করিলে প্রভু বলিয়াছিলেন:-. 


২৬৮ ভক্তি | [১১শ বর্ষ--৯ন ও ১০ম সংখ্যা। 





ভু কহে বৈরাগণ করে প্রকৃতি সম্ভাষণ 
দেখিতে না পারে। আমি তাহার বদন । 
সৃদ্র জীব সব মক্ট বৈরাগ্য করিয়া 
ইলিয় চরাঞা বুঙে, প্রকৃতি সঙ্লাষিয়া ॥ চেরিতামৃত) 
এই মাধবা দেবী বৃদ্ধ বৈষবী;। ভীহীমহাপ্রহুর পরম ভণ্ড । তিনি 
বিছৃষী, হুপপ্ডিতা এবং পদ্রকর্তী ছিলেন। প্রভুর প্রধান অন্তর সাড়ে তিন 
জন ভক্তের মধ্যে মাধবা দেবী অদ্দেক বলিয়া পরিগণিত । 
শিখি মাহাতীর ভগ্রি শ্রীমাধ্ধী দেবী । 
বৃদ্ধা তপব্বিন্ট তেঁহে] পরম। বৈষ্ৰী ॥ 
প্রভু পেখা করে যবে বাধিকার গণ | 
পগতের মধো পাত্র সাড়ে তিনজন ॥ 
স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ । 
শিখি মাহাতী তার তগিনী অর্ধ & (চরিতামূত) 
শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীিকায় লিখিত আছে শ্রীত্রীরুষ্ণাবতারে 'শ্রীশিখি 
মাহতী ও মাধব! দেবী শ্রীর।ধিকার দাসী ছিলেন তাহাদের আখ্যা ছিল রাগ- 
লেখ! ও কলা-কেলী)। তাহার! বর সুন্দরি শ্রীরাধিকার শধ্যাদি রচনা 
করিতেন তাহার! উভয়ে শ্ররাধিকার অতি প্রিয় পরিচারিক1 ছিলেন 1 
রাগ লেখা কলা কলৌ রাধা দাস্যৌ পুরাস্থিতে। 
তেজ্ঞেয়ে শিখি মাহাতী তৎশ্বসা মাধবীদেবী॥ 
উত্কল দেশে ইহ্‌দের নিবাস। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে শিখি মাহাতী 
লিখনধিকারী ছিলেন। উত্কলের ষধে তিনি পরম রবৈষব এবং তাহার 
ভগিনী মাধবী দেবী পরম! বৈষ্বী। শ্রীশৌরাঙ্গ যে নিগুঢ় ব্রজের রস 
কলির জীবকে প্রদান করেন, তাহার সম্যক রূপে আশ্বাধদনের অধিকারী সাড়ে 
তিন জন। সাড়ে তিন জন 'বলার তা্পধ্য মাধবা দেবী স্ত্রীলোক । শিখি 
মাহাতীর আর এক তাই ছিল তাহার নাম মুরারী স্াহাতি। মাধব। দেবীকে 
লইয়া তাহাদিগকে লোজে তিন ভাই বলিত। তাহার উদ্দেগ্ মাধব পুরুষের 
স্তায় পণ্ডিত ছিলেন, পুরুষের স্তায় ভ্জন সাধন করির্তেদ। সর্ব প্রথমে 
শিখি ও মুরারী মাহাত্কিকে নীলাচলে প্রভুর সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। 


বৈধ ও জো, ১৩২৭ । ] ডক্তি। ২৪৯ 





মবধবী দাসী সাহস করিয়া গরভুর নিকট যাইতে পারিতেন না। তান দূর, 
হুইতে প্রভুকে দর্শন করিতেন । | 
মাধবী দাসী উড়িঘ্া ও ব্গভাষ। উতর়ই জানিতেন। উভয় স্ভাষাত্েই 
তিনি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীকবি তত্কালে অতি বিরল ছিল । 
মাধবী দাঁসী গচক্ষে, শীগৌরাঙ্গ লীন্মা দর্শন করিয়াছিলেন তাহার বাক্জালা 
পদগুলি রস্‌জ্ঞ গৌরগভ্রন্দের কড় আদরণীয়। প্রাচীন, স্ত্রীকষি বলিয়! 
মাধবী দামীর পদ্াবলীর বিশেষত আছে । শ্রীত্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেদিন শীত , 
মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করেন এবং যাহধর জন্য প্রভূ ক্রোধাবেশে অগ্রে নীলাচজে 
গমন করেন এই সমধকার হ্বটনা লইয়! শ্রীক্গীধবী দাঁসী যে একটা হুন্দর গদ 
রচনা করেন। তাহা নিয়ে উদ্ধ তু হইল। 


কলহে করিয়া ছলা আগে পঁছ চলি গেলা 
তেটিবারে নীলাচল বাঁয়ু। 
চাশুক কত গণ চৈয়া সকরুণ মন 


পদচিহু অনুসারে ধীয়। 
নিতাই বিরহ অনলে ভেল ধন্ধ। 

আঠার নাল হইতে কাদিতে কাদিতে পথে 
যায় নিতাই অবধোৌত চজ্র॥ 

সিংহ দুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া 
দাড়াইলেন নিত্যানন্দ রায় | 


হরে কৃষ্ণ হরি বলে দেখিয়াছ জন্যাসীরে 
নীলাচল বাঁশীরে সুধায় ॥ 


জানু নদ হেম জিনি গৌরাঙ্গ চরণ খানি 
অরুণ বসন শোভে গায় । 

প্রেম ভবে গর গর  স্বাথি যুগ বার ঝর 
হবি হরি নোল বইল[যায়॥ 

ছাড়ি নাগরালী বেশ ভরমে পঁছ দেশ দেশ 
এবে ভেল.স্্যাসীর বেশ।. + 


শ্রীমাধবী বাসী কম অপরূপ গোঁকা রাহ 
তক্ত গৃহে করিল প্রবেশগ 


২৫০ ভক্তি । [১১শবর্ব-৯ম ও ১ম সংখ্যা। 


আবার স্থানাত্তরে শ্রীমাধবী দাসীর আর একটী পদ দেখা যায় যখাঃ-- 
নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুতুন্দ গদাধরে। 
দেখিলেন গৌরচল্জ সার্ধ্মভৌম ঘরে ॥ 
গ্রতপ্ত কাঞ্চন কান্তি, অরুপ বসন। 
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন॥ 
| আজামু-লম্িত-ভুজ চন্দূনে শোভিত। 
উদ্ধত নামিকা উদ্ধ তিলক মুণ্ডত॥ 
গোপীনাথ, বানীলাথ, সার্ভৌম, কাশী 
গোরা রূপ দেখে সব নীলাচল বাসী ॥ 
দক্ষিণে বসিল নিতাই বামে গদাধর। 
মিলিলেন গোরাটাদের যত আঅনুচর ॥ 
ষেদেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে । 
ষাধবী বঞ্চিত হইলা নিজ কম্মদোষে॥ 
ক্রমশ: 
শ্রীহরিদাস গোস্বামী । 


পাগলের প্রলাপ । 


দেখ ডাই! সংসারে সকলেই কৃষ্ণের জীব। তাহার নিকট সকলেই 
সমান। অতি ্কুদ্রতম কীট-পন্তজও যেই,_-অভি বৃহত্তম অশ্য মাতঙ্গও সেই। 
কানন বাসী কড়ার বাঙ্কালও যেই,-সসাগর1 পৃথিবীর অধীশ্বরও সেই। 
অভিশল্প কুলীন ব্রাহ্মণও যেই।--অতিশয় অকুলীন চগ্ডালও দসেই। ভগবানের 
নিরপেক্ষ দিতে জগতের যাবতীয় জীবেই তুল্য । অর্থাৎ জমান। তবে তুমি 
আমি কেন ছোট-বড় উত্তম-অধম ইত্যাণি ভে বুদ্ধির বশীভূত হইয়া, সগবানের 
হৃষ্ট জীবের প্রতি সৃষ্টি বৈষষ্য রাখিয়া অযথা অপরাধী হই? দেখ ভাই! 
আমিও কৃষ্ণের” তুমিও কৃষ্ণের আমিও যেমন জল, মুল ক্রেপ পরিপূর্ণ 
পুভ্ত-মাধ্সর শরীর লই এই মর জগতে মরিতে আপিয়াছি তুমিও 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩২৯ 1 ] ভক্তি । ২৫১ 
তেমনি আমার মত মল, মুত্র, ক্রেদ পরিপূর্ণ রক্ত মাংসের শরীর লইয়া 
এই * মর-জগতে মরিতে আপিয়াছ। আমিও . মরিব,-তুমিও মরিবে। 
শবে আর পরস্পর ,বিছ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া, আসত্মাটাকে নরকাগেক্ষাও 
জঙ্পপ্য করিয়া লইতেছি কেন? সকলেই তো কৃষ্ণের জীব, সকলেই 
তো তাহারই ন্েহানুগ্রহের” পাত্র॥ সকলেই তো তীাহাত্ব ক্ুপামৃত লাতে 
খন্য। আমর! সকলেই, তো তাহার শ্রীটরণের দাস। তাহার, যধুরানদ্দ্ময 
ভজন পথের পথিক! | 

যাত্র করেকটা দিন এই ঞ্জাল গড়িত অনিত্য সংসারের বৃখ। খাঁটুনী 
খাটিয়! আমারা সকলেই যার তার অতে চলিয়! যাইব! তবে আর. ই? 
'লিনের জন্য পরস্পরের মধ্যে এই মনো আলিন্যের প্রগাঢ় কালিম। রঞ্জিত 
হিৎসা যবমিকা আলম্বিত করিয়! রাখিখ্ছি কেন ? 

তুমি হি বল ধে, ত্ববে কি মানব মমাজে শ্রেঠ অপকুষ্ট নাই? হা! 
আছে। মানবজাতির এই শ্রেষ্টতা, অপকুঈটতা, বাহ জগতের ধন-জন লইফ 
নহে, বনু বিক্রম লইয়া নচে,.উন্ধম অধম্‌ লইয়া নষ্ছে-_অথবা হুবূপ কুরূপ লইয়া! 
লহে,_ব্রাহ্মীণ চণ্ডাল লইয়াও নহে, একমাত্র হৃদয় লইয়া । 

অর্থাৎ যাহার হৃদয় পাত্িক ভাবাপন্ন ;:--আত্বাভিমানের মাদকতা 
বিকৃত নহে,--স্বার্থ পরতার বাতা লাগিয়ী গুক্ক অথবা সংকীর্ণ হয় নাই,-- 
পরুৃঃখ কার, -দৈনা বিনয়ের আকর; দয়ার অমৃত প্রাবনে সর্বদা দ্রবীভূত 
সম, দম, তিতীক্ষা! প্রভৃতি সদ গুণের আধার,__এবৎ ঈশ্বরের জনে সাধর্গে 
নিরত,--তিনিই শ্রেষ্ঠ 

পক্ষান্তরে,-_যাহার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন,--কাম কলুধিত, স্বার্থ পরুতায় নিতান্ত 
সস্কোচিত,_ছুল্প্রবৃত্তিরপ প্রেত পিশীচের ক্রীড়া ক্ষেত্র দয়া শুহ্া-প্রত্তরষতৎ 
সঅঠিম নে পূর্ণ, হিংসা বিদ্বেষে সমাচ্ছন্ন। এবং ধন্ম ও প্রেম শুন্য মরু- 
ভূমি, তিনিই অপকষ্ট। 

সৌভাগ্য বশতঃ শ্রেষ্ঠ হইয়া, আগন শক্ত রক্ষা করা বড়ই জঙ্ছট | 
একজন শ্রেষ্ট' হইয়া ধদি মনে করেন,যে আ্রীমি তে] শ্রেষ্ঠ আর 
অপকুষ্টকে দ্বার ও চক্ষে দেখেন, তবে তিদি আপন শ্রেষঠত্বকে. হারাইস়া 
পকষত প্রাপ্ত হইলেন, সন্দেহ লাই। 





২৫২ ভক্তি | [১১শ বর্ষ +৯ম ও ১ম সংখ্যা 





দেখে ভাই! এই পাগ্য জগতের মানুষ গুলি “মরা” । মরা বলিতেছি 
কেন? যে হেতুক, সকলকেই একদিন না এক দিন মদ্রিতেই হইতে 
জীবের মৃত্যু বখন অনিবার্ধ্য, তখন আর মরাকে মরা ধলিতে দোষ কি? 
অমি একমরা, দিন রাত বসিয়া কেবল মরা মানুষের নড়া চড়া দেখিতেছি ! 
এই মর জগতে কেবল মরার হাট, মরার বাজার,'মরার মেলা, মরার খেলা! 

একটুকু চিন্তা করিয়া দেখ তোদ্ভাই ! সংসারের মানুবগ্চলি মরা লা? 
সকলেই তো মরা! আমি বপি, যদি সকলেই মরা তবে আবু মন্সায় মরায় রাত, 
দিনত ফাট। কাটি খুনাখিন দিয়া আবশ্যক কি? মরায় মন্্ায় এত বাদ- 
বিসগগাদ দিয়! প্রয়োজন কি? সকল গুলি মরা দুটা দিন শান্ততে থাকিলে 
তাল হয়মাক্ষি? | | 

মরার কি এত অহঙ্কারাভিমান সাজে? শ্বাশানের ছাইনের কি এত 
আস্পর্ধী শোভা পার? কৃমি কীটের খাদ্যের কিঞ্ত জাকৃ জমক ভাল বোধ 
হয়? সামান্য স্বার্থের ছন্য, ধর্ম ডুবাইয়া মরায় মরায় এত কাড়া কাড়ি, মার 
রি কি শোভনীয় $ আমি তো ভাই! এই সব কাগ্ু কারখানা দেখিয়া! অবাকৃ ! 
দেখ ভাই! হুওন্াকেন তুমি মহকুলীন, হওনা কেন তুমি দেশ বিখ্যাত 
পণ্ডিত, হ্ড নাঁকেন তুমি ধনী, মানী, মহারাজ চক্রবস্তাঁ, কিস্তু একটুকু ভাবিয়! 
দেখ, বাস্তবিক তৃমি মরা !! 

যদ্দি কুলের গৌরব,বিদ্যার গৌরব, ধনের গৌরব, কি মানের গৌরব, বিষষ 
ঘুীরব প্রভৃতি সকল প্রকার গৌরবের অত্যাচার হইতে নিষ্ক,তি লাভ করিতে 
চাও, প্রকৃত মনুষ্যত্বকে আপন আয়ে আশিয়া বিশ্বপতি ভগৰানের ভজন্‌ 
রাজ্যে প্রবির হইতে ইচ্ছা কর,--তবে খুব নিবিষ্ট চিত্তে নিষ্ষে নিজে বুঝিয়া 
লও যে, আমি “মর!” | 

তুমি রাজকীয় কার্য কারক । বেশ কথ!। ধর্মের দিকে টাহিয়া সত্য সংরক্ষা 
করিয়! যথা সাধ্য আপনর কর্তৃব্য পালন কর। তাহা করিবে না,বরৎ এই ছিটা! 
ফোটা রাজশক্তের বলে জন সঞ্টারণের উপর পাশবিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবে? 

তোমার উপর «থে বিন্দৃমত্র রাজশক্তি অপিত হইত্বা্ছে, তাহা পরপীড়ণের 
জন্ত নাকি € তুমি একটা মরা না? তবে আর সামান্ত স্বার্থ লোভে সত্যকে 


চুপানুবিদ্ধ করিতেছ যে? 


বৈশাখ গু জ্যেত। ১৩ । ] ভক্তি | ২৫৩, 








তোঙ্গাকে দ্বেখিয়া লোকে ভয় করে কেন? তোমার সঙ্গে মন খুলা 
কথ। ক্কহিতে সাহস পায় নাকেন? না» তুমি বিষয় মদের মাতাল_ অতিমান 
অহঙ্গারে তোমার শ্রীবা স্মিত দেখিয়া, সর্ব সাধারণে তোমায় মানুষ বলিয়া 
মানিয়া লইতে চায় না। তুমি যেন বাজশক্তির প্রভাবে মানৰ সমাজে আর 
এক রকমের জীব! ভাই ফরামান্ৃষ। এই মরাটার কথা মানিরা একবার 
ন্যায়ের দিকে আইস। পরিনামের সঙ্গ হরি নামে মন দে । আর তার 
কপ। প্রদত্ত রাজ শির' সদ্ব্যবহার করি] মরিয়া যাও। তুমি যে রূপের 
বড়াই ৰরিয়। মরিতেছ,__তুমি একজন,রূপবান্, তোমার রূপের তগুবেই তুমি 
অস্থির কিন্ত এক,টকু ভাবিয়া দেখতো ত্বোমার এই রূপের বাহার কন দিন? | 
তোমার রূপের খরে যে 'কালাগুপ লাগিয়াই জাছে _ধীরে ধীরে তোমার 
অন্বাতসারে পুড়িরা ছাই করিয়া! লইতেছে, তাহা! কি তুমি বুঝিতে পার? 
দেখিতে দেখিতে ভক্মাতিভশ্ম করিগা দিবে না? | 
রূপবান! একবার শ্বাশানের দ্রিকে চাও । দেখো, কত কত রূপের ঠালি 
পুড়িয়া ছাই হইঙ্কা যাইতেছে !! 
আরষদি কুরূপ বলিয়া তুমি মনে মনে ছুঃরধভাব,তবে ইহাও তোমার 
অপরাধ। ছুরূপ কুব্ধপ জামানত দৃষ্টিতে বাহিরে, কিস্ত বাস্তবিক তাহ! 
নহে ;-ভিগবে। জগতে মুবূপকুরপ কি কিছু আছে? সকল রূপ সেই 


এক রূপেরই অনুরূপ । 
ক্রমশ? 


শ্ীবিজয়নারায়ণ আচার্য? 


সপ 
সা 


[ ভাগবত ধন্ম-মগুলের ব্যবস্থাপক আচাধ্যগণের অনুমোদিত ] 
ডি 
১৩২০ সাল ৪২৮ চৈতন্যাব্দের 


বৈষ্ণব ব্রত তালিকা । 


একাদশী শে ঠা রৃহশ্পতিবার | 
একাদশী **০ ১৪শে শুক্রবার. 
অক্ষয়তৃতী য়! (চন্দন যাত্রা) ২৬শে শুক্রবার । 








বৈশ্বাখ। 
শ্ীরামনবমন র1 মঙ্গলবার | 





২৫ 


ভক্তি | [১১শ বর্ষ৮৯ষ ও ১? সংখটা। 





জ্যৈষ্ঠ। 
একাদশী ২র] শুক্রবার! 
নৃমিংহ চতুর্দশী ৫ই সোমবার । 
(পুণিম?) পুষ্প দোলযাব্রা ৬ই মঙ্গলবার । 
একাধশী ১৭ই শনিবার । 
আষাঢ় । 
একাদশী ১লা রবিবার | 
আজগহ্াথ দেখের স্মানযাব্। 8ঠ বুধবার | 
একাদশী ১৬ই নোমবার। 


জগন্লাথ দেবের রণযাত্রা ২২শে]রাধিবার | 
৮ », পুনর্ষাগ্র1 ২১শে রবিবার | 
শয়নৈকারশী (চাতুর্বনা ব্রতারস্ত) ৩০শে 
পোমবার। 

শাবণ। 
পুণিম ই শুক্রবার । 
একাদশী ১৩ই মঙ্গলবার । 
একাদশী (ভীকৃফের হিন্দোল লীল! আরস্ত 
২৭শে মঙ্গলবার । 
খলাখী পূর্ণিমা (হিন্দোল লীলা শেষ) ৩১শে 
শনিবার। 





ভাদ্রে। 

গুঁজীকফের জন্মাষ্টমী ব্রত 
একাদশী ১২ই ব্ুহম্পতিবার। 
ষ্ীরাধা্টমী ত্রভ *** ২৩শে লাষবার | 
পার্থিকাবশী উপবাস (বিষুশৃ্খল ফৌঁ) ২৬ঠে 
শ্রহম্পতিবার। 
২৭শে শুক্রধার | 


৯ই মোমবার। 


বামন দ্বাশী ** 





আশ্বিন | 
একাদশী ১০ই শুক্রবার । 
একাদশী ৮" ২৪শে শুক্রঘার। 
পূণিমণ শেরৎ বাসযাত্র) ২৮শে মঙ্গলঘার। 





'কার্তিক। 

একাদশী »ই রবিবার | 
গোবর্ধনঘাক্রা, গস্রকূট, দাত প্রতিপদ, বলিবাজ 
পুজা ১৩ই বৃহষ্পতিবার । 
কাতায়নী ব্রত ১৯শে বৃধ্যার। 
*গেপা্টমী ২০শে বুহ্পতিবার। 
উত্থানৈকাদশী (চতুর স্তত্রত শেষ) (ভীম্বপঞ্চক 

২৩শে রবিবার। 


শ্ীত্ীকৃফের রথ যাত্র] ২৪শে নোমবার | 
আীআীকৃফের রালযাত্রা! ২৭শে যুস্পতিবার। 








অগ্রহায়ণ । 
একাদশী ৮ই সোমবার 
একাদশী ২৩শে মঙ্গলবার । 
এসি সিসি 
পৌষ । 
এ্রকাদলী ৮ই মঙ্গলবার! 
একাদশী , ২৪শে ব্তহম্পতিবার। 
মাঘ। 
একাদশী *ই বৃহস্পতিবার । 
বসম্ত পঞ্চমী (শ্রীত্রীকৃকণাঙ্চন) ১৮ই শনিবার । 
যাকরী সপ্তমী (আছঅতৈতগ্রভূর আঁবি- 
ভাযোংসধ ১৪ ২৪শৈ দোষধার । 


বৈশাখ ও সে ৯৩২০1] ভর্তি | ২৫৫ 


পসরা 
তৈমী খরকদশী  *** ২৪শে শুক্রবার | | ব্রত, শ্রীত্রীকৃক-চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎনব। 
ত্রয়োদশী) শ্রীঞ্জনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভা- | ৪২৯ চৈতস্তা্ আরস্ত ... ২৮শে শুক্রবার 
বোৎসব, ১৭ ই৬শে বুবিবার। 


(দি ৪ 





চৈত্র । 
ফান্ন। 
এক দলী *** ৮ই শুক্রযার। একাদশী ১১ ৮ই শুক্রবার 
শিবরাত্রি ব্রত »* ৯১ই রবিবার | অরামনবমী »০ হ২শে রবিবার । 
পরকাদলী ,.. হ৪শে সোমবার । | ওকাদশী ০ ২৪শে মঙ্গলবার । 


শ্রীশীবৃফণের দোলষা, ঞ্খগোর পুনিমার ইনি 


বৈষবৰ লক্ষণ। 
( পুর্বব প্রকাশিতের পর 1) 


শপ 5 0 8 সপ 


“চারি সম্প্রদায় চরি মহাত্ত শ্বতন্ত্র। 
শিষ্য অনুশিষ্য ক্রমে দাতা বিষুঃমন্ত্র 8 
অর্থাৎ এই অন্প্রদায়ের চারিজন মহান্ত হইতে শ্ব শ্ব গুরু পরম্পরাধ় বহু 
শিষ্য ও প্রশিষ্য হইয়াছেন। ইহারা সকলেই কৃষ্ণ উপদেষ্টা, কষ মন্ত্র দাতা 
€ জগত্রাতা। 
উপরোক্ত.চারি সম্প্রদায়কে আশ্রর় করত: ধন্য কলি যুগে গৌড়েশবর নামক 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উত্তব হইয়াছে । গড়ে অবতীর্ণ কলিকলুষনাশর্ন ভগবান 
ভ্রীগৌরাঙ্গ দেব ইহাদের উপাস্ত দেবতা অথাৎ ইহারা শ্রীগৌরাঙ্গ মন্ত্রে দীক্ষিত। 
ইহারা আবার পাচ শ্রেণীতে বিতক্ত যথা ১. 
১। রামানুজ গৌঁড়েখবর সম্প্রদাতী। ইহীরাঁশ্রীরাম ও গৌরাঙ্গ উভয় 
মন্ত্রে দীর্ষিত। পাত্র মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি 1" 
২1 মাধব গৌঁড়েখর সম্প্রদারী। ইনার] কৈশোর গোপাল ও গৌরগোপাল 
উভয় মন্ত্রে দীক্ষিত ৬ পাত্র এশ্রীনিত্যানন্দ মহাগ্রভু, শ্রীশ্রীঘদ্বৈত মহাপ্রভু 
ও শ্রীত্রীগদাধর পতিত ঞগান্বামী; গ্রন্থৃতি । 


২৫৬ ভক্তি । [১১শ বর্ষ--৯ম ও ১ম সংখ্যা 
& 


ক 





৩। বিসুশ্বামী গৌড়েখবর জম্প্রদায়ী। ইহণারা বালগোপাল “ও গৌর 
গোপাল উভবু মন্ত্রে দীক্ষিত| পাত্র করম! ৰাই প্রভৃতি । 

£। নি্গার্ত গৌড়েশের অম্প্রলাী 1 ইহারা গৌরসন্ত্রে দীক্ষিত।* পাত্র 
নৃসিংহানন্দ ও প্রহ্যয় গিশ্র প্রভৃতি 1 | 

৫। শুদ্ধ গৌড়েশ্বর অন্প্রদাহী | ইহারা নৃ্সিংহাদি ও গোর গোপাল 
মন্ত্রে দীক্ষিত। পাত্র- শ্রীবাম ও শিবানন্ধ প্রভৃতি | 

বৈষ্বগণ আবার উদাশীন ্ গৃহধ এই দুই শ্রেণীতে বিতজ্জ। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে “সর্কঝ ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বলিয়া শিক্ষ। 
দিয্বাঙ্ছেল, সেই "সর্বধন্দ্ বর্ণাশ্রম ধন্মুই হইডেছে। 

যে সকল মহাত্মা বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে “উদাসীন 
বৈষ্ণব, বল] বায়, আর ধীহারা বর্ণাশ্রম ত্যাগ না করিয়া সংসার ধর্মে থাকিয়। 
বিফুর আবাধনা করেন তাহাদিগকে গৃহী বৈষ্তব কছে। গৃহী বৈষ্বগপ সৎপথে 
থাকিয়া আপনাপন নিত্য নৈমিত্তিক কার্যা্ি যখা-- সংসার প্রতিপালন, 
অতিথি ও বৈষ্থৰ সেবা, দেব-দ্বিজানুভক্ত হওয়া, তীর্থদি গমন ও বৈষ্ৰ 
গ্রন্থাদি পাঠ, শ্রবণ, শ্রীদ্ভগবানের নাম সংকীর্তনাি দ্বারা ভগবতসেব করিয়া 
থাকেন ধাহারা এইরূপ শান্ধানুমোদ্দিত নিঃশব্দে চলিষ়!] থাকেন তাহারা 
খোর সংসারী হইয়াও সংসারে অনাসক্ত থাকেন-- কর্তব্য বোধে যাবতীয় 
কর্থ করেন কিস্ত তাহাদের এ্রকাত্তিকি ভক্তি সর্কদ! শ্রীভগবানের চরণ যুগলে 
ন্যস্ত থাকায় তাহারা সংসারী হইয়াও করণানিন্কু শ্রীভগবানের কৃপা লাছে 
সমর্থ হন। ছিজবর কু, ভগবান শ্রীগৌরাঙগকে বলিতেছেন 


“কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে। 
সহিতে গা পারো ছুংখ বিষয় তরঙ্গে ॥ 
প্রভু, কহে ছে বাত কভুনা, কহিবা। 
গৃছে প্ষছি নিরভ্তর কৃন্টধ নাম লৈবা ॥ 
যারে দ্ধ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ, 
অ'মার আঙ্ঞায় গুরুহঞা তাঁর এই দ্বেশ॥ 


বৈশাঁখ- ১৩২০1] নুক্তি । হাঃ 
&.. রি টি 

কড়" না বাধিধে তোমায় বিষয় তরজ । 

পুনরপি এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ ॥' 





স্রীচরিতা মৃত্ত । 
গৃহাশ্রমী বৈষ্বগণ গুতে বমিয়া ভবদ্রক্তিলা্ভ করিতে পারেন, ইহা দেখ।ই 
বার জগ্তই ককুণাবতার নিত্যানন্দ্ প্রত, শ্রীগৌরাম্গ দেবের আদেশে গাহস্থা 
ধর্থ অধলন্বন করিয়াছিলেন । রায় রামানন্দ ৪ পগুরীক বিষ্যানিধি প্রভৃতি 
মহা মহা ভাগক্ঞগণ ভোগ বিলাপাক্ষে শায়িত গাকিয়াও তগবং প্রেমে বিভোর 
থাকিতেন। বাজর্ধি জনক ও প্রচ্লালঁদি ভক্গণণের আচরণও এস্থলে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
গৃহাশ্রমী হইলেও শ্রীভগবানে সমস্ত কশ্ার্পণ পুর্দক আমার ছাড়িয়া 
তাহার হইয়া যদ্দি পরিচর্ধ্যা্দি কীর্ধ্যে উদ্‌ঘুক্ত ও ভগব২ কথ। প্রসঙ্গে থাকা 
যায় তাহ হইলে, বিষয়ে সংলিপ্ত থাকিয়াও ভগবং ভক্তি লাভের কিঝিশাত্র 
ব্যাখাত ঘটিত পারেনা; কারণ গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবগণ যদিও বহির্ম,খ লোকের 
্যারসংসার ধর্ম করিয়া থাকেন তত্রাচ বতিুষ্গ জনের ন্যায় নিগের সুখতৃদ্ধি 
করিয়া কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া পড়েন না) তাহার] শ্রীতগবানে সমস্ত 
কর্মার্পণ করিয়া আপন অভিমান ভুলির] তাহার দাস ভাবিম্বা এ সকল কার্ধ্য 
ঝঁরয়া থাকেন তবে, গৃহাশ্রমী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরিশীতা ভাঙ্যার বৈধ সঙ্গ 
ব্যতিরেকে ন্থা্্ী সঙ্গ করিতে পারেন না কারণ ইহা শাস্ত্র বিগহিত। 


উদাসীন বৈষ্ঠবগণের স্ত্রী সঙ্গত দূরের .কথা স্পীলোকের মুখ দর্শন পর্যান্থ ও 
তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ | 


“আপনি-আচারি ধন জীবেরে শিখার” 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই কঠোর ত্রত শ্ষয়ং আচরণ করিয়া জীবগণকে 
শিক্ষা দিয়া গিয়াছেণ। মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসকে বর্ন করা ইহার 
একটা উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
“মহ সেবাৎ ছারমাছ মরি, 
স্বমো দ্বারং যোধিতাৎ সঙ্গি সঙ্গ ॥” (শ্রীযস্তাগবত ) 


অর্থাৎ যন্তু, সবাই. ভগবতপ্রাপ্থির এবং যোষিৎ (কামন্ত্রী) মঙ্গই 


'নরক প্রাপ্তির সান স্বরূপ । বথাঃ-. 
৩৩ 


২৫৮, ভক্তি ] [১৮ ধর্ঘ-- ৯ম সংখ্য। 1 


নি ০১১১১১১১১১১ 


“ন্‌ তথাস্ত ভবেন্সোহে। বন্ধশ্চান্ত প্রসঙগগত$ 
যোধিৎ সঙ্গত যথা পুংসো ত২সঙ্গিসঙ্গতঃ 0৮7 
' অর্থাৎ--যোধি সঙ্গ ও তংসঙ্গীর সঙ্গ এই ঢুইটা যেরূগ পুরুষের মোহ 
এবং বন্ধনের কারণ হয় অন্ত কোন প্রসঙ্গে সেরূপ হয় না। একবিংশাধ্যায়ে 
'অধবও উক্ত আছে যে, 
“সত্যৎ শৌচৎ দয়াশৌনৎ বুদ্ধি স্তীঃ শ্রীধশঃ ক্ষমা 
সমো দমো ভগশ্চেতি যংসঙগাদ্‌ যাতি সংক্ষয়ৎ | 
তেখ শাস্তেযু হচেষু যাণ্তিতাম বব সাধুষু 
সঙ্গং ন কৃুর্ধ্যাচ্চোচোযু যোষিত ভ্রীড়ীমুগে ধু 8” 
অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীর্তি, ক্ষমা, সমঃ, দৃমঃ 
এবং ভগ এইসকল মহত্গুণ অসংসন্গদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের 
বুদ্ধি স্থিবত নাই সেইরূপ দেহা্ববুদ্ধি বিশিষ্ট মূঢ় অসাধুর সঙ্গ করা কোন 
মতেই যুক্তি সঙ্গত নয, কারণ ইহাতে পতন অনিবা্ধ্য। 
“অসহসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ব আচার। 
স্তীসঙ্গ এক অসাধু কৃ ভরত আর ॥" 
(শ্রী চৈতনা চরিতামৃত শী 
অতএখ দেখ, কাঁমন্ত্রখ ও রুষ ভক্তি বিহখন সু ব্যক্তি, দিগের সঙ্গ কত 
দোহীর্থ। ভ্রীমভ্ভাগবতে একবিংশাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, 
"বরং হুত বহজাল পঞ্জযাস্তর্ব্য বস্থিতিঃ | 
নন শৌরি চিত্ত বিমুখ জন সংবাস “বৈশন: ?) - 
প্রজ্বলিত অগ্রি শিখাযুক্ত পঞর মধ্যেও থাকা ভাল তথাপি যেন শ্রীকৃষ্ণ 
চিন্তা ধিমুখ জনের সহবাস জনিত পীড়া না হয়। এইঞ্ল্যই বৈষ্ণব 
চূড়ামণিরা সতর্কৃতার সহিত এই দুইটা কুসঙ্গ হইতে দুরে বাস করিয়া থাকেন। 


আ্ুমশ:-- 
জ্রীমঙলাপ্রয়াদ গুহ পাত্র । 


সৃষ্ট-তত্ব। 


০০ 


হ্তি, অশ্ব, উদ্রপ্রত্থুতি অপেক্ষা মনুষ্য ক্ষুদ্র জীব1 জলে স্থলে এমন 
অনেক জীৰ আঁছে যাহাদের অপেক্ষা, মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল, কিন্ত মনুষ্য 
জীব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, বিচার, লুদ্ধি, চিত্ত লইয়াই মনুষ্য 'শেষ্ট, যি 
ইহাদের বিচার শক্তি বুদ্ধি শক্ষি ও চিন্তা শক্তি প্রবল না হইত তাহা হইলে 
জীব রাজ্যে ইহার প্রতুত্ব ও আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত না। এই শক্তি 
সমূহের প্রভাবে ইহার! ন্বুদ্র হইয়া বৃহতের উপর দুর্দ্ঘল হইয়! সবলের উপর 
প্রবল প্রতাপের সহিত আধিপত্য করিরা আসিতেছে ও জগতের অনভ্ভুত রহস্ক 
ভেদ ইন আমি শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া জগতে পরিচয় দিতেছে । এই বিশু 
অতুত ষ্রহন্তে পরিপূর্ণ বুদ্ধি জীবি মহুষ্য ভিন্ন সেঁ রহস্ত ভেদ করিবার কাহারও 
ক্ষমতা নাই। বুদ্ধির জন্যই মনুষ্য ক্ষমতাশালী 1 যে মানুষ্যের যত বুদ্ধি 
তাহারই ক্ষমতা ও প্রতাপ তত অধিক। জমতে যেমন অসংখ্য মনুষ্যও, 
রহিয়াছে, কিন্তু সকল মনুষ্য সমান নয়; কেহ উতরুষ্ট কেহ বা!নকৃষ্ট, কেহঃ 
রক্ষিত কেহ বা রক্ষা কত্তা, কেহ দম্য কেহ বা দমন কতা এইরূপ একছাল 
নিজ বিচার, বুদ্ধি চিন্তা শক্তির প্রভাবে অপরের উপর প্রভু করিয়া 
আসিতেছে। ফল কথা বুদ্ধিই শক্তি। বুদ্ধ অনুসারে মানুষ আপনাকে 
চিনিডেছে জগ২ঃচিনিডেছে এবং সর্বশক্তিমান, সর্ব কার্ধ্ের নিয়স্তা অধর. 
ব্রহ্মাণ্ড পতিকে চিনিতেছে। বুদ্ধি বিকাশের মহিত মানুযঘকি জানি কি খুজিয়া 
বেডায়। চিরদিনই খুঁজিয়া বেড়ায় ইহার পুকের খুঁজিয়াছিল আজ খুঁজিতেছে 
এব ইহার পরেও খুজিবে। এ অনুসন্ধানের নিবুত্তি নাই যতদিন মানুষ 
থাকিবে, বুদ্ধি থাকিবে ৪এবং জগং থাঁকনে ততদিন এ অনুসন্ধান চলিবে। 
অনুসন্ধান কর1ই যে মানুষের শ্বভাব। যাহ? জানেনা তাহা জানাই যেন 
মানুষের উদ্দেক্স্য। তাই-ক্মানুষ জিজ্ঞাসা করে “আমিকে" "জগৎ কি? 
কি প্রকারে আমি হইলাম, কোথা হইতে এই শৈল সষ্জার, নিশাকর, দিব! . 





২ ৮০ ভক্তি । | ১১শ বর্-ইম সংখ্য]। 
রা 
মণ্ডিত জগৎ আসিল। এ প্রন্ন অতি প্রাচীন। কতধার কত দেশে 


এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়।ছে তাহার [ঠিক নাই। আধ্যঝষিগণ এ প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, আমরা করিতেছি, আমাদের পরে মহা প্রলর্য়ের দিন পর্যন্ত 
এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। এ প্রশ্ন যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তখনই ইহার 
উত্তর পাওয়া গিয়াছে এবং যখন হইনে তখনও পাওয়া যাবে৷ উত্তরের 
অভাব নাই, কত ভাবের কত উত্তর দেওয়৷ হইয়াছে তাহার ঠিক নাই, কিন্ত যে 
উত্তর আবধধিগণ দিয়াছেন তাহাই প্রথ্ম ও শ্েষ। তাহারা ' যাহা আবিষ্কার 
করিয়াছেন তাহ অপেক্ষা নৃতন কিছু আবিষ্কার হইতে পারে না? পারলৌকিক 
বিষয়ের মীমাংসা দেবতারাই করিত পারেন আমরা তুর্বাল মানব আমাদের চেষ্টা 
ফেবল দেবতার ভাবার প্রকাশ করা। স্থষ্টিও ঈীশ্বর সম্বন্ধে যতই আলোচনা 
হউক না কেন, বিজ্ঞান যাহাই কিছু আপন ভাষায় ব্যক্ত কৰকনা কেন থর 
চিন্তাই অবশেষে সকলের অবলনগন হইবে । 

আধুনিক বৈজ্জানিকগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদিকালে '্বখন পৃথিবীর 
প্রথম স্তর নিম্মিত হয় তখন পৃথিবীর উত্তাপ অধিক ছিল তজ্জন্য জগং জীব 
 শুন্ত ছিল। বাপ্পীয় পদাথে জগৎ অগ্র ছিল। জগত অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল 
এ মত্য বহু পুরে পৈদিক মুখে আবিস্কৃত হইখ়াছিল। ঝণ্দ বলেনঃ__ 

“তম আসীশুমস। গড় হমগ্রেহ প্রকেতৎ সলিজৎ সর্ধ্বমাই দর)” 


১০১২১|৩ 





অঞ্চাৎ সব্ধ প্রথমে অগ্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আকবুত ছিল। সমগ্তই 
চিহ্ন বর্জিত ও চতুা্দকে জলঘযর ছিল । এ লম্বন্ধে ভগবান মনও বলেন: 
“আমীদিদত্তমোড়তম প্রজ্ঞাতমলক্ষণমূ। 
অপতক্যমনিক্ষেয়ণ প্রত প্তমিব সবতঃ ॥” 
অর্থাৎ গ্রলয সময়ে এই জং তমোময়ী প্রক্ততিতে লীন, প্রত্যক্ষ অনুমান 
১ শব্ধ জ্ঞানের, অতী৯ এবং সদিতোভাবে প্রতপ্তাবস্থায় ছিল। ইহা হইল 
স্মৃতি ও শ্রুতির ভাষা । তাল পর. বিজ্ঞনাচাধ্য কাণ্ট*বঙগেন যে, আদিতে 
মৌন জগতের সমস্ত স্থান কেবল আবভমান বিক্ষিপ্ত জবলস্ত বার্পময় পদার্থ 
রাশিতে পরিপূর্ণ ছিল । সার উইপ্য়ম হারসেল বলেন যে, অস্ত নীহারিকা 
রাশি হইতেই গং অর্তিত্যক্ত। লান্লাম বলেন যে, আকাশে এখনও থে গ্রহ 
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রি 


পূর্ণ ছিল। এইরূপ. অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া যার যে, আদিতে কিছুই 
ছিলনা, ছিল. কেবল মান অন্ধকার। এ অন্ধকার বেদে প্রথম বর্ণিত হইয়াছে 
এবৎ "আধুনিক বিজ্ঞানবিদগণ আদিতে তমসাচ্ছ্ জগ ছিল ইহা একপ্রকার 
হ্বীকার করেন বাষ্প নিহারিকা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । আকাশস্থ 
প্রদীপ বাস্পরাশি নীহারিকা! নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ইহা হইতে 
অসংখ্য নক্ষত্র নিচ সৃষ্টি, চন্দ, পৃথিব্যাদি এই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। 
আদিতে স্থষ্টি পৃথিবী, এক ছিল। পৃথিবী উত্তাপ যখন হ্রাস হইল তখন 
শৃন্তস্থ ভাসমান জলীয় বাস্প গুমিয়া উত্তপ্ত জলাকার পৃথিবীতে পতিত হইল। 
উষ্ণ পৃথিবীর উপর বারি পতিত হইবামাত্র উহা আবার উষ্ণ বাপ্পাকারে 
শূন্যে উঠিয়া শীতল অংশের সংস্পর্শে শীতিল হইয়া পুনরায় বারিরূপে ধরা অঙ্ক 
নিপতিত হইল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বাস্পের পরিবর্তনে পুথিবীষয় জলরাশি 
পরিব্যপ্ত হইল। ,ইহ1 হইল আধুনিক বিজ্বীনের কথা। শাস্ম এন না বলিয়া 
বলিলেন 2-& 





সপিলং সর্বমা ইদ্রং। 
এবৎ বাল্সিকী বলিলেন প্রথমে সমুদয় জঙলময়ু ছিল, তাহাঁতেই পৃথিবী 
নিন্মিত হয়। | 
“সর্বৎ সলিলামবাসীহ পৃথিবী তত্র নিন্মিতা” রামার়ণ। 
উপনিষদ কর্তা বঙ্গিলেন। 
“আপোবাঙদমগ্রে সলিল্‌ মাসশীং 1? 
| তৈত্বিরীর*্সংশীতা । 
অর্থাৎ ই জগং প্রথমে জলময় ছিল । এই রূপে অবগত হওয়া বায় যে, 
প্রথমে জগৎ বাম্পময় তার পর জলময় ছিল এবং ইহ] শাস্ত্র ও বিজ্ঞান উভয়েই 
অর্সিকার করেন বাপ্পত্তরূপ পধ্যন্ত আবিষ্কার করিখা বিজ্ঞান, ক্ষান্ত হইয়াছে 
ইহার আগে কি ছিল, এ জেমুসন্ধানে বৈশ্ঞানিকরগপী রত না হইয়। ঠসবধপ জড় 
জগতের চরম সীমায় উঠিয়া মিমাংস। শেষ করিয়াছেন” কিন্তু সর্ব্বদরশী আধ্য- 
খষিগণ আধ্যাত্মিক জাতের রহুস্ত ভেদ করিয়। বলিয়াছেন যে স্ধ প্রথমে হিরণ্য 
গর্ভ বিপ্তমান ছিলেন :-৪ | 





ডি ভক্তি) [১১শব্-৯ম সংখ্যা? 





“হিরণ্যগর্ভঃ সমবত'তাগ্রে ভৃতন্ত জাতঃ পতিরেক আমীৎ।” 
বণ্বেদ্ব ১০১২১১। 


তাঁহাকে মনুষ্যগ্ণ বুঝিতে পারে না) তিনি মনুষ্য বুদ্ধির সীমার অতিত 
কারণ মানুষের অন্তঃকরণ অন্য প্রকার ও তাহাদর বুদ্ধির কুজ্টিকাতে আচ্ছন্ন 
তজ্ন্ শাস্ত্রে বলেন £-- 


"ন তৎ বিদাথ যইমা জজা নান্তদ্যপ্মাকমং তরৎ বভৃব। 


নীহারেণ প্রারৃতা জলা চাহতূপ উকৃথশীস শ্চবহতি ॥৮ 
বর্ধেদ ১৩৮২৭! 
সত্য সতাই মনুষ্যগণ তাহাকে কুঝিতে পারে না । কুজ্বটিকাতে আচ্ছন্ন 
হুইয়] তাহার নান। প্রকার কলন| করিয়া থাকে। তাহার মহিম। তাঁহার 
রহস্ত খধিগণ বিদিত ছিলেন এবং ধধিগণ এই বিরাট ব্রহ্মার স্থগ্টি যে প্রকার 
বণনা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবগত হওয়া আবগ্তক। 


শান বলেন হিরণ্যগর্ভ, প্রকৃতিময়॥। তিনি শ্রীর হইতে নানা গ্রকার প্রজ। 
হ্থজন করতে অভিল!ষী হইয়া! চিন্তা! পুর্কাক প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন এবং &ঁ জলে 
নিজ তেজোময় বীজ প্রদান করিলেন । প্র বীজ হইতে কনকময় বন্য সাদৃশ্ঠ 
সুন্দর ও হৃধ্য অবশ প্রভাশীল একটী অণ্ড হইল। ঙ অগ্ড হইতে সকল 
লোকের জনক ব্রা জন্ম গ্রহণ করিলেন । ভগব(ন মনু বলেন ধিনি সমুদয় 
সৃষ্ট ধন্সর একমাত কারণ, ইজ্জিয়াতীত, জরামরণ পরিশুন্ত, সৎ ও অসত 
শবোরু গ্রতিপান্ঠ, তিনি ঈশ্বর হইতে উৎ্পন বলিমা জগতে ব্রহ্ম নামে খ্যাত 
'যত্ত২ কারণমব্যক্তং নিতং সদ সদাত্মকম,. | 
তাদস্থ&ঃ স পুরুষোলোকে ব্রন্মেতি কীন্যতে ॥” 
মণু ১১১ । 
এই ব্রহ্মা, নারায়ণ, প্রজাপতি, পুরুষ, বাহুদেব শ্রভৃতি অসংখ্য নামে শাস্ত্রে 
অভিহিগ হঠয়াছেন | যে না্খই অভিহিত হউননা কেন তিনিই সর্থবশক্তিমান 
ঈশর । তীহা ছুইতে সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার পরিচয় 
শিয়লিখিভ বচন হইডে পাওয়া যাইবে । শাড্রে বলেন প্রচ) সিশ্ষু ভগবান 
অর্ধব গরথমে জলের নি করেন। নরের লুনু বলিয়। জগের" নাম নার, 
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হইয়াছে। প্রথমে ত্র নার ব' জপ ভগবানের অয়ন বা প্রবেশ স্থান হইয়াছিল 
বলিয়া তিনি জগতে নারাফণ নামে পরিবীর্ভিত হইয়াছেন । যথাঃ-- 
“আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর শৃনব্ঃ। 
তা যদ্বস্তায়নং পুর্ববং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ॥” 
যণু ১১০ 1 
অর্থাৎ নর নামধারী ঈআ্ররের দেহ হইতে জলের স্থট্ি হইয়াছে বলিরা উহা 
নারা শন্দে প্রসিদ্ধ এব, প্রলয় কালে এর জল পরমাত্মার আশ্রয় হয় এই নিমিত্ত 
ঈশ্বর বা পরমা ত্বকে নারায়ণ কহে। প্রজাপতি শবে এ ভক্ষা! বুঝায় যথা 
"ততঃ সন্দংসরে পুরুষঃ সমভবত জ প্রজাপতিঃ”,শত-পথ-ব্রাক্ষণ ১১।১৬২ 
অর্থাৎ সম্মংসর পরে সেই অণ্ড হইতে যে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন, 
তিনিই প্রজাপতি | পুকুষ সম্বন্ধে বেদ ও' ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ১-- 
“সহ্তরশীর্ষ। পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ. সহ পাঁত।” 
থগ্েদ ১০1৯০1১ | 
অর্থাৎ ঁরষের সহত্র (অসংখ্য) শীর্ষ, সহত্র পাদ ঞ সহজ লোচন। 
“স এব পুরুষস্তম্নাদণ্ডং নির্ভি্ত নির্গতঃ | 
সহতোর্কবভিব, বাহ্বক্ষ সহআীনন শীর্ষবান্‌ ॥+ 
ভাগবত ২৫৩ ৫। 
অর্থাৎ মেই পুরুষ মেই অও্ডকে ভেদ করিয়। মহজৌরু, সহঅপাদ, সহত্র বাহু, 
সহস্রাক্ষ এবং সহস্রানন শীর্ষবান্‌ হইয়। নির্গত হইলেন। বিঞ্চুপুরাণ বলেন £-- 
“স্ব ত্রাসৌ সমস্তশ্চ বসত্যত্রেতি বৈষতঃ। 
ভত; স বাসুদেবেতি বিদ্বপ্তিঃ পরিগীয়তে ॥” 
অর্থাৎ সর্ব পদার্থ যাহাতে বৰাম্পাকার এখং সর্ধাত্ত যাহার বাস ও যাহ! 
হইতে উৎপন্ন তত্ব-দশিগণ তাহাঁকেই বাহুদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 
শান্তগণ বলেন শক্তি হইতে সমস্ত উদ্ভুদ হইয়াট্ছি ভগবতীই সর্বমন্ত্রময়ী 
্হ্ধাদির উদ্ভব কারিণী, চতুন্ররগাত্মি কা, এবং চতুববগঞ্ফল দ্ায়িকা যথা £-_ 
ন্জর্বব মন্্রময়ী তৎ হি ব্রদ্গাগ্তাসত্বৎ সমুত্তবাহ। 
চতুর্বর্াত্মবিক তং বৈ চকুববর্গ ফলোদয়। ৪” 
কাশীধণড। 


২৬৪ ভণ্তি' | | ১১শ ব্য-১ম সংখ্যা! 








পুর্ব বল। হইয়াছে সর্পশক্তিমান ঈশ্বর হইতে ব্রদ্ধাদির হৃষ্টি হইয়াছে 
কিন্ত শাক্তগণ বলেন সর্দশঞ্জিময়ী ভগবতীই রঙ্গা, বিষুং ও মহেখ্বরের জননী | 
“বিষ, শরীর গ্রহণ মহমীশান এব চ৭ 
কারিতাস্তে যতোহতমত্তং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ 8" 
মার্কপ্ডের পুরাণ (চশ্তী) 
অর্থাৎ তুমি (ভগবশী। আমার অর্ধাং হঙ্ধ'র বিষর ও মহাদেবের শরীর 
উত্পাদন করিষাছ। অতথঞব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে। 
ইহ1 হইতে দেখা যাইতেছে যে এক আদি শক্তি ঈখর হিরণ্য গর্ভ, ভগবতা 


প্রভৃতি নানা আধ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। তারপর প্রকৃতি বাদিগণ বলিয়! 
খ।কেন যে গ্রকাতি হইতে এই বিশচধাঁচর আবিভত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি 
কি? 
হি” শান্সে প্রকৃতিকে ত্রহ্ধ রূপা, নিত্যা এবং সনাতনী বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে এবং যে দ্েণী সৃষ্টি করিতে সমর্থ তাহাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত কর? 
হইয়াছে :£__ 
্‌ “প্রকৃষ্ট বাঁচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাঁচকঃ। 
সৃষ্ট প্রকৃষ্ট। য। দেবী প্রক্ণতিঃ সা প্রকীর্ভিতা ॥” 
অর্থাৎ প্রশব্দে প্রকৃষ্ট বাচক এবং কৃতি শবের অর্থ স্থষ্টি বাঁচক যে দেবী 
বষটি বিষয়ে প্রকৃষ্টা তিনিই প্রক্ততি এবং 
“গুণে প্রকৃষ্ট সত্তে চ প্রশব্দো বর্ততে শ্রতৌ । 
মধ্যমে রজসি কৃণ্চ তি শদ্দ স্তামশঃ ম্মৃতঃ ॥" 
| বরহ্ষবৈবর্ী পুরাণ । 
অর্থাৎ--প্র-্সন্ত, কশ-রজঃ, তি-তমঃ। ধিনি ত্রিষ্াত্মস্বরূগা! এবং 
সর্ব্বশক্তি সমক্ষিত্ডা ও সৃষ্টি কারণে প্রধান ভূত। তিনিই প্রক্কৃতি | 
ঈর্শনের মত। সাঙ্য” দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি নিজ পদার্থ স্বীকার, 
করা হইঘান্ছে। প্রকৃতি খ্চেতন” শ্বরূপ বা গড়।, ইহারই পরিণাম বা বিকার 
দ্বারা সমুদান্ধ বিশ্ব আবিভূত হইফাছে। এই প্রকৃতি আদ্দি কারণ। ইহার 
কোন কারণ নাই তজ্জন্য মছুর্রি কপি 'প্রন্ততিকে এমূল। মূল বিয়া নির্দেশ 
কদ্িয়াছেন £-_. | 


ধৈশাধ ও জ্যৈষ্ট, ১৩২*। ] ভক্তি] ২৬৫ 
১১১0 সিসি সিসি 
“মুলে মুলা ভাধাদমূলৎ মুলম,।? 


জাংখ্য প্রবচণ - ১৬৭ সুত্র | 
অর্থাৎ মুলেখ (প্ররৃতির) মূল নাই. তজ্জন্য প্রক্কতি যূল শুন্য । এই খাদি 
ফারণ হইতে ক্রেমশঃ কাধ্য পরম্পরা উৎপত্তি হু বলিয়া! ইহার নাম প্রকৃতি । 
“প্রকরোতীতি গ্রকৃতিঃ॥৮ 
কারণের কারণও দেই কারণের পুমরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণ 
শরম্পরা ধাত্ক তাহা হইলে এক স্থানে গিয়! কারণের পর্ধ্যবসাঁন হইবে। 
প্রক্কতি সেই আদি কারণের সংজ্ঞা ভিন্ন অপর কিছুই নয়। 
মহর্ষি কপিল জগতের বস্ত সমুদায়কে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন 
শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন ও উহার মুলে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ 
মিত্য বিরাজমান রহিয়াছে বপিনাঁছেন, এবং প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের 
লাম্যাবস্থা স্বরূপ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন £_ 
“সত্ব বজ স্ুমসাং সাম্য।বস্থ! প্রকৃতি |” 
সাংখ্য প্রবচন ১/৬১ সুত্র । 
প্রকৃতি জড় পদ্গার্থ অথচ ব্রিগুণািত। সাংখ্য শাস্ত্রে এই গুগত্রয্ের অর্থ 
সম্পূর্ণ বিতিন্ন। সত্ব, রঞ্জ তষঃ ইহা উত্তম, মধ্যম অধম তিন প্রকার বস্ত 
্বরূপ ব| এই তিনটি পদার্থ ড্রব্য)। ইহ! বৈশেধিক মতানুযায়ী গুণ ময়, কেস ন 
তাহার সংযোগ বিয়োগ, লঘুতৃ, বলত্ব, গুরুত্বাদি গুণ বিশিষ্ট । সনুষ্যগ্রণ যেরূপ 
গুণ অর্থাৎ রভ্ভ*ঘার! গো-মহিষান্দি পণ্ড বন্ধন করিয়া থাকে তদ্রপ পুরুষ র্থাৎ 
শীবাত্মারূপ পণ্ড সেই সত্য!দি তিন ভ্রব্যে প্রস্তুত মহত্বাদি ্রিগুণ রক্ত দ্বারা বন্ধ 
হইয়া আছে। জগ্নতের চেতন ও অচেতন সমুদায় বন্ততে এই গুণত্রয়ের শত্তিঃ 


জক্ষিত হইয়া খাকে জরমশঃ 
৯০ শ্ীচারচন্ত্র সরকার। 


মুরলী-আন্বান। 


( পুর্ব প্রকাশের পুর। ) 
অমানিশি অবসানে উদ্দিত তথন। 
আলোকে পুলকে সবে করে এ্দাগরণ। 


২৬৬ ভক্তি | [ ১১শবর্ষ--১হ ও +*ম সংর্ধ)। 





অচেতন ছিল ধর! রূপ রসে আত্মহার। 
গৌর রবি পরকাশে হইল চেতন। 
কৃতার্থ মানিল নব, ছুলভ জীবন ॥ 


কুছেলীক] সমাচ্ছন্ন ছিল কৃঞ্ণলীলা। 
জীবে দয়া করি গৌর মর প্রকাশিল॥ 
দেই লীলা রস পানে ধন্য বিশ্ববাসিগণে 
অমর হইল নর, শঙ্কা বিরহিত 
এক হৃত্রে এই মালা ইইল রচিত॥ 


প্রেষ-সে শৃতত্রর নাম, জীব-_-পুণ্পচয়। 
পরিলেন সেই মালা কৃষ্ণ, রসময় ॥ 

ভঞ্জ তার পরিমল আনন্দ অমোধ ফল 
পরাইলা কণ্ঠে পরা প্রকুতি সুন্দৰ । 
প্রেমিক-প্রীদস্ত আরীধিকী নীম ধার ॥ 


কমনীয় কৃষ্ণ হরে কুহ্মের হার। 
প্রেমপাশে সংগ্রধিত কি হৃষম। তার ॥ 
কিবা ন্নিকধ কাস্তি ভাতি শাস্তি যেন মুর্তিমতী 
কোন জীবে নাই নিজ অনুত্ের লেশ। 
ভুষার পরশে পাসরিল হিংসা দ্বেষ। 


সাগর সহ্গমে আজি সরি সকল। 

আপন অগ্তিত্ব ভুলি উল্লাদে বিহ্বল | 
আমিত্বের অপগমে আত্ম সুখ বিমর্ছনে 

বিশ্ব হুথে ব্য জীব, বিশেতে মিশিল। 

রাস-রসে গোপা্না সর্ব সপিল॥ 


€₹.., 
ভাস্কর উদয়ে যথা বিশ্বদৃঢ় হয়। 
গৌর অবির্ভাবে তথা কৃষ্ণ পরিচয় ॥ 
গো্রাঙ্ধণ হিতফীরী গদ্ধীত ব্রতধারী 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ট৮১৩২৯ 1] ভক্তি । ২৬৭ 

ধন্ম গ্রানি-অপধন্ম অভুখান হারী । 
সাধুজন পরিত্রাতা। অপাখুর অরি॥ 
যক্-হবি-হেতু ধার ব্রত গোচরণ। 
দ্বিজ-পদ-চিন্নু রমা নিধানে ধারণ ॥ 

দ্বিজের সন্মান তবে নিজ বংশ ধ্বংস কৰে 

* শিখালেন জীবে* এই নীতি রত্বসার । 

দ্বিজের কল্যাণে হবে বিশ্ব-উপৰার ॥ 
ধর্দ গ্রানি_বুছ মতবাদ খণ্জিবারে। 
কেরন ঘোষণা এক ইষ্ট সেবিবারে। 

হিংসা লোভ অপধন্ম শাসিতে সারথি কর্মু 
করি' অর্পিলেন জয় দীন পাগুবেরে | 
ছুক্ষিয়া-নিরত নৃপ-দর্প নাশ করে? & 


হেন বিশহিত ধীর জীবনের ব্রত! 
তার পদ-তীর্ঘাশ্রয়ে ধিঁ লাগি বিরত ? 
মনে ভাব রাস লীলা রুচি বিগহিত খেলা 
তাই তুমি পরাজুখ শ্রীকৃষ্ং তজনে ? 
এস ভাই ! সে সংশর ছেব্বিব এক্ষণে | 
ভগবান ভকতের বাঞ্থ। পূর্ণকারী। 
যে যা চায় তারে তাই অর্পেণ মুরারি | 
গোপী মাঁগে' আলিঙ্গন, নাহি মানে নিখারণ 
হারিলেন নিরুপান্ব গোঁলোক বিহার। 
হইলেন বাহীকলপতরু প্রেম হেরি ॥ 
প্রীতির কি রীতি! 5শুধু চায় পর্শন ! 
সম্মিলনে ভেদ বুদ্ধি করি' নিরসন | 
গাদস্পর্শ শিরগ্রাণ, ব্দনে চুম্বন-দান 
পরস্পরে আলিঙ্গন, করাবমর্ষণ। 
মনে মন প্রাণে প্রাণ দেহে দৈহার্পণ | 


২৬৮ ভক্তি | [ ১৯শ বর্ব--৯২ ও ১৯ম স্হখটা। 


সর্বন্ষ ন| দিয়া প্রেম পরিতৃপ্ত নয়। 
নিপ্ন্ব থাকিতে কিছু পূর্ণ নাহি হয়॥ 

যত দ্বিন স্বার্থ জ্ঞান ততদিন নামু কলা, 
ধিশ্ব-সৃত্রে স্বার্থ-সর্পি কর জমর্পণি। | 
পরেশ পরশি কাম হবে প্রেমধা ॥ 
পেই বত্ব যার হদে হইবে সঞ্চিত | 
শিশু কি স্থবির কিন্বা যুবা ৰ্কি যোষিত॥ 

গ্রাকৃত বর্ন মেই করিবে নিশ্চয় এই 
দেহ গেহ ধন জন খিত্র পরিবার। 
সর্বান শ্ীকুষণ" স্বু্তি হইবে তাহার। 
পেই প্রেমে আটঢ্য হয়ে গোধা ছ্বিজমণি | 
নিজ নিহ্গ সুখ তুচ্ছি মনে মানি' ॥ 

বিশের মঙ্গল লাগি" হইলেন সর্ব ত্যানী। 
একমাত্র কুষ্ণ গীতি করিয়া আশ্রয় । 
ভিন্ন ধন্মী পর্যন্ত করিলা ভক্তি ময় ॥ 


পুর্ন প্রেম পুণিমার কিরণ মাধুরী । 
প্রকাশিল! পুণিমা বিলাসী গৌরহরি ॥ 
হনুমূতী পুলকিত সুখ শাস্তি বিরার্জিত 
কেহ কারও দ্বেষ হিংসা! নাহি করে আর। 
তাঁই বলে গোরা! পুর্ণ প্রেম অবতার ॥ 


'মানবের পুর্ণ পরিণতি গোরা হডে। 
পুর্ণভব আব কিছু লাই ধবিত্রীতে ॥ 
ভূ সার্থ দিয় বলি হয়ে মহা কুতুহলী 
বিশ্বহিতে রত যেই পুরুষ রতন। 
তীর তুল্য নাই,€উার আদর্শ জীবন ॥, 
ভাই বি ভজ কৃষ্ণ ভঞ্জ গোরা নিধি। 
কৃতার্থ হইত্বে সাধ মনে থাকে যদি॥ 


বৈশাখ ও বেঠ। ১৩২৭ ভক্তি। ২৬৯ | 


ৰবীন জীবন পাবে, রূপ বুদে না মাজিবে 
হুখে দুঃখে সদ! শান্তি আনন্দ পাইবে। 
সুডুলন্ডি নর জন্ম সার্থক হইবে ॥ 


অই শুন শ্রীক্টষের গীতা বংশী ধ্বনি! 
“মামেকং শর্ধং ব্রজ” অন্তয় এ বাণী ॥ 

আই দেখ নিত্যানন্দ' আক্রোধ পরর্মীনন্্ 
প্রেমের অমিয়া পানে হুয়া! বিতৌর। 
যারে তারে বলিছেন "বগ হরিবোল" ॥ 


দেখিয়াও এসকল তবু দেখিবে ন1।' 
বুঝিয়াছ প্রেম শ্রেষ্ট, তথু সাধিবে না? 
আয় ভাই! পায়ে ধরি বালক পুরুষ নারী 
গতিষান পরিহরি' হবি স্ভাঙ্গনে। 
মঙ্গল বিস্তৃত হ'ক নিখিল ভুবনে 


মদন্ফোহন-নেহে মনোজ-দমন। 
অভিনব প্রেম-নেত্র হইবে স্ষবণ॥ 
কাম কালবিষধর শ/সিবে'কালীয়-হর 
দুর্ববাগনা-বেগ চিত্তে আসিবেনা আর, 
তাই বর্ি ভজ কৃষ্ণ শ্রেয় অবতার 


সেই কষ সেই: গৌর ভেদ কিছুলাই | 

দৃঢ় বনজ) গোরা প্র ধর ধর ভাই 
ঘৌর-লীল। আস্বাদনে নির্খীল হইবে প্রাণে 

নব ভেজে শ্তেজীয়ান দীপ্তবপু পাছে 

গৌর-হরি হেরি ষড় রিপু পালাইচব 4 


হড়ছুজ মূরতি মনে কর ভাই ধ্যান।” 
ছয় .(ধাস্বামীর পদ চিত্ত ;অবিশ্াম। 
জ্নাত্তন রঘৃতট্ ্ীতীব গোপাল ভট্ট 


২৭০ ভক্তি | [১১শ বর্ষ-৯ম ও ১৭ম সংখ্যা ৮ 
রী রর ৫ 





প্রেমণহংস রূপ দীন রঘুনাধ দাস 
বিপুল বিভবত্যজি ব্রজে যার বাম॥ 
বঙ্গবাসী ব্রাঙ্ষণের হিতৈষী নন্দন। 
 প্রেম-অবতার যারে বলে ভক্তগণ ॥ 
কি সুখে প্রমত্ত হ'ণে হেন ধন পাঁসরিয়ে 
মায়ার নুমুপ্তি গীতে আছ অচেতন । 
তৈলিকের বদ্ধ নেত্র বুহভ যেমন ॥ 
করু দৃঢ় পর্ণ প্রাণে ভাব জাগাইতে | 
হরিসতা-ক্ষেত্রে হরি লীলা আস্বাদিতে ॥ 
সাপ্তাহান্তে শ্বলপক্ষণ .. ইথে হও অকৃপণ' 
দেহের চর্চায় পদাঁ আছ নিমগন। 
দেহীর সদ্ধান নাহি কর কি কারণ? 


জর্পমি ভারতে পুত আধ্য-পরিবারে। 
কাটাওনা. কাল সুধু দেহ নুখতরে | 
দেহ সহ প্রাণ মন সুখে রবে সর্বক্ষণ 
জীব-পরমেশ তত্ব কর অন্গেষ্ণ- 
মোক্ষের অতীত প্রেম করিবে আগমন। 
তাই ডাকি সভা ভূমে কর 'আগমন॥ 
চেত়ে দেখ খৃষ্ট মহশ্দ ভক্ত পানে । 
ভেবে দেখ করে ভাবা! গুযোগ কেমনে 
আবে ধর্মলয়ে যায় কিছু দেয় কিছু পায় 
প্রতিপন্ী প্রতিষিত করে ধর্মস্থান। 
ডি সন্তানের আর কবে হবে জ্ঞান! 
কতদিনে' হবে পল্পী-স্ভা, অনুষ্ঠান ? 
কবে সবে ভক্তি তত্ব ঢেলে দিবে প্রাথ ? 
কতরূপে কতকান “কর অপচয় $ 
হবিগীলালাপে তবে কেন এ$ ভয় £ 
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হরি কথা গোরা কথা সেই তব আত্ম কথা 
শ্বরণে বিবিধ ব্যথা ঘৃচিবে নিশ্চয় । 
তাই ড%ুকি ভাই আর না কর সংশয়! 
এস সভাগৃহে 'হও শুদ্ধ সত্বময়। 
পর সৃত্যাশ্রষ্ে *ধাক ফত ছুংখ ভঙ্গ ॥ 
হল নিত্যানন্ব গৌর রাধা ৃষ। জব | 
শ্রীসতাচরণ চর্ী। 


পাননি 


আশ্রম ধল্ম ৷ 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 


পক টি ও ৩ পপপপস 


( পণ্ডিত শ্রীল যোগেক্্রচন্্র গোস্বামি মহোদয় লিখিত |) 


ব্রহ্ষচর্ধ্যাবগীনে গার্থস্থাশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।* এই আশ্রমে ব্রাঙ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র চারি জাতিরই অধিকার বিদ্যমান আছে। কি ব্র্গচারী 
কি. বানপ্রস্থাশ্রমী, কি সন্যাদী সকলেই গৃহস্থের ভবন্দে প্রতিষ্টা লাভ করিয়া 
থাকেন। গাহ্‌স্থাঞ্জমের তুল্য উৎকৃষ্ট আশ্রম আর দ্বিতীয় নাই । এই আশ্রমে 
ধর্ম, আর্থ,. কাম ও মোক্ষ পর্যান্ত লাভ হইয়া থাকে। যাহার! নিকেতন শুন্য 
হইয়া অনাহারে নান! স্থার্নে পরিত্রমণ করে, গৃহাশ্রম তাহাদিগের এক মাত্র 
আশ্রয়) অতএব গৃহিগণ অতিথি সেবায় কদাঁচ পরাজুখ হইবেন না। গৃহাগত 
ব্যক্তিকে মধুর বাক যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ভোজ্য ও শত্রনীয় প্রদান, 
পূর্বক তাহার তৃপ্তি সাধন” করা গৃহস্থের পরম ধর্ম তাহার নিয়ত গো- 
ব্রাঙ্মণে ভক্তিমান ও দেবারাঁধনার় বত্ববান হইবেন। যে গৃহস্থ ভক্তি পূর্ণ 
হুদষে তগবান হবির ধ্যান ও অর্চনা করেন তাহধর সমুদয় পাপ ধ্বংশ 
হইয়া! যায়। প্রধন হরণ ও পরপীড়ন প্রভৃতি অসাক্চবযবহার পরিত্যার্গ কর 
গৃহস্থের. কেবল: গৃহস্থ কেন সকলেরই অবগ্ঠ কর্তব্য । “যে গৃহস্থের ভুবনে: 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া$ কলাপের অনুষ্ঠান দেবার্চন ও অতিথি সৎকার 
সমাহিত হয় এবং দীন এগ্ি _অনাথাদিগের হর্ধনাদ নিয়ত আত হইতে 
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খাকে, সেই ধাম স্বর্গ হইতেও পবিত্র ও সুখ জনক। নিম্মলমতি সদাচার 
পরায়ণ গৃহিগণকে মাংসর্ধাদি দোষ স্পর্শ*করিতে সমর্থ হয় না। তুশাররাশি 
অনল তেজের নিকট কিরূপে অবস্থান' করিবে । মৃষ্যোদয়ে যেরূপ তিমির জাল 
তিরোহিত হয়, স্ধোধের আবির্ভাবে সেইরূপ পাপ বুদ্ধি অন্তর্তিত হৃইয়। থাকে । 
এই আশ্রম ধর্ম বিধিপুর্ব্বক গ্রতিপালিত হইলে বিশুদ্ধ সুখ সম্তোগে সমর্থ 
হওয়া ধায়। আবার এই ধর্ম উল্লক্ষণ পুর্বক কুপথে পদার্পণ করিলে 
গৃহিদিগের অনস্ত দুঃখ উত্পন্ন হইয়া থাকে৷ যে মনুষ) প্রাণি হিৎসায় প্রবৃত্ত, 
মিথ্যা কথনে অগ্রলর, অন্যের এগর্ধ্য দর্শনে ঈর্া্বিত, সাধুদিগের নিন্দাপরায়ণ 
যক্জানুষ্টামে বিরভ এব, পিতৃমাত সেবান্ধ পরান্থুখ হয়, লেই গৃছবাসশী নরাধম 
ঘনুষ্য লানধারী হইলেও পশুমধ্যে গণনীয়। জনক জননশ সেবা পুত্র কলত্রাদি 
পরিজন বর্গের পোষণ, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের যখোচিত সন্মান, অকপট ভাবে 
বন্ধুবর্গের শ্রীতি সাধন এবং সর্বদা সাধু সংপর্গে বাস করা গৃহিগণের' অবশ্য 
কর্তব্য। যেব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন হইয়া বেদ বিহিত পবিত্র গাস্গ্থ ধর্ম প্রতি- 
পালন করেন, তিনি ।ণশ্চযই ইহলোকে সংকীত্তি ও পরলোকে সদৃগত্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হন। ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় ধৈশ্য শূদ চারি বর্ণেই শ্বধর্্োচিত কার্যের 
অনুষ্ঠান করিলে সনাতন নারাঃ়ণের অর্চনায় অধিকারি হইতে পায়ে। থে 
গৃহস্থ মিথ্যা, প্রৰকন! ও শঠতায় সমাত্রান্ত হইয়া সাধারণেক্স অহিতাচারে 
প্রবৃদ্ত হু, তাহাকে অনস্ত কাল নরক যত্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মই 
জব গণের "হখ দুঃখ লান্ডের এক মাত্র কারণ! ঘে ব্যক্তি যেরপ কাধ্যের 
অনুষ্টান করে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। অতএব গৃহ বাসী 
মহাশ্বা! সকাধ্যের অনুষ্ঠণন দ্বার। সাধারণৈর হিত সাধনে ধতুবান হইবেন। 

গার্স্থ্য ধর্মের বহিভূর্তি ফাধ্যে প্রত হওয়া তাহাদদিগের কদাচ কর্তব্য নহে। 
এই ধর্ম উদয় লোকেই অস্ত সুখ প্রদান করিয়া থাকে । ইহার তুল্য পবিত্র হুষ্ধ- 
প্রদ ধর্ম আর দ্বিতীয় নাই। গাহৃগ্থ্য ধন কথঞ্চিত পরিকীর্তিত টে এক্ষণে 
গৃহিগণেষ আচার নির্দেশে প্রবৃত্ত হওয়। যা্বক। 

ৃহস্থগণ তরু মুহর্তে শব্যা হইতে গাজ্রোখান করিয়! ধন্ম চিন্তা করিবেন | 
ধর্ব বিরুদ্ধ কাধে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেম,ন!। ড্র শনেব পর। বাসস্থানের 
দূর প্রদেশে মলমুদ্র পরিত্যাগ করিবেন বৃক্ষ, গ'তি, বাদ্ষণ ও আপনার 
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ছায়ায় হুধ্য ও অন্গের অভিমুখে এবং জন-স্থ।ন, পথ, তীর্থ, নগ্যাদির 
তীরে, শ্বাশান ভূমিতে মূত্র পুরী কদাচ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। শাঙ্গে 
দিবা ভাগে উন্তরাস্ট ও রাত্রিকালে দক্ষিণ।স্য হইয়া বি মূ পরিত্যাগ 
করিবার বিধি আছে। গৃঠিগণ কখনও এই নিয়ম পরিত্যাগ করি- 
বেন না। মস্কে বস্ত্র বেন পুর্র্বক ডুঁতপে-ভূপ বিস্তৃত করিয়া মল মূত্র 
পরিত্যাগ কর! কর্তবা। “মল মুত্র পরিত্যাগের পর যথাবিধ শৌচাদি করিয়! 
হুগন্ধি নিশি জঙ্গে আচমন ও হস্ত পদ প্রক্ণানন করিবে মেই সলিল সিক্ত 
হস্তে কেশ, মস্তক বাহুযুগল জুদয় ও ন্ঠাভি স্পর্শ করিবে। এইরূপে শৌচ 
ক্রিয়! সমাহিত হইলে বেশ স্ষঙ্কার প্রভৃতি মাঁগল্য শিধি সমাধান পুর্কাক জীবিকা 
নির্বাহের নিমিত্ত স্বধর্্ানুপারে অর্থোপার্জন করা গৃহস্থ গণের কর্তৃব) কর্ম । 
তৎপরে তাহারা নদশ, দেবধাত বা গিরি গ্রশ্রবনে সান করিষা সঙ্্যা বন্দনাদি 
নিত্য ক্রিপ়্া নির্ধবাহ করত পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। তর্পণাবসঃনে ভগ- 
বন ভাস্করকে ভ্যব ও প্রণাম করিয়া ইন্ট দেবতার পুজা ও হোম ক্রিম 
সমাধান ক্করিবেন। এই সঘুদাথ কাধের পর অদ্তিথ সংকার গৃচস্থের একটা 
প্রধান ধর্দখু। অতিথি উপস্থিত হইলে গুগী ব্যক্তি ভাহার পাদ প্রক্ষালন 
করাইয়। শ্রদ্ধা সহকারে অনপান দ্বারা সাহার তপ্তি সাধন করিনেন। সম্বন্ধ 
বিহশন অন্য দেশাগত অকিঞ্ণন ংব্যক্তিকেই অতিথি বলা যায়। গৃছী 
প্রতিদিন অন্ততঃ তিনবার সন্য।স ও ত্রহ্মচাবিণণকে ভিফা প্রদান করিবেন। 
যে গৃী অতিথিকে ভোঙ্ন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে নিংসন্দেহ” 
নিরয়গামী হয়। অতএব, গহ্বাপিণণ অতিথি সংকার করিয়া তবে" শ্বপ্নং 
ভোঁজন করিবেন। মর ্ পরিঘা আদর্পাদ হইয়া ভোব্পন করা অতিশঙন 
নিষিদ্ধ কার্য! ভোজনাবসানে আচমন কবিযা হস্ত ভ্বার।' কব যুগ ও 
উদর মার্জন পুর্ববক অনায়াম-সিদ্ধ কাধ্যের অনুষ্ঠান করিধষেন। তংপরে 
ধর্দৃশাস্ত্রের সমালোচন। ছায়া দিবা যাপন করিয়া পুরর্বার সায়ং সন্ধ্যার 
উপাসনা করিবে। রাজি বেরা পূর্ববাস অধ দুক্ষিগাষ্য হইয়াঁ.শয়ন করা 
গৃহিগণের শাস্ত্র সময়ত কাধ্য। অন্নাতা, পীড়িতা, বুজন্বলা, অবিশুদ্ধা, 
বাগান্িতা, অন্য কাঞ্গা, অকামা, অন্যপ্ধী, ক্ষুধ। বিশিষ্টা, ও অতি ভোজনাবতী, 
রমশীতে গমন করা ঞ্কদাচ কর্তব্য 'নহে। শাস্সে নির্দিষ্ট আছে যে, যে সকল 


২৭৪ ভত্ভিঃ | 1 ১১শ বর্ব-৯ম ও ১ম সংখ্যা 


গৃহী চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পুণ্মা! শু মংক্রানতি, এই সমুদয় 'পর্বাদিনে 
মাংস ভোজন, তৈল ভক্ষণ ও স্্ীসংসর্গ করে, তাহাকে বিউমুত্র ভোজন নামক 
লয়কে নিপতিত হইতে হয় অতএব শান বিরুদ্ধ ব্যবহারে গুহিগণ কদা5 
প্রবৃস্ত হইবেন না। আচার বিধির এই যহকিকিত বিবরণ বলা হইল, শাস্ত্রে 
এবশ্িধ বহতর 'আচার প্রণালী নিরুপিত আছে। উপস্থিত সময়ে যদিও 
সম্পূর্ণরূপে শা্্রানুবূপ আচার বিধির অনুসরণ কর! কঠিন হুইয়া উঠিয়াছে, 
তথ!পি গৃহস্থ মহাত্রারা এবিবয়ে যতদুর কৃতকার্ধ্য হইতে' পারেন তাহারই 
চেষ্টা করিবেন। আচার সম্পন্ন ধার্মিক গৃহস্থ ইহলোকে অতুল এখর্ধ্য হুথ 
সস্তোগ করিয়] পরলোকে ম্মনস্তকাল শ্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন। এবং 
বিজ্ঞান প্রাজানে কর্ম বঙ্গণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, এই আশ্রমে তীহা- 
দিগের মোক পথ্াস্ত ও লাভ হয়৷ এই সমুদয় কারণ বশতঃই গ্‌ হাশ্রম শ্রেষ্ট 
বলিয়া পরিগ্রণিত্ত হইয়াছে। গ.হিপণ গার্ৃস্থ ধর্ম এইরূপে প্রতিপালন করিয়া 
বৃদ্ধাবস্থ।য় পুত্রের গ্রতি সবৃদায় -সাংদারিক ভ:র সমর্পণ পূর্্যক বানপ্রস্থাশ্রম 
গ্রহণ করিবেন। 








জরমশঃ। 


সত 


আত্ম-শুদ্ধি | 


৮৩ ই: 


আত্ম-শাদ্ধ শব্দের অর্থ আত্মনঃ শুদ্ধিঃ অর্থাৎ আত্মার গুবধি। একণে আত্ম 
শবের অর্থ কি অমর কোষ বলিতেছেন "আত্মা দেহে ধূতৌ জীবে স্বভাবে 
পরমাস্মনি'। আমর! এস্থলে দেহে ও স্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃতিতে এই ছুই অর্থ 
গ্রহণ করিব। দ্বেহ অর্থে আমাদের পরিবৃশ্তমান পঞ্চভূতাত্বক এই বাহ স্মুল 
শরীর; আর শ্বভাব অর্থে অস্তবস্থ স্বকীয় স্ব, প্রকৃতি বা চরিত। যাহার 
আধার হইতেছেন অন্তরিজ্দ্িয় মন। আত্ম শবে মনকে ও বুঝায়। . অতএব 
আত্ম শুদ্ধি বুঝিতে ছইলে ইহাকে ছুই ভাগ করিয়া বুবিন্, হইবে! প্রথম 
দেহের শুদ্ধি দ্বিতীয় ্বভাবের শুদ্ধি।. প্রথমত; দেহে-: শুদ্ধি কিসে রক্ষা' 


বৈশাখ ও জ্যৈট, ১৩২০।,1 ভক্তি । ২৭৫ 
সি টি রতি টি নিতীতী টস টিটি | 
হয়, আমাদের এই স্থুল শরীরের প্রত্যেক উপকরণই অপবিত্র । রক্ত মাংস 
বা মেদ মজ্জা প্রভৃতি এক একটা দেখিতে গেলে প্রত্যেকটিকেই অপবিত্র বলিয়া, 
জানা যাইবে। বঞ্সিতে গেলে আমাদের দেহটা. একটী মলবাহী যন্ত্র, নয়টা 
দ্বার দিয়া সেই মল অবিরত নির্গত হইতেছে। এই দেহটাকে শুদ্ধ করিতে যে 
শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কতক গুলি উপুয় আছে কমে তাহা বিবৃত করা 
যাইতেছে । 
সাধারণতঃ মল মুত্র কফ শ্রেক্ষাদি যথাসস্তব পরিত্যাগ করিয়া জঙ দ্বারা সান 
করিলেও দেহ শুদ্ধহয়। তদভাবে হু পদ, মুখ, চক্ষু, নামিকাণি প্রক্ষাল্ন 
করিলে দেহ শুদ্ধ হয়। দেহের যে নয়টী দ্বার মন্ধ নিমোচন স্থল তাহাদিগকে 
বথা স্তন ধৌত করিতে হইবে। শান্ে বিহিত আছে শ্রীবিষু স্মরণ করিলে 
বহিবুস্তর উভয়ই শুপ্ধ হয়, এজন্য আমাদের প্রত্যেক ধর্ম কার্যের প্রারস্তে আত্ম 
শুদ্ধির জন্য এইটা পাঠ করা হয়। যথা 
ভপবিজোঃ পরিত্রোব! সর্বাবস্থাৎ গতেহপিবা | 
ষঃ স্বুরে২ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্াভযঞ্মরৎ শুচিঃ ॥ 
দেব, ধষি ও পিতৃগণের পূজা হোম যজ্ঞ ও তর্পণ দ্বারা এবং ত্তপন্তা দ্বারাও 
দেহ শুদ্ধ হয়। ক্রিয়। বিশেষে পঞ্চ গব্য স্নান দ্বার দেহ শুদ্ধ হু । মহারাজ 
দিলীপ বশিষ্ঠ মুনির আদেশে হরন্ভী তনয় নন্দিনী নামক ধেনুর অঙ্গ নিস্ত 
জল (গোছুত্র) দ্বারা লান করি পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন । ভক্তি শাস্ত্রে 
উক্ত আছে গোকুলে *গোপ রমণীরা স্নেহ পর তন্ত্র হইয়া আ্রীকফের দুরি্ 
ছুর করিবার নিমিত্ত তাহাকে গোক্ষুরোডূত ধূপি দ্বারা স্নান করাইয়!* পবিত্র 
করিয়াছিলেন । অগ্যাপি ও শত সহত্র জন শ্রীবৃন্দাবনে রজ ভূষিত হইয়া, পবিত্র 
হইবার আশায় পচাত হইতেছেন॥ দেবতার প্রনান বা প্রপাদ্ধান্ন গ্রহণে 
দেহ শুদ্ধ হয? রাজসিক তীঁমসিক আহার ত্যাগ কবি সাত্বিক আহার গ্রহণে 
দেহ শুদ্ধ হয়। সাক আহারের ব্যবস্থ! গীতা বাঁলতেছেন-_ 
আফুঃ অন্তুবলারেগ্য হখ? তীতিধিব্নঃ | 
 বঙ্াঃ নিপ্ধাঃস্থির। হৃগ্ত। আহার! পান্বিক প্রিয়া॥ ১৭1৮ 
অর্থাৎ যে. আল্গারে আযুবৃদ্ধি করে সাত্বিক ভাব, বল-আরোগ্য ও মনের 
প্ীল্নতা প্রান কষ্তে যাহা হৃথ প্রিক্ন যাহা রয় ও স্েহ যুক্ত এবং যাহার 





মর ভক্তি । [১১শ বর্ষ-_৯ ও ১*ম সংখ্যা। 

রা ঃ " ্ 

আরাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে এবং যাহ! হূদয় গ্রাহী তাহাই সাত্বিক আহার। 
/ ৫ 


তিথি বিশেষে নিষিদ্ধ ভোজন ত্যাগেও দেহ শুদ্ধ হয়, দেব ও ব্রাহ্মণ বা পুজ্য 
ব্যক্তিগণকে প্রগাম ও তাহাদের চরণ ধুলী গ্রহণ করিলে দেং পবিত্র হয়। একটা 
গান ছে! 





হইলে অসাঁধা ব্যাধি, বৈষ্যে কি তার জানেন রিধি। 
সেরোগের মহোষধি ত্রাঙ্গণের পদ | 
শারিরীক তপস্তা সম্বন্ধে গীতা বপিন্ডেছেন :৮ 
দেব দ্বিঞ্জ গুরুপ্রাজ্্ পুজনৎ শৌচমার্ভবং । | 
বচ্ষচধ্যমছিংস। চ শরীরং তপ উচযতে ৪১৭।১৪. 
র্থাং দেখ ছিজ গুরুঞ্জন প্রাজ্ঞ অর্থাং পণ্ডিত ইছাদের পুজা বা সেবা 
'ন্তর্বি: শুচি, সরলতা ব্র্গচধ্য অহিৎসা এই গুলি শারিকীক তপস্তা। এতস্তিক্র 
বিশুদ্ধ বন্্ পরিধান, গন্ধ ও মাল্য ধারণ, যথা সম্তব রঞচরধ্য রক্ষা ইব্জিয়ু সংযম 
ষাক্য ও মন দ্বারা ব্যভিচার ত্যাগ এগুলিও আন্তবহিশুগ্ছি পক্ষে অতীব হিত কারী । 
এক্ষণে যে আত্ু শক্ের ঢিতীয় অর্থ স্বভাব গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহ,র শুদ্ধি 
বিষয় বলা হইতেছে! 
শুদ্ধি অর্থাৎ শৌচ ছুই প্রকার ৫ 
শৌঁচন্ত বিবিধৎ তচ1ক্তৎ বাহামস্তব ভে্বতঃ। 
মৃজ্ঞনাভ্যমাং সমু *ৎ বাহাৎ ভাব শুদ্ধি স্যমন্তরং | 
অর্থাং, ম.ত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি হব এবং তাব অর্থাৎ মনের শুদ্ধি 
দ্বারা অন্তর শুদ্ধি হয়। ভাব শুদ্ধি সম্বন্ধে ভক্ত তুলসীদাসের একটা হুম 
দোহ। আছে ষথা £- 
মালা জপ নেছে হরি মিলে তো হাম জপেন্সে কৃণ্ডা। 
ভিলক,করুনেছে হরি মিলে তো ছোম হাধেছে পিওা। 
খাথর পুজছে হরি মিলে তো হাম পুজেনে পাছার । 
থোর! খানেছছে হরি মিলে তোঞ্হাম কৃরেন্ধে বাতাহার। 
অর্থাৎ মলা জপ করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায় তো! আমি বৃহৎ কাষ্ট 
খণ্ড জপ করিব, তিক করিলে যদি হরিকে পাওয়া ষায়।তাহাঁ হইলে আমি 
যুিক! খণ্ড দ্বার! শরীর অন্থিত করিব পাথর অর্থাৎ গাষাণ মন, দেব দেবীর 


যেশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩২৪।] ভক্তি । ১৭৭ 








পুজা করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায় তো আমি পাহার পুজা করিব আর 
জলাহাঁর বা উপবাম করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায় তো জামি বাছু তক্ষণ 
করিয়া থাকিব তাহ্ধ হইলে তো আমি অতি সহঞ্জে হরিকে পাইব+ কিন্ত 
তুলসীদাস বপিতেছেন যেনা তাহাতে কোন কাজ হইবে না তবে কিসে হইবে 


জ্লাচবাত অভেদ্‌ জ্ঞান পর দ্রব্যছে নৈরাস। 
এ তিনপ্মে হরি না মিলে তো জামিন তুলসীদাস ॥ 
অর্গা সত্য কথা সর্দভূতে সমদৃ্ি এবং গরদ্রবো লালসা আগ এ তিন 
কাধ্যে হরিকে না পাইলে তজ্জন্ত তৃন্পীপান দায়ী অর্থাৎ নিশ্য়ই পায়) 
যায়। মানসিক তপস্যা সঙ্গূ্ধে গীত। বলিতেছেন 
মনঃ প্রসাদ: সৌগাতুং যৌনমাত্ব বিনিগ্রহঃ | 
ভাব সংশুদ্ধি বিভ্যেত ৬পো মানসমুচ্যতে ॥ ১৭১৬ 
অর্থাৎ মনের প্রপ্নতা অক্রুরতা মৌননভাব ইন্দি্ নিগ্রহ আস্তরিক 
ভাপের শুদ্ধতা এই শুলি মাননিক তপন্তা ! ভাব শুদ্ধির একটা প্রকৃষ্ট উপায় 
শানে উক্ত আছে বখ1- 
মাতৃবত পর্দায়েযু পরদব্যেু লোগ্বহ। 
আত্মবং সন্দভূতেমু যুঃ পশতি পণ্ডিত: | 
অর্থং পরদারকে মাহৰ দর্শন কর! পরদব্যকে লোইলং অর্থাং মুত্তিক্কা 
খগ্ডর ( মাটার ঢেণার ) ন্যায় অকিঞ্চিভকর বলিয়। উপেক্ষা কর) এবং সর্বাজীবে 
আত্মবং দর্শন অর্থ্যাৎ সকলকেই আত্মীয়ের ম্যায় দর্শন অথচ সঞ্চলকেই নিজের 
ভাবে দেখা (আমার অনিষ্ট হইলে বা কেহ অনিষ্ট করিলে আঁমার যেমন 
কষ্ট হয় অপরের্অনিষ্ট হইলে বা কেহ অনিষ্ট করিলে তাহারও সেইরূপ 
কষ্ট হয় এইরূপ ধারণা করা) এই নিয়ম গুলি যিনি সম্যক পাঁলন করেন 
তিনিই পণ্ডিত অর্থাৎ যথার্থণজ্ঞানী। এই পরুজারে মাতৃভাঁব যে মহাজনগণ 
রক্ষা! করিয়া! চলিভ্েছেন তাহাদেরই যথার্থ ভান্ট শুদ্ধি হইয়াছে ত্াহারাই আত্ম 
শন্ধির আদর্শ রূপ। "আত্ম শুদ্ধির আর একটা*হুন্দর উপায় ষড় রিণুকে 
বশীভূত কর]। আমরা সাধারণতঃ রিপুর দাস অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ 
মোহ মদ /মাৎসর্ঘ্য এই ছয়টা বিপুর ছারা ব| তাহাদের এক বা একাধিকের 


২৭৮ ভক্তি | [ ১১শ বর্ব--৯ম্‌ ও ১০৯ সংখ্যা 
উকি এ উট? টালিনি নি 
স্বারা পরিচাপিত হুইয়া আত্মাকে কপুষিত করিি। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা এ 


বিপুগুপিকে ক্রমে জয় করিয়া, তাহাদিগকে আমাদের বশে আনিতে পারিলে, 
তাহাদিগকে আমাদের ইচ্ছার অধীন করিতে পারিক্কে, কখন কোনটা প্রবল 
হইলে তখন জ্ঞানরূপ অগ্ছুশ দ্বারা তাহার গমন করিতে পারিলে, আর তাহার। 
গ্রুবল হইতে পারিব লা আমাদের উপর তাহারা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পাবিবে ন৷ 
তাহারা ক্রেমে বিপীন হইয়া যাইর্বে। স্বাধুলগ আত্ম, শুদ্ধির যথার্থ সহায়তা 
করে। সাধুসঙ্গ দ্বারা সাধ্য চরিত্রের অনুকরণের প্রা হয়, চিত্তের মলা 
দুর হুষ এবং তগবতত সন্গিধানে অগ্রদর হইবার পথ যথেষ্ট সুগম হয্। 
আমাদের শাস্দ্রের শিক্ষার উপদেশ অনেক সময় প্রচ্ছন্ন ভাবে লিখিত থাকে 
তাহাতেই বকরপী ধন্মের কঃ পন্থা এই প্রশ্নে মহারাজ যুধিষ্ঠির উদ্ধর করিয়া- 
ছিলেন। 





বেদ! বিভিন্ন! স্মৃতয়ো বিভিন্না 

মাশৌ মুপি বন্যা হতংন ভিন্নং | 

ধর্স্ত তত্বং নিহিতৎ গুহায়াং 

মহাঞ্জনো যেন গতঃ অং গস্থা ॥ 

খনির তিমির গর্তে উদ্বল মণি সমৃহ.থাকে তাহা অহ্সন্ধষিংহ্ব ও প্রষত্শী 

ব্যক্তিগণের বহুন প্রয়াসে উদ্ধার হইয়া থাকে। গীতা শানে বিষে 
অনাশক্তি বিষয় ত্যাগ ও ভগবত পদারবিন্দে আশক্তি এবং উপদেশ অন্তলিহিত্ত 
আছে। এই উপবেশত্রয় হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিনে এবং তাহা কার্যে 
পরিণত করিতে পারিলে আত্ম শুদ্ধি লাভ হয়। আমাদের শাস্ত্রে বিবার 
অষ্টমী চতুর্দশী পুলিমা আমাৰস্তা তিথিতে এবং রবি সংক্রান্তি দিনে কতকগুলি 
ভ্রব্য ভোজন ও ব্যধহার নিষিদ্ধ আছে। দৈনিক "ওঞ্রিকাতে সচরাচর 
প্র গুলি লিখিত থাকে । বৈশাখ কার্তিক ও মাঘ মাস পুণ্য মাস বলিয়া 
কথিত এ সকল মাসে কতকগুলি পুণ্য কৃত্য আছে। ইহার বিশেষ 
বিধান পঞ্জিকাতে ডরষ্টব্যা € সমস্তই আত্ম শুদ্ধির হেতুভূত। শ্ীচৈতন্ত 
চরিতামুত বলিতেছেন -- 

'অীবে দয়! নামে রুটি বৈষ্ণব সেবন। 

সাধুসঙ্গ জীবিগ্রহ তীর্থ দরশন ॥ 


বৈশাখ ও পে,» ১৩২* | 
| মতি ১৩২০।] ভক্তি ২৭৯ 








এখুলিও আত্ম শুদ্ধির প্রধান উপায়। এইরূপ আত্ম শুদ্ধির আরও 
অনেক উপায় ব! পন্থা আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ .কর] হইল না রে 
আমাদের "ভাবের খর্টর চুরী” না হয়। অর্থাং. আমরা। কপট চারী হই 
যাহিরে সাংঘুতা প্রদর্শন করি অন্তরে অসাধু না হুই। এবিষয়ে না 
বলিতেছেন। 


কী 
কর্েন্রিয়ণি সংযম্য ঘ আম্মে মনসা স্মবণ্‌। 
ক 
ইত্জিয়ার্থান্‌ বিশ্ঢাত্মা মিথ্যচারঃ স উচ্যতে॥। ৩৬ 


অর্থাং কশ্দেজিয়গুলি (চহ্থ্য কর্ণ “হস্ত পদাপি) সংযত করিয়া যে 
মু ব্যক্তি মনে মনে সেই সেই ইক্জরিয় ভোগ বিষয়ের অনুমরপ করে তাহাকে 
নিখ্য/চারী কহে। তাহার পরশ্লোকে গীতা বণিতেছেন। 


যক্তিশ্রিয়াপি মনস। নিয়ম্যারভতেহজ্জ ন। 
কন্দেক্রিয়ৈঃ কণ্ঠযোগমসক্তঃ লস বিশিষ্যতে 1 ৩1৭ 
অর্থাংঞ যে "কল ব্যক্তি মন দ্বারা ইত্রির গণকে সংযত করিয়া বর্েন্রির 

শুলিত্বার| কর্মের অনুষ্ঠান, করেন তিনিই বিশিষ্ট ব্যক্তি ঘর্থাং প্রশংসনীয় । 
এখানে গীতা এই ছুই শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন তাবের হরে চুরী 
কাঙ্ছাকে বলে এবং তাহার প্রতীকারই বাকি। কথিত আছে কোনও সময় নাকি 
বাণী রাসষণি দক্ষিণে্বরের কালী বাটিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন শ্রীঞ্ীরাম 
কষ্ পরমহৎস দেব পশ্চাং হইতে আিয়া তাহার পুষ্ঠ দেশে পদাঘাত 
করিয়! বলিলেন "বেটা তুই এখানে বসিয়া জমিদারী চিন্তা করিতেছিস'? | 
বস্ততঃ তিনি সে সময়ে দেবীর চিন্তা না করিয়া প্রকৃত পক্ষে ঞ্জমীদারী 
চিন্তাই করিতেছিলেন? আমাদেরও দশ! প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে। 


এক্ষণে যে আত্ম শুদ্ধি কথ। বল হইল তাহার উদ্দেগ বা আবশ্তকীয়তা 
কি আমার কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষকে গঁহে আনিতে হইলে গুহের 
আন্তর্ভা্থ ও বহির্ভাগ পরিক্ষার পরিছন্ন ভাবে হ্ীখিবার জন্য বিশিষ প্রগাস 
গাই। বাটীতে কোন দেবতার আবাহনকরিতে হনুলে বা পূজার আয়োজন 
করিতে হইতে: গৃন্থুটা যথাসাধ্য নির্দল করিয়া অুগন্ধ দ্বারা আমোদিত ও. 
পুপ্পানি ছার জুশোডিত করিয়া রাখি। অতএব বিনি সঞ্ল শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্ি 


২৮৩ ভক্তি | [ ১-শ বর্ব--১ম ও ১৭ম 5২ধ্যা। 
১ ডি রনির উট তলার রনি নিউ করি টীলিনীনি টিবি কিউ তিক 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট, সকল প্রে্ট অপেক্ষা গ্রে সকল দেবতার দেবতা ব্রহ্মদংহিত। 


ম|হাকে -- 
ঈশ্বরঃ পরধঃ কুষণ্ মক্ছিদানন্দ বিগ্রহঃ | 
অন।পিরাদ গোলিন্দঃ কাধ্য কারণ কারণম্‌ ॥ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়/ছেন সেই পররমাক্ম! প্রীহরিকে ছদয়ে ধারণ করিতে 
হইলে ঘাত্ম শুদ্ধি যে কতদুর প্রয়োজন তাহা বিবেক হুধখগণের চিন্তার বিষয় 
ভক্তগণের ধারণ'র ব্ষয এবং আমার গায় মুঢ় জনের শিক্ষার 'বিষ্য়। 
ভগবান সকল ভীবের হুদণে বর্তমান আছেন তাহার প্রমাণ তাহারই 
শ্রীমুখের বাক্য, যখ। গীতা শাস্ত্রে লিতেছেন__- 
সব্বন্য চ1তৎ জি সন্গিবিষ্টো 
ম্ডঃ স্মৃতি জ্বানমনোপহনপ। 
বেদৈশ্চ সইব্পবুহমেব বেদ্যো 
(ব্দাস্তকৃ বেদ বিদ্দেব চাহংমূ ॥ ১৫১৫ 
ঈশ্বরঃ সদ তৃতানাৎ জদ্দেশেহজ্ভুন ! তিষ্ঠতি। 
ভ্রাম্য়ন সন্ব ভতানি যকাঢ়ানি মায়য়া | ১৮৬১ 
তবে উ্াহাক্ষে হৃদয়ে আনয়ন করার কথা কেন বণিয়াছি তাহার কারণ 
ভগবান বলিতেছেন__ 
ভূমিরাপোহনলো। বাযুঃ খৎ মনে বুদ্ধিবেব চ। 
অহস্ক!র ইতীয়ৎ মে ভিন প্রকৃতিরষ্টধা | "৭1৪ 
অপরেয়মি তত্ত্রন্যাৎ প্রকতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীব ভূত/ৎ মহাবাহে। যয়েদৎ ধার্দ্যতে জগৎ ॥ ৭৫ 
অর্থাৎ পুথণীঞ্জনাদি তাহ!র অষ্ট প্রকার অপরা অর্থাৎ নিক প্রকৃতি আছে 
এবং তাহাদের হইতে উংকুষ্ঠা জীবভূতা বা জীব শ্বরূপা একটা প্রকৃতি আছে 
(যাহাকে আমরাঃচৈতন্ সত্তা বল) এবং সে প্রকৃতি এই জগত রক্ষা করিতেছেন। 
অতএব এই জীব ্বরূপা প্রক্ক- অর্থ'ং জীবাত্বা ভগবানের অংশ আমাদের, 
হুদয়ে নিহিত আছেন। যেমন গবাক্ষ ছার দি হূর্ধ্য রশ্মি দেখা যায় এ 
ব্রশিতে হুর্ধ্যের আলোক এবং উত্তাপ আছে এবং ঁ রশ্মি আশ্রয় করিয়া হুধ্যকে 
দর্শন করা যায় সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে যে চৈতন্য স্বরূপন্দায্া আছেন 


ইৈশাখ ও জো, ১৩২৯] ভক্তি ২৮১ 
স্তাহাকে আশ্রয় করিঝা মেই পূর্ণ ব্রক্ষকে হন্যে ধারণ করা যায় তগ্ছিবয়ে 


স্ভগবান বলিতেছেন-_ 
পুরুষ ম পরুঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যন্ননায়।। 
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদৎ ততম. ॥ ' ৮1২২ 
অর্থাৎ হে পার্থ! বাহার বিরাট দহ ভূতগণ বর্তমান রহিয়াছেন যিনি এই 
গত ঘ্যাপিয়া আছেন ক্সেই পরম পুক্ষ পরমাত্বাকে একাস্ ভ্তি স্বারাই লান্ক 
করাধায় সেই তক্তি যিনি পর্বব জন্মে বা ইহ জন্মে সাধন! বলে অথবা সব 
গুরু আশ্রয়ে লাভ করিয়াছেন আহার পক্ষে 'ভগবং পদারবিন্দ প্রাপ্তি সহদ্ষ 
বটে কিন্তু ধাহাদের মে সৌভাগ্য ঘটে নাই তাহাদের পক্ষে তক্তি লাভের জন্ত 
আত্মশুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োক্গন | যাহার! গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া আছেন, 
হাহারা শান্দ্রের বিধি নিষেধের অস্তবত্তঁ তাহাদের পক্ষে আত্মশুদ্ধি বে কত 
ভূর গ্রয়োজনীয় তাহা বলিতে হইবে না। আর ধাহারা ভক্তি বা ভগবং কৃপা 
জাত করিয়াছেন £ ধাহারা বিধি নিষেধের অতীত হইয়াছেন তাহাদের পক্ষেও 
আত্ম শুষ্থি দিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে, কারণ শ্বর্সিত হইবার আশক্ক! আছে। 
এ বিষজ়্ে প্রধান উক্তি আছে যখা-- 
জীবন্স-্তাঃ প্রপদ্যত্তে কচি সংসার ধাসনাং। 
অর্থৎ__জীব মুক্ত হইলেও কোন কালে সংসার বাসন! উপস্থিত হয়। 
অতএব কি সংসারে আবন্ধ পুকুষ, কি সংসার মুক্ত পুকষ সকলেরই আত্মশুদ্ধি 
বিহন্ বিশেষ বত্রশীল ওয় একান্ত কর্তব্য । 
শ্রীঅনাপিনাগ্ব দে। 
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এস, ফ্েরেঁচির হুদার! মানস মোহন ! 
এস, মম সুর হৃদয় কুটারে। 


২৮২, 


ভক্তি | [১১শ বর্-_৯মু ও ১, সংখ্যা? 


িটিহিডিত দির ৃ 2 রি 
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হরি, 
যত 
আমি 


এন; 


'উধর ভয় কানন হইতে 
রেখেছি তুলিষ্বে ক'টা বনকুল, 
রা পা ছখানি পৃজিতে যতনে 
করিয়াছি সিক্ত নযুন (শিশিরে ॥ 
করুণ! করিয়া হে করুণা | 
ডাকিছে কাতরে এ দীন অধম, . 
মনল নিশ্মল দিয়ে পদছ্যৃতি 
কর দৃরীভূত' মানস তিমিরে ॥ 
মাধন! অর্ডনা নতি আরাধন। 
জা(নন। কিছুই, এতি অভাক্গন, 

আছে গে বিশ্বাস, শুধু তব নামে 
উদ্ধারিলে কত পতিত পাপীরে & 

হাদয় নিলিয়ে আকি হত্সিলাম 
আকুল পরাণে ডাকি অবিরাম, 

এস একবার মানসে আমার 
রা্গ। পদযুগ নিভৃতে পুজিবে ॥ 

আমার আমার কামন1 'বাসন। 
সকলি চরণে করিয়া অর্পণ, 

জপিব কেবল হরি হরি বলে 
যত দিন ভবে রহিব বাঁচিয়ে।ল 

হে চুর হন্দর! মানস-মোহন ! 
এস, মম ক্ষু্র হৃদয় কুটারে ॥ 


জন-.ভ্রীরাজেশ্্রনাধ দাস। 


তীত্রীবংশীবদন এ্রাকুর। 
( পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোস্বামি মহোদয় লিখিত । ) 


শ্রীকীগৌরাঙগ জীলাস্থলী শ্রীধাম নবদ্ধীপে তীত্বীগৌর মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল 
বংশীব্দন ঠাকুরের জীবনী গৌড়ীয়-রষণব মাত্রেরই বড় আদরের ধস্ত। 
শ্রীল বংশীব্দন ঠাকুর শ্রী্ীগৌরাসন্ুন্দরের কজন অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত 
ছিলেন। এই মহাপুরুষ শ্রীঃ্রগৌরাঙ্গ ঘরণী গ্রত্রীবিষুঃপ্রিয়া দেবীর মন্ত্রশিষ্য.) 
এ সৌভাগ্য গৌরভক্তবৃন্দের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই। প্রী শ্গৌরাঙগুন্দরের 
কপাবলে একা বংশীবদ্বনই এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়। বৈষ্ণব 
জগতে চির পুঞ্জিত হইয়া আগিতেছেন। এই পরম সৌভাগ্যবান মহাপুকষের 
চরণ কর্মীলে 'কোটী কোটী প্রণাম করিয়া শ্রাশ্রীগৌরাদহুন্দরের নাম লইয়া 
অধম অকৃতি লেখক আত্ম সোধন করিবার উদ্দেশে তাহার পুণ্য চরিত গৌর- 
ভক্ত মণ্ডলীর নিকট কিছু নিবেদন করিবার বাসনা করিয়াছি। এই ভক্ত 
চরিতের সাহায্যে কলির জীব ভক্তি রাঁজ্যে প্রবেশ করিতে পাবিবে এই আশাদ্ 
বুক ঝধিগা এরূপ দুঃসাহসিক কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীতগবান শ্রী) শ্রীগৌরাঙ- 
লুন্মব্ধের অন্তরঙ্গ ভক্তবগে'র পুণ্য চৰ্ধিত অনুশীলন না করিলে ভক্তি বাজে 
প্রবেশাধিকার লাভ দুর্ঘট। 

শী গৌরাদহন্দূরের প্রি» অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীশ্রীবিফপ্রিয়া দেবীর 
মন্ত্র শিষ্য পরম বৈষব শ্রীল বংশীবদ্ন ঠকুর শ্রীধাম নবস্বীপের নিকট কুলিয়া 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪১৬ শকে মধুমাসে মূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে 
এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। 

চৌদ্বশত,ঘোলশকে মধু পুণিমাখী। 
ব্হশীর প্রকটো সব হয়ত সন্ধ্যায় ॥ 

ীতীগৌরানু্দর অপেক্ষা বংশীবদ্ন বয়ঃক্৯মে ৮৯ বংসরের ছোট 

'ছিলেন। বি গ্রন্থ থানিতে এই মহাপুরুষের লীগা-কথ। বর্শিত 


২৮৪ তত্তি | [ ১১শ বর্ধ-৯ষ ও ১০মাসংখ্যা । 


র্‌ 


আছে। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের প্রিয় শিব্য শ্রীপ্রেমদাস মিশ্র এই গ্রন্থে 
বরচগ্রিতা। ইহাতে লিখিত আছে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ হুন্দরের ভাকে শ্রীকু্ণ- 
য়া ৰংশী কলির জীবকে -গৌর-নীলা-রস-তত্ অস্থাদন করাই কুলিয়া! 
নগরে অবতীণ” হইয়া শ্রীশ্রীগৌরালসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । 
শীকৃষের প্রিদ্ন বংশী শ্রীকফ্ণের সঙ্গ ছাড়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিতেন। 


মা। বংশীবদনও শ্রীগোৌরাজ-সর্গ-হখে রসরঙ্গে ছিন যামিনী অতিবাহিজ 
দ্ারুতেন। 








কৃষ্ণ প্রিয়! সেই বংশী গোরা অবতারে । 

রস রাজ উপাসনা, ৫আ্রাত রাখিবারে ॥ 

€গারার আহ্বানে আমি কুলিয়া 'নগে । 

জনম লভিলা অতি আনন্দ অন্তরে ॥ বঃশিঃ। 


ভাগীরথী-তটে রম্যে গড়ে পুণ্যে নবন্বীপে 
কুলীয়ায়াৎ গুভে শাকে রসেন্দুবেদ চক্রমে ॥ 
শ্রীবংশ্রী বদনা যস্তাৎ প্রকটোহতুদ্বিজালয়ে । 
সুর্ধ সদৃগ্ডণ পূর্ণাং তাং বন্দেহহং মধু পুরিমাহ,। 
ধংশটবদনেবু পিতার নায় ছকড়ি চট্টরাজ। ইনি একজন মহাতেজা পরষ 
কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার আদ্দিম নিবাস পাটুলীতে ছিল। পাটুণী গ্রাম হইতে 
তিনি শ্রীধাম নবন্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে আগিয়! খাস করেন। এই মহাতীর্থ 


স্থানে বংশীরদনের জন্ম হয়। তাহার জন্ম বৃত্তান্ত বংশ। শিক্ষা গ্রন্থে এইরূপ: 
যশিতি আছে। 


মৃদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে 
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান। 

তথায় আদন্দ ধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম, 
মহাতেজ। কুলীন সম্তান। 

স্কাগ্যবতী পত্বী তার রমণ্টী কুলেতে ধার: 
যশেরাশি সদা করে গান্‌। 

ঘাহার় গর্তে আসি কষ্চের সবুলা ঝশ্ি 


গুচক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান। 


বৈশাখন ও জ্যেষ্ঠ) ১৩২০1] শক্তি । ২৮৫ 


এ 











ধ্শ মাস দশ দিনে বাঁক চত্তর লগ্প মীনে 
চেত্র মাস মন্ধ্যার সময়। 

গৌরাঙ্গ টাদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে 
গর্ত হৈতে হইল উদয় ॥ 

ছলুধ্বনি শঙ্খরব করেন রমণী সব 
গর চাদ আনন্দে *নাচায়। 

ব্রাহ্মণ £বষ্বগণ জয় দেয় ঘন ঘন 
নানা মত বাজশ। বাজায় ॥ 

শ্রীমন্বৈত আদি কয় সরল। বংশী উদয় 
গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল। 

বংশীর জনয গান প্রেমদাস অগেয়ান 


ভক্ত মুখে শুনিয়া পাইল ॥ 
এই কারণেই ছকড়ি চট্টরাঞজের ভাগ্যবান পুত্রের নাম বংশী ব্দন 
ব্াথা,ইল। 
কৃষ্ণ করে স্থিতা যা স ছুতিক' বংশিকা তথ!। 
শীবংশী তদদনো। নাম ভবিষ্যতি কলৌযুগে ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্ত বংশীব্দন শরীফে বংশী স্বরপ। শ্রীধাম 
ৃবদীণে নানা বিধ লীলারস আশ্মাদন কারয়া তিনি পরম।নন্দে শ্রণগরান ৭ 
গন করিতেন। 
শ্রীবংশীর অধিকার গোবিন্দ বয়ান। 
শ্রীবংশী বদন না তেই হয় তান॥ 
সেই বংশী গৌর সঙ্গে নদীয়। নগরে। 
বহুরূপ লীলা করে আনন্দ অন্তরে ॥ যঃশিঃ 
এই মহাপুরুষের বাল্য জীৰনের কথ! কিছু জানা যায় নাই॥। তবে তিনি 
অতি অল্প হয়ুসেই যে সর্ববশাস্ত্রে পণ্ডিত হইফ্ট্রছিলেন, তাহা শীমন্মহা প্রভুর 
মুখেই প্রকাশ গাইয়ছে। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহনের কিছু দিন পুর্বে বংশী 
ৰদনকে তিনি সে সকল মধুর ভজন তত্ব পূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই 
বোধ হয প্রভু বংশীবদনকে বিশেষ কৃপা করিতেন। প্রভু বংশী বদনকে তাহার 


২৮৬ ভর্তি | [ ১১ বর্ষ-৯ম শু ১৯৭ পবৎখ্যা । 





সর্বশ্রেষ্ঠ বসবাজ মুত্ি দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন? বংশীবসের সহিত 
প্রভুর সন্যাপ 'কালীন কথোপকথন অতি গুড়তত্ পূর্থ ূসময়। বংশ্ীবর্ষনের 
'বযঃত্রম তখন ১৫১৬ বহসক্স গাত্র। এই অঙ্গ বয়সে কিনি সমপ্ত ভক্তি শান্ত 
পাঠ শেষ কত্তিয়াছিলেন । 
প্রভুর গৃহত্যাগের পহবাদ পাইয়া বংশীবদন 'কুলিয়! হইতে শ্রাডুর নিকট 
ছুটিরা আধিলেন। তিনি লোক ঘুরে এই নিধারুণ সর্বাদ শুনিষ্া কান্দিতে 
কান্দিতে প্রতুর টরশে আসিয়া পড়িলেন। অগ্রপুর্ণ নঙ্কনে 'প্রভুকে বংশীবদন 
কহিলেন। 
লেফি' সুখে এ বারতা করিয়া শ্রবণ | 
কুঙগিয়া হইতে প্রভু শ্রীৰংশা ব্ধল | 
প্রভুর পাশেতে যাএঞা কহেন কান্দিয়া । 
“কি শুনিনু কহ প্রভু প্রকশি করিয়া ॥ 
সম্গ্াালী হইয়া তুমি ছাড়ি মো বায়? 
কোথায় যাইবে প্রভু কহুত আমার & 
তোমা না দেখি শউইমতা বিষুপ্রি বা । 
কেমনে প্নবেন গৃহে কহ বিবরিষা ॥ 
শ্রীঅঘৈত গবাধর আদি তক্তগণ । 
তোমার বিরহে সবে ছাড়িৰে জীবন ॥ বং শি: 
বালক বংশীবদনের কাতর রোদনে প্রভুর কোঁমগ হনয় দ্রব হইল) তিনি 
বংশীবদনের ছুটি হস্ত ধারণ করিয়া 'আদরৈর সহিত পিক্চটে ৰসাইলেন। 
প্রভুর সন্যাক গ্রহণ সংবানদ্দ'আর্তি গোপন ছিল! অউঃরস প্রিরভতক্ত কয়েক 
জন ভিন্ন আর কেছ এই গুপ্ত সংবাদ 'জানিতেন:লা। ধালক বংশীব্দনের 
দিক প্রভু কিছুই গগন করিলেন নাঁ। তাহাকে সকল থাই খুলি] 
বণিলেন। প্রদু অঙিশয় কাতত্ভাবে ধীরে ধীৰে বংশীব্দনকে কহিলেন ;- 
হৈ 'বংশী ধকল তুমি করিছ রোদন । 
ভুয়া কাছে কিছু ত্যোর নাহিক গোগন'॥ 
ট্য কীয? লাগিরা এথা লইন্/ জনম । 
সকলি তত জান তুমি, উ্রীবঘনবধন ৪. 


বৈশাখ ও ত্যৈই, ১৩২০) ভক্তি | ২৮৭ 








জন্গটাসী হইয়া! আমি দেশে মেশে যাব। 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বদনেতে গাব ॥ 


তাহাতে ্ুপ্পির পাপ আদি হবে নাশ) 
আর এক ঝছা কথা কহি ভুয়া গাশ॥ 


ধস বাজ উপাঁসনামূত ন্ান্বাদিতে । 
মিপিব মু অন্তরঙ্গ ভকত সহিতে॥ 


স্রীনাম কণর্ভন রসনা উপাসন। 
গৃহে রহি এই দুই না হবে কখন 


ৰছ বিদ্বু পরিপূর্ণ সংসার কাণ্ডাবে। 

বুহি মায়া বন্ধ জীব কি করিতে পারে॥ 

তবে ঙসগরাজরপট গুরুর কৃপায়। 

যেই জীব মায়া বন্ধ হইতে এড়াধু॥ 

সেই জীব গহারণ্যে রহি শ্ীরদন। 

শ্রীনাম কীর্তন রসরাজ উপাপল ॥ 

এই ছুই কায অনায়াদেতে সাধয়। ৃ 
মোর ভাগ্যে নাহি তাহা কহিন্ নিশ্চয় ॥ বঃ শিঃ 


প্প্রভুঝ এই ক্ষণ! পূর্ণ উপদেশ বাক্যগ্লি শ্রব্ণ করিঞ্া বালক বংশী 

ছত্ঘল নীবুষে বোম করিতে লাগিলেন । বালকের মনে কি এর যেন মখা 
ভাবের তরঙ্গ 'উঠিল। তাহার হদ্যার্ণকের বেলাতৃমিতে বিত্ব 'প্রেষের 
তরঙ্গাধাত লাগিয়া নীরস হৃদ দরস করিয়া দিল। প্রভুর খমুখে তাহার 
গহত্যাগের কারণ শ্রবণ করিয়া বংশীবদন ভাঁবিলেন প্রভুকে গৃহে রাখিবার 
চে বথা। এই লুযোগে, প্রভূ গহে থাকিতে থাকিতে কলিগ এ তাহার 
সেবা করিরা জীধন লার্থক করি, আর তাহার বিমুথে সপ্ত রসতন্ব কথ শ্রন্থণ 
করিয়া কৃতার্থহই। তাই পঞ্চদশ বাঁ বালী বংশীবদন করঘোড়ে গরুকে 
কহিতেছেন। 

গোঁরাঙ্গের এই ধাক্য করিয়া শ্রবণ । 

করষোড় হয়ে বংশ করে |নবেদন ॥ 


২৮৮ ভি 1 [১১শ র্ঘ- ৯ম ও ১*ম সংগ্থ্যা। 








ওহে গোবাটাদ তুমি এ নদীয়া! ছাড়ি। 
নিতান্ত যাইবা যদি হইয়া ভিখারী ॥ 
তবে মানবের যাতে হইবে নিস্তার 
তাহা প্রকাশিয়া কহ শচীর কুমার ॥ 
উপাসনা মধ শ্রেষ্ঠ কোন উপায়ীনা। 
কহ প্রভু শুনিবারে, হয়েছে বাদনা॥ 


বালক বংশীবদনের ধর্দ্-পিপাসা ও তত গ্রহণেচ্ছা তৈধিয়! শ্রী ই গৌরাঙ্গ- 

ুন্দরের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি তাহার প্রিষ্প তক্ত বংশীবদনকে 
কোলে তুলিয়া লইয়া আদ্র করিলেন। মে আদরের ভাবটা কি মধুর! 
কি ভালবাপাপুর্ণ! প্রভূ বলিলেন !-- 

পতহে পিয় বংশি! তুমি সকল জাঁনহ। 

তবে কি লাগিয়া মোরে জিজ্ঞাসা করহ্‌ ॥ 

শব ব্রহ্ধ ময় তুমি সাক্ষাৎ গ্রণব। 

আনন্দ চিচ্ছক্তি রূপা হরি মুখোতব ॥ 

ত্রয়ী মূর্তিময্ী গত্তি আশ্রয় স্বরূপ । 

সর্বাশ্রয় গুরু তুমি সর্ধ রস ভূপ॥ 

তুর দ্বারে আদি গুরু হরি ভগবান। 

ব্রদ্মারে গায়ত্রী মন্ত্র করেন প্রদান ॥ 


ত্রিলোক কধিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণের তুমি। 
তব সন্নিধানে আর কি বলিব আমি ॥ বঃশিঃ 


শ্রী ্ঈগৌরাঙ্গদ্বেব বালক বংশীবদ্দনকে কি রূপ সন্মান করিলেন দেধিলেন ৫ 
কিন্তু বংশীবদন কৌশপী প্রভুর, কৌশল জালে নিপাত হইলেন না। 
প্রভুর চিরস্তন প্রথা ছলনা বুঝিতে গারিয়া স্টাহাকে ছাড়িলেন না। অতঃপর 
প্রভু উপাস্ত ৪ উপাসন। তত্ব সম্বন্ধে বংশীবদনকে যাহা উপদেশ দিলেন তাহ! 
বংশী শিক্ষা গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে | নিগুঢ় ব্রঞ্কলীলা রসতত্তনিধি 
উগৌরাঙ্গচন্দ্র, বালক বংশীবদনের নিকট সমপ্ত রাত্রি ব্যাখ্যা করিলেন। 
বংশীবদন বালক হইলেও সেই গুঢ় ব্রজরস সিদ্ধান্ত সমাঁক হদয়জন 
কক্সিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বংশী বদনের প্রতি সাতিশর সত্তষ্ট হই? 
তাহার শ্বরূপ' রসরাজ মুর্তি দর্ধন করাইয়। কৃতার্থ করিরাছিলেন, প্রত বংশী 
ধদদনকে স্বরূপ দেখাইয়া হিলেনঃ__ 


ক্রমশঃ 


জী বীরাধানমণোজয়তি | 


ভক্তি] 


১১শা বর্ঘ ।, আষাঢ়, ১৬২০ । ১১শ সংখ্যা । 


টা 


প্রার্থন]। 


এ 














ভবার্ণবে-তাপ সঙশ্র-মস্থলে 
সদাডিভুতো। বিজ করলরায়! । 
অগ্তান বৃতা! হরি ভর্তি শৃন্কাং 
মামুদ্ধরাতীয় কপা কটাটগা | 
হবিহ্বে! দিজ কর্মুাদোষে অন্ঞানের ছারা আদার দুইটা চক্ষুই আবুত্ত। 
গুবান-নেত্র- বিহীন হুইঘ1 অপ্ের শ্টায় এই সহস্ব সন্তাপ-প্রদ ভুল জবা ভব সমুদে 
দিপতিত; লিপস্তর' হাবুডুবু খাইতেছি। তূিয়া ভূগিয়া কিছু কিছু অনুতিষ্ 
হইতেছে ছে, তামার কূপ! ভিন্ন আমার আবু উদ্ধাপ্ের অগ্ঠ কোন উপাধ, নাই) 
তাই প্রার্থনা, তুমি দন! করিয়া! আমাচক তোমার নিরাপদ তরণ-তবি দান করিকা 
এই হুত্তর বিপদ হইতে উ্ধীর কর। প্রাণে বল দাও, অকপট দবিগ্বাপ দাও. আনি 
প্রাণ খুলিষ। তোগাক দার জঙগ্জ দিম) জীবন জনম স্ধর্যক কষি। 
দীলদধাল! দীনের একমাত্র ভরনা তুমি, তোমার হায় সুখে হংখে। 
সম্পদে বিপদে, এমন অঠৈতুকি পরমবন্ধু আমর আর কেহই লাই। জাগি 
কন আধ. হইলেও তুমি পনিরন্তঞ্ক আমার মঙ্গল বিধানই করিতেছ, 
আমি ক্র আমার নিকট তোমার কোন রাপ কিছুর প্রার্থনা বা কিছুপাইবার 
আশা নাই,তুমি আত্মারাম কিন্ত তধাপিও তুমি ধাছাতে আমার ছুধ হয়, বাহাতে* 
আমি জ'লন্দে ধাকিতে পানি তাহার জন্য সহঃপবত হন্ধবান,। আমি তোম!কে 


২৯০ ভক্তি । [ ১১শ বর্ব-১১শ সৎখ্যা। 
০ পল 


ভালবা্দিতে না পারিধেও তুমি আমাকে দিঝনিশি ভালইবাসিতেছ কখনও 
ভুলিয়া থাকন!। 


হে লীলাময়! তোমার লীগ বুঝ! ভার, তুমিযে কখন জীবকে কি 
তাবে চালাইতেছ, কি ভাবে ভাবাইয় কিরূপ ভাবের থেল। খেলিতেছ তাহ] মায় 
মুগ্ধ ই্তিয়-কিস্কর শ্বাদ্রবুদ্ধি মানব আমরা কি বুঝি ?$ এ্রক একবর 
কুপা করিয়া জীবকে এমল ভাষ দাও যে, তোমাঞে ভিন্ন, তোমার 
ভাব ভিন, তোমার নাম, তোমার প্রিয় ভন্ত-সঙ্গ ভিন্ন মনন আর কিছু 
চান নানাবিধ বাধাবিগ্েও মন চঞ্চল ইয়ন। কিন্তু হে লীলাবিলাঘিন্‌! 
পরক্ষণেই আবার এমন ভাব আমিন! মনঞ্জে চঞ্চল করিয়! দেয় যে, তাহার মোহে 
মু হইয়া সকল দুলিগা ঘোর নাস্তিকতার ভাবে জয় কলুষিত হইতে থাকে। 
তখন যেন জীব হিতাহিত জ্ঞাশশুগ্ত হইয়া কেমন একরূপ হইয়া! যান্ধ। এ তোমার 
কিরূপ লীল! খেগা, কিন্ূপ ভালবালা তোমার ইচ্ছা ব্যতীত যখন কোন কিছুই 
হইতে পারেনা, তখন এ সকল কি তোমারই চতুরতা নয় ? তুমিই যখন যাবতীয় 
কশ্মের নিযস্তা তখন এই চঞ্চলতার কারণও কি তুমি নও? হৃদয়ে এই 'অবিঘাস 
জন্মাইয়া ঘোর নাস্তিকতা প্রসারের কারণও যে তুমি নয় তাহ! কি করিয়া! 
বলিব লীলাময়! তোমার লীল। অনন্ত, ভাব অনস্ত এবং ইচ্ছা! অনস্ত) 
আমরা কি বুঝিব) কিছু বুঝিনা, বুঝিতে চাই ও না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর, 
কেবল আমার স্টায় কলুষিত অধম জীবের প্রতি কপা করিয়! এই করিও, যেন 
তোমাতে তাহ।দের অচল অটল বিশ্বাম থাকে । তাহাদের হ£খ দারিদ্রতা রোগ 
শোক যে কোন অবস্থ! দিই বাখনা কেন, সকল অবস্থাতেই যেন তোমার ভাব 
স্মরণ থাকে। তার্রামন্দ সকল কর্মের নিয়স্তাই যে তুমি এ বিখ্বাসটা যেন 
তাহাদের দৃঢ় হয়। নানাবিধ রোগ শোকাদির যাওনায় বিলুপ্তর্ঞীদি হইয়া যেন 
তোমায় ভুলিয়া না যায়। আমার ন্যার কাল কলি-কবলিত কলুষিত ভ্রান্ত জীবের 
প্রতি দয়াকর, এইটীই আমার এবারে সকাতবে তোমার নিকট প্রাথনা | 


দীন--দীলেশ। 


(শ্তারা) 


(তারে) 


(তারে) 


শৌর-নাম'। 


ডু 
সক ৬০ 


(গৌর নাযের ঢেউ উঠেছে 

ভাস্ছে সার! দেশ। 
হিমালদের শিখর হ'তে 

কুমাকিকার শেষ ॥ 
কে সে দয়াল,? কার ডাকে ভাই 

ছুটল প্রেমের হান? 
মানস-ম্দ্াল উঠল ভেসে 

মরায় পেলে প্রাথ? 
কা নামে ভাই নাচছে সবাই 

কার প্রেমে ভাই গায়? 
কেউবা কাঁদে কেউবা হালে 

কেউবা ভেসে যায় 
লেখতে না পাই কোথায় সে ভাই 

কোথায়রে তাব ধাম? 
কোথায় ছিল লুকিয়ে এমন 

মন মাতানো নাম 
কে লিল কে শুনাল 

কোথায় তারে খ্জি, 
সজ.ব নামই-_ নামেই নামী 

লুকিয়ে ধাকে বুঝি 
দেখতে পেকে কুটার মত্ত 

লুটিক্নে রব পায়। 


(আর) প্রাণের ঃজাল। জুড়িয়ে নেব 


চরণ ধুলায় ছা ॥ 
শ্রীগোপেনুতূষণ বিদ্যাবিলে।। 





পাগলের প্রলাপ । 
( পুর্ব প্রকাঁশিতের পর ) 


শুড় জগতের যাবতীয় জীব এক অর্ূশ্য ঝাজ্য হইতে আমিয়া, আর 
এক অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে, জীব কেবল আসিতেছে মার যাইতেছে। 

কোন অনস্ত কাল হইন্ডে জীবের এই আদ] যাওয়ার পথাখুলিয়ছে, আর 
কোন্‌ অনস্ত কালে উহা! বন্ধ হইবে তাহাকে বলিতে পারে? তবে মোটের 
উপর ইহাই উপলব্ধি হইতেছে রে, ভক্তি জনের গুণে কর্ম সুত্র ছিন্ন 
করিতে না পারিলে, জীবের ভীবত্ব ঘৃচিয়া শিবত্ব লাত না হইলে আর 
ভীব, আমা যাওয়ার পথ-পরিভ্রমণ হইতে নিম্কৃতি লাভ কফিতে পারিবে না। 

এই পরিদৃশ্যমান্‌ জড় জগত জীঘের আপা যাওয়ার পথ 1 মমর্থাঞ্, এই জড় 
জগতের উপর দিয়াই জীব সকল, যান্তায়াত কৰিতেছছে। 

আমাদের পরস্পরের ন্ৃহিত পরস্পরের যে সম্বন্ধ এবং এই ভৌতিক 
জগতের সুখ ছৃঃখের সহিত, আন হা্রমের সহিত যে লন্বব্ধ, তাহ পমকই এই 
যাতায়াতের পথে। তুমি রামের পিশা, রাম তোমার পুত্র, সে এই যাতায়াতের 
পথে। নবীন হুশীলার মামী, সুশীল নবীনেন স্ত্রী, সেও এই যাতায়াতের পথে। 
তুমি রাজা, আমি প্রজা, এই যাতায়াতের পথে। তুমি ধনী, আমি কাঙ্গাল 
সেও এই যাতাক্কজাতের পথে। তোমার জথ সস্ত্রোগ, বিষয় সম্পদ, আমোদানন্দ 
এই যাতায়াতের পথে । আবার আম্মার দুঃখ-ছর্দ শা, সর্কা-শৃহ্যতা কিশ্বা শিরানন্দ 
সেও এই যাতায়াতের পথে । তোমার আমার শ্রীতি প্রণয় কিম্বা ধাঘবিসন্বাদ 
সকলই যাতায়াতের পথে ।” আমানের বত ক্ষিছু কাধ্য সমস্তই এই পথে । 

হালি খুপিও এই পুথে। কান্না'কািও এই পর্ষে। মুতিকা গুহ হইতে এই 
পথের আরত্ত, আর শ্বশানে নিয়! শেষ । -জীবকূল এই পথে বহু কাঁল হইতে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 

পথের মধ্যে যে সকল কাধ্য আমাদের কর্তব্য, আর যে সকল কাধ্য 
অঅকর্তব্য, তাহ। বুঝি ওয়া উচিত। কেননা, পথের কার্যটা একেবারে 


আযাঢ়, ১৬২৭ |] ভক্তি । ২৯৩ 





নিষ্ষল হইবার কথা নাই ।* হুকাহ্য কুকাধ, সকলেরই একটা ফণ আছে। 
জীব দৃশ্য রাজ্যেই হউক, বা! অর্ৃশ্য রাজ্যেই হউক, এই কৃত কাসগের 
ফল ভোগ অবশ্যই করিবে। অন্তএব অসার স্প্নবৎ হইলেও কর্খুফল 
মিথঠা নহে । কশ্ম সুত্রও মামান্য নহে। কমু শু জড়িত ছীরই এই যরজগতে 
কর্ম তেগের জন্ত জন্ম গ্রহণ করিতেছে । এই প্রপঞ্চম় সংসার, রব 
ভোগের ও কর্ম ধরিবার স্থান । কর্ম শেষ হইয়া যদ্দি কর্ম তোগের শেয় ন৷ হয 
তবে জীব মরিয়া গেলেও কর্ম তাহার সহিত গমন করে। কর্ত্ব শেষ হইবো 
মানুষ মরিয়া যায়। কিন্তু ভোগের শেষ ইহকালে না হইয়া পরকালেও হইতে 
পরে। 


জর জগতের ছীর অবশ্তই মরিদ্/। যাইবে, (ষই জন্ত নড়াচড়া করিলে 
ভীরকে আম্মার মরা বঙিপ্রা প্রতীয়য়ান হয়। তুমি যদ খুব নিবি চিনে 
বষিয়া জঙ্ষতের ফরুল গুলি দ্রীবকে যা বলিয়া হুদ করিতে পার, হবে 
দেখিবে, সংসার এারুটা বিশ্মাল শ্মশান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অরার কা 
কারখ্যন। (দেখিয়া আমায় মনে এক অভূতপূর্ব কআলনোর উদ্রেক হয়। 
মরার সঙ্গে মরা কণা কছিতেছে। মরায় অর্পন বিরাহ হইক্ছেছে, মরার অন্ত 
ঝর] কাদিয়] যাটী ভিজ্জাইচছেছে, সব মরার দরবার--মরার কারবার ॥ এক মরা 
পালকী চড়িয়! বসিল, আর কয়েক অন্ধ তাহাকে কাধে করিয়া হুছ' করিষা 
ছুটিপ | এক মর! হাকিম আর ছুই মর! বাদী ও বিবাদী, কয়েক মরা সাক্ষী আর 
কষেক মরা অ]মগ। উকিল প্রীতি । বেশ মরাক্প কাছারি বসিয়। গেল। মরা 
মানুষ গুলির অঙ্গীক আমোদানন্দ দেখিলে আমার মনে এক অমানুষীক আনন্দ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাবিতে থাকি, হায়রে! এগুলি এমন তাগুবকরিয়া 
মরিতেছে কেন্ত। মরণের কথা বুঝি উদ একেবারেই মূনে নাই! হরি! 
হলি!!! হরি!!! 

যাক্‌ বাজে কথা,--এখন মরার ক্যা নিষ্ধীরণ করা কর্তব্য । মরা আরও 
কত মরবে, কত আদিবে ? জন্ম মরণ তেখঞসহজ কথ। নহে? এই আত্যস্তিক 
ছুঃখ বিনাষের উপায় কি? যাগ, যত ব্রত, তপস্যা তো মরজগতের মানুষ 
বিধিমত করিয়া উঠিতে পারে লা, কাম-কদুধিভ-চিত্ত জীব সর্ব্বদা বিষ 
পইয়াই ঝ্বস্ত। কঠোর ক্মাধ্য তপস্যা মোটেই অধিকার লাই 


২১৯৪ ভক্তি। [.১১শ বর্ব--১৯প সংখ্যা। 
পপ পপ 
এমতাবস্থায় কলিপাবনাবতার শ্রী ইটগৌরাঙগ প্রভুর প্রবর্তিত ও শীহরিনাম 
সংকীর্তনই একমাত্র পরিত্রাণের প্রকৃপ্ণ উপায়। 

কলির জীবের দুঃখ দুর্দশা মৌচন জন্থই নদীয়ায়, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, 

“গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ । যদি ইহা বহিবরঙ্গ কারণ হইয়া! অন্তর আরও কোন 
ধিশেষ কারগ থাকিয়া থাকে, তবে তাহার তত্বানুসাজান করা মাদৃশ জীবাধমের 
কাধ্য লছে। ভ্ীগৌরাঙ্গ লীলার মূল কারণ তুমি যাহাই বুঝিয়। থাকো, আমি কিন্ত 
বুঝিয়াছি, "জীবোদ্ধার 

যাতায়াতের পথে আমাদের কার্য বল "নাম সংকীর্তন 1 এই যহা- 
হজ্জের ছারাই মরার মরণ বারণ হইবংর কথা। আমাদের প্রেমের ঠাকুর 
জ্ীপ্ীগৌর ভগধান্‌ জীবের কলাপ কামনার বরে ঘরে-পনে জনে এই'ব্যবস্থাই 
বলিয়া বেড়াইয়াছেন। কলির যুগধর্দ্র "জ্ীহরিনাম কীর্তন প্রবর্তনের পন্যই 
গৌয়াবতার। ছরিনামই সত্য আর কিছুই নাই। এই জন্তই তো মহাপ্রভু 
এবং তাহার ভক্তগণ এই মর জগতে ঘোষণ। করিয়া গিয়/ছেন,_- 
“হবেলণম হরেলণম হবেনণসৈব কেবলম,। 
কলো নাভ্য্যেব নঃস্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরণ্যথা ৪৮ 
বিজ নারাধণ আচার্ধ্য। 


উরি 


কাঙ্গালের মনের কথ । 
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বছকাল হইতে শুনিয়া আমিতেছি, নবদীপ রম্য স্থান। নবদ্বীপ শ্রী ইগৌর- 
ভগবানের লীগা নিকেতন, জীমনিত্যানন্মের নিত্য আনন্দ পূর্ণ প্রেমের হাট। 
নবদ্ধীপ নিত্য; নবন্বীপে রোগ. নাই,,শোক নাই, জর! নাই, মৃত্যু নাই, 
কাম নাই, ক্রোধ সীই, কোন প্রকার জালাযন্তরণী কি অভাব উত্পীড়ন নাই। 
জাত্যাতিদান জনিত হদয়ের সংকীর্ণতা অথবা! দ্বার্থপরতার গন্ধ লেশে মাত্রও 
'নাই। আছে কেবল আনপ্ন, আর আনন্দ 1! আর আছে প্রেমাবুদ্দেয পৰিত্র 


আযাঢ়। ১৩২ । ] ভক্তি । ২৯৫ 
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প্লাবন, নাম সংকীন্তনের তুমুল তরঙ্গ, জাহ্বীর “কুলু কুলু" ধ্বনি, গৌর 
পরিকরের গভীর গর্জন এবং নিত্য হুখের প্রাণারাম মংস্পর্শ। 

নবদ্ধীপ চিস্ত/মণি ধান। নবন্ধীপের তুলনা! নাই। নবদ্বীপের তুলন। নবন্বীপই। 
লবদীপর্শবভৃতির চিন্মযালোকের সগ্লিধানে গোলক বুন্দাবনও ঈষদ্‌ নিস্রনত। 
নবদ্বীপ ভূবন-মঙ্গল সংকীভন শীলাভিনয়ের রমভুমি। নবন্বীপের পশু, পঞ্গী, 
কাট, পতন্ন, বৃক্ষ, লতা, জলঃ স্থল সকলই লিত্য। মৃতরাৎ নবদ্দীপের প্ররঞ্জাবর্গ 
জন্ম মৃত্যুর দায় হইতেনমন্বদ। বিনিম্মস্ত। তক্তগণ শ্ীত্রাবন্দাবলের মাধুধ্যময়ী 
লীল।তরঙ্ষের প্রচ্ছন্ন প্রবাছে ভাসমান শ্রীলবন্থীপের উন্নতোজ্জুল রগ-মাধুরা 
ছাড়িয়া বৃন্দ বনে যাইতেও ইচ্ছা? করেন না-- 

"গৌর ভক্ত 'কতু ন৷ চায় বৃন্দাবন 7” 

নবদ্বীপ সম্পর্দের এই অপুর্ব কাহিনী শুনিয়া, নবদ্বীপ দর্শনের অন্ত 
প্রাণে একট! বেজায় টান পড়িয়া গেল। ইহা আজকালের কথ নয্বু, ব৷ এক ছুই 
যুগের কথ! নয়, বহু যুগ যুগান্তরের কথ।। 

প্রাণের ওএই প্রবল পিপাপাট। লইয়া, বহু জুম পরিত্রমণান্তর নবদ্বীপ 
লাভের উপযুক্ত দেহ লাভ করিয়া, এবার নবদ্বীপের ষাও্রী (যান্ব) হই] 
দাড়াইয়াছি। শৈশবে, বাঁলো বিশেষ না বুঝিলেও, যৌবনের প্রারত্তেই বুঝিয়া 
লইলাম যে, "আমি নবদ্ীপ যাত্রী ।”' নবঘ্বশপ যাইবার জন্ত চৌরাশী লঞ্চ যোনি 
পরিভ্রমণ করিয়। এই ছুল্ নরকলেবর লাভ করতঃ মর জগতের এক প্রান্তে 
উপস্থিত হইয়াছি। 

যে সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিপাম, "আমি নদীয়ার নিত্য প্রদেশে যাইবার জন্ত 
আসিরাছি,” সে সময়টা চলার পক্ষে খুব উত্তম হইলেও আমারু” ভাগ্য 
দোষে বড় গণ্ডগোল উপ$গত হইল। আমি অনিচ্ছা সত্বেও আমার,অজ্ঞাতসারে 
ধীরে ধীরে এক আপাতম্ধুর মায়ার রাজ্যে আমিক। উপস্থিত হইলাম। এখানকার 
একথানা খুব চক্মকিয়া চিত্র দেখাইয়া, মোহ আমাকে আপনার করিয়া 
লইল। নবদ্বীপ যাইবার কথা ভুলিয়া গেলাম | পুর, কঙত্রক্ূপে কুতকগুলি 
শত্রু আমাকে এন্রঞালিক মোহ মদিরা দ্বারা মাতাল করিুঘা সংসারকূপ "খানি" 
ঘ্বরাইতে নিযুক্ত করিয়! দিল) আমিও অগ্রপশ্চাৎ ন। বুঝিনা কলুর বলদের মত 
দিন পাই--রাত নাই কবল ঘুরিতে লাগিলাম। 
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সফঙ বুঝি কাম, ভ্রেপখ লোভ, মোহ প্রভৃতি ব্রিপুগপ, ও অহস্কারাভিমানতি 
ছুর্জনেরা আমার প্রিয় পাত্র হইয়া ঈাড়াইল। শত্রু মিত্র চিনিযা লইযার শক্তি 
তখন আমা মোহাতিশবো হৃহ্প্তির অক্কে শারিতা | শত্রপন্ষ আমাকে সহাক্ষ 
শক্ত পাইয়া ফারপর নাই কষ্ট দিয়াছে, আর ক্ষণ তঙ্গর জীবনের অমূল্য 
সগগয়টা বুধ! নষ্ট করিয়াছে। পথে ঘধন আঙগি এইরূপ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া 
কাল কর্তন করিতেছিলাম, তখনও মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ স্মৃতি বিছ্যললতার স্াস্ক 
জামার পাপ খন-ঘটাচ্ছন্র হাদয়াকাশে যুছর্তের জন্য খিকাশ পাইত। পাইলে 
হইবে কি? পরক্ষণেই আবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীবন তরণী ঘোর অঙ্গকার সমুদ্ছে 
ডুবিয়া পড়িত। পথে, মায়ার মোহিনী মন্ত্র যুদ্ধ হইরা আপাত মধুর অলীক 
নুখ সম্তোগের আশায় খার্টিযা খাটিখ। অনেকটা! সময় বৃথা মতি বাহিত করিয়াছি। 

এই্বপে আঙ্সগিতে আগিতে যৌবনের শেষ সীমায়, প্রৌছের প্রারস্তে 
আআ নিখ। দেখি, সর্কালাশ! এই মোহময় মায়িক জগতের অলীক সুথের অস্ত্ররালে 
হুঃখ ছুর্দশার ভীষন মুর্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে । হায় হায়! করিলাম কি! 
লা ভ্রষে গবল পান কলিজা অকাগে কালের হাতে আত্ম সর্পণ করিতে বাধ্য 
হুইঙ্জাম| আর আমার নবদ্বীপ যাওয়া হইল না। যাহা স্থখকর বলিয়া 
বিবেচনা কস্ধিয়াছিলাম, মিধ্য। কথা, তাহ। হৃখকর নহে, কেবল ছুঃখ ছুর্ভেগের 


অধন্কর! এতদিন যাহা সরস ছেল, এক্ষণে তাহ! নিতান্ত নীরস বলিয়া বোধ 
হইতেছে । 


দুশ্চিন্তার মর্খ্দাহী অশনি শিখায় হদয়ের মণ্চাদানগুলি উত্তপ্ত করিয়া 
তুপিতেছে ! এখন আর কিছুই ভাল বোধ হর না। 


জী, পু, বিষয়, সম্পদ বিষ হইয়। উঠিয়াছে। কেবল অবসাদ--কেঙ্গ 
অবসাদ। সম্মথে শুদ্ক বান্ধক্যের ভীষণ ছায়া, আবার বাদ্ধক্যের গ্রাস্ত মীদার 
মহা শুশাল। 


সহ্ুতি। যে স্থানে অংদিয়াছি লে স্থান হইতে থে প্রথাদস্করী শশীন বঙ্ধির লগা 
দেহস্লেলেপ জকুলকানান্‌ রপন। গেখা হইতেছে! হা কষ । ঞখন উপান্ 


কি? আঝক ঘুরান চত্ে পড়িলাম নাকি? হরি! হকি! ইদদ্ধি।! (কাথা 
নবদ্বীপ আর কোথায় আমি। 
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এব!র যি নবদ্বীপ য'ওখা না ঘটে, তবে তে আমাকে ক্মাবার সেই 
চেৌরীনট লকের পথে ঘবরিরা মরিতে হইবে । আর কত মবিক। 

এইজণে কিছু, কিছু করিয়া আমার মোহা।ভহিত হানবে চৈতন্য অ'নিতত 
ল্মগিল। ভাবিলাম.-- হার! অমি কি করিতেছি! ননবী। যার জা 
আমিয়া পথে শখ! সম নট করিলাম! মিখ্য। স্ব, পুর পরিকার শচরা, 
বিষ বিভব ঠাইথ়া অকারণে অনেকট$ সময কাটাইয়। দিলাম । অছে।। 
কত কত মোহাগ্ক মনন গামার মতধাধয় পড়ি। আপনার গন্দূনাশ আপনি 
করিতেছে । যাক বালাই এখন আর সময় নাই । যাহা হইনলার 
হইয়াছে,_এখন সে সব ছাড়িনা, নঞ্দীপের পথেই চপিলাম। হাঁ গৌরাঙ্গ ! 
হ। নিতাই !! হ্রিবোল 1» হরিবোগ ॥ হরিশোল !! 

চলিলাখতে|-_- কিন্ত অন্ধের মুত। কোন্‌ পথে কোন দিকে যাইতেভি,-- 
তাহার ঠিকঠাক নাই। কেবল যাইতেছি। “এখন নবদ্বীপের পথ পাইলে 
হয়”_মনে এই ভাব্ন।। বিশেষতঃ আনার সোজ] পথের আলশক। যগন 
সময় নাই । "কোন্‌ পথে যাব” এই চিন্তাট! বুকে লইয়। সন্দিক্ধ চিন্তে কেব্প 
যাইতেছি,_ আর পুনঃ পুনঃ পাছের দিকেঞ্চাহিতোহ! আশগ%1,-- পাচ্ছে 
অন্পনাশী মায়। আবার সন্ধান পার, আমাকে জড়ইয়! ধরিবার জন), অংশা 
কৃহকিনী কোন কুহক জল বিসার করে!! এই সব ভাবিবা পশ্চাদ্দিকে যেই 
চাহগাম্‌, চাহিয়। দেখি,_- সংমানটা। একটা ভীবণ রাক্ষম 1 আমাকে 
আবার গ্রাস কা'রঝর জন্য বিকট মুখ ব্যান ক্রির়। পাছে গাছে ছুটিমাছে। 
দেখি কপিনী মার রাঞসী আমার মাথ। খাইবার জন্য,_-খকীয় ভাব কপঠতার 
আব্ণে আবৃত রাখিয়া পুর ভারা জননীর ন্যাম কাপিতে বাদিতেে আিতেছে। 

অ'শা,- মুনমে!হিনী বেশে সাঙ্গ গোঙ্জ করিব], আমাকে মু মণুর 
আপগ্যায়িত বাক্যে ভুলাইবার উগক্রণ লইঘা শুনঃ পুন বুকের উপর, শাখারু 
উপর হাত বুলাহবান্ত আশার আগিতেছে; আর লামিলে হবে কি? আমার 
ছোয়া পায় কৈ? আমি এবার বু কষ্টে, »।গোৌরাছের কৃপার এই শক 
দিগের হাত হইতে নিক্ুতি লাভ করিদাঁছ। 

পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া! আক্রমণক!রী শত্রু দিগকে কহিলাম,_ণ্যাও,-ফিরিয়। 
যাও,--আদিও না,-শিক।র ছুটিয়া গিরাছে। এখন আর আমি নিদ্রিত নাইএ 

৩৮ 
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পি 


চৈতন্য লাভ করিয়াছি । তাই টৈতন্যের উদ্দেগ্তে চেএনোর দেশে চলিয়াছি। 


দোহ!ই চৈতন্থেঞ্, তোমর। আমাকে আর নির/কি পথে ঘাটে ধড় পাকড করিওন। 
জার করিতে পারিবেওনা? আমি বহু জন্ম তোম!দের দত করিয়া এবার 
একমত খালান পাইফ়াছি।” চৈতন্যের দোহাই মানিয়া তাহারা ফিরিয়া গেছ, | 
অ(ম দিকৃবিদ্বিক জ্ঞান শুট হইয়: ঝাড়-জন্গল গিয়া কেবল চলিতে লাগিলাম । 
সম্বল,-- বুকে,'গোরাক্চরাগ। যুখেভাতশীহরি নাম” 

এইরুপ অবিশান্ত গতিতে চলিয়া, আসিতে আগিতে,- অনেক গুলি 
রাস্তার সম্িলন স্থলে আপি] উপস্থিত হইলাম। প্রতেকটী রাস্থার মুখে 
এক একজন পথ প্রদর্শ? পাণ্ডা বা বাবাজী দৃগুয়মান। ইহারা শবদণীপের 
যাঞ্িদিগকে আপন আপন পথে পরিচাগিত কাঁরধার জন্য বড়ই ব্যয। 
এই বাবাজীদের অ:র এক উপাধি “শিক্ষা গুক 1” আমাক্ষে নবদ্দীপের যাও 
জানিয়া সকলেই খুব আগ্রহের সহিত ডাকিতে পাগিলেন। আমিতো অবাক 
অপ্রগ্ত1 এখন কারু দিকে যাই! শুনিযাছি,-- নধদীপের পথে অনেক 
ডাকাই'ত, সাধুর বেশে বমিযা থাকে এবং নিরীহ ঘ'দীদের পথের,গোল 
জন্মাইয়া কুপথে লইয়। যায় ;- প|রশেষে সন্দন।শ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, 
বধ প্রাণেই মারে।। 

অগত্য। আমি চিগ্ধাণুক্ত মনে নীরবে টাড়।ইয়া আছি, এমন সময় এক 
পন পাঁঞা আমার নিকটস্থ হই স সম্বমে বপিতে লাগিলেন, আমন 
মহাশয় । এই পথে আগম্ুন। এটি নবীপ যাইবার অতি নুন্দর রাস্ত]। 
এপখে কোন উৎপ।ত উতপীড়ণের আশঙ্ক। নাই। বিশেষতঃ এই পথে নবর্দীপ 
অতি মিকটে ০? এই প্রকার সকলেই অ|পন আপন রাস্তার হুব্ধার কথা! 
বুঝা ইয়। তাড়াতাড়ি আছ.লা। অর্থাং ঝুলনা হইতে এক 'একখান পরিদ্ান 
মানচিত্র ও নিওাপনী। আমার সন্মখে খুলে ধ্বিলেন। বাঁবাজীদেব তাগ।দাযু 
অস্থির হইয়া আমি আর কোন দিগেই দৃষ্টি স্থির করিতে পারিতেছিন1। 
কিজাল।!! আমাকে লইয়া একটা বিষম টানাটানি লাগিয়া গেল। হা কৃষ্ণ !! 
এখন কোন্‌ পথে*য'ব 

এই প্রন্কার টানাট।নির মধ্যে গড়িয়া আমার গমার কথাটা মনে হইল। 
একবার অনেক দিন হয গয়ার পথের পাণ্ডারা আমাকে 'শয়া এইন্প 
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টানাউ।নি করিয়াছিল । শবে নন্দলাল পাগার দেোহাহ দিয়া আত করিতে 
পারিয়ধর্ছিাম । 

এই স্কল পাগাদোগের মধ্যে আবার পরস্প্্ব দোষ কীণনও আরম্ত হইল । 
এব পরম্পরে পরম্পরের পথের বত্রুতা ও হুগমণী্তার বিষয় ব্খনা। করিতে 
ল/গিলেন।, হা গৌর! তুমি কোথায়? তোমার ঞ্াচরশাদ্তকে যাওখাতো 
সহজ নহে। এষে ছেখি পদে পদে বিপদ । “এখন আমার কতব্য কি? 
এই প্রশ্নের উত্তব্লাথুসঙ্ধীনে অনেকক্ষণ হুন্তিত ভাবে দীড়াইক্সজা আছি, 
এমন মমষ একটা দাড়িওফাপা চিমটা-ঞ্রোয়া ধারী বাবাজী আমার নিকটস্থ 
হইয়া বলিলেন, "মহাশি।1 ভালিছেন রি ৭ আসন, আমার পথে আছশ। 
আমার এই পথে নবন্ধধপ'অঠি শিকট,” আম কহিলাম,- "এ পথের 
কর্তব্য কাজ (% ৭” 

বাবাজী । চারিটি, সাধন । 

আমি। চাঁরিট কি সাধন ৭ 

বাবাজী । , চন্দ সাধন। 

আমি। চন কি? ও তাহার সাধন প্রণাণী কি প্রকার! 

এই গ্রহের উরে বাবাজী অম!কে চল এএ/হার মাধলের প্রুম যংছা নুঙাইয়া 
দিলেন, তাহা শুনিষ্বা আমার চিত্ত চমকিষা উাঠল,- সঙ্গ কপিতে লাগিল। 
আমি কহিলাম,বাবাজী। মগাবাজ! এই অব কঠিন সাধন আমার হুশ 
দেহে কুলাহবন), বিশেষত; আমার মনোমত হছিতেছে না)” 

আম ও বাবাজী দুইজনে এইরূপ করব্যাকওব্যের বিচার করিতেছি, 
এমন মময় একজন উক্ত বাবাজীর কথিত পথের ফেরৎ যাতী, হাফাঈতে 
হাফাইতে আমার নিকটস্থ হইয়া বপিতে ল।গিলেন,_-“মহাঁশয় | সাবধান ! 
সাবধান! সাবধান! শীঘ্র ফিরিয়। চলুন ! এই সন্বনেশে পাণ্ডাব প্রলো- 
ভনে পড়িয়া কত শত সহস্র নরনারী নরক যন্্রনা তো করিয়া মররিতেছে 1” 

ইত্যবসরে, আরোও ছুই একজন আসিয়া বধশিলেন,২৯ "মহাশয়! 
ফিরুণ,_ ফ্রির৭,-সবানাশ্শ! সব্ধনাশ !! 

ক্রমশঃ--তীীবিজমুন!র।ঃণ আচাধ্য | 
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ওহে কাঙালের ঠাকুর হবি! এত কাদিতেছি তব তোমার, প্রাণ গলিল না? 
এত ডকিতেছি তবু সাড়া দেও না কেন? অস্থি'পঞ্জর ধসিয়! গেল) মাথা 
বুটিয়া বুটিয়া সারা হইলাম কৈ দয়াময়! তেম।র দয়া তে। হইল না। এমন 
ভবে কাতর শ্রাণে যদি পাষ।ণকে ড/ঠিতাম সেও উত্তর দিত। আমার এ আবুল 
রোদনে শ্বাশানের নিজ্ঞ।ব 'আণীও গিয়া উঠিত কিন্ত দয়াময় তুমি (নাকি 
চিন্ম্। চৈঠন্ঠময় তবুও এ দীন হীনের কাতর রে.দনে জাগ্রত হও ন1? তুমি দয়ার 
সাগর হইয়া এ দীনজনের কাতর রোদন শুনিতে পাও না। এতদিনে বেশ বুঝিতে 
গ|রিয়াছি হরি! সঞ্চশি তে!মার চাতুধী, মকলি তোমার খেলা । তোমার এ 
মায়ার খেলা অধম বিষয়-বিুদ্ধ ঘের পাকশী কেমনে বুঝিবে । কিছুই হইলন| 
হবি! মন সতত চঞ্চল, চিত হির করিতে পারিল/ম না, জীবনের 'কর্তব্য কি 
তাহ। বুঝিলাম না, এমন ছুল্পছ্ভি মানব জীবন পশুর গায় আহার নিদ্রা! বশ 
গত হইতে চনিল।, কেবল বিষয় বিষ কারযধা, আমার আমার করিয়! মায় 
মোছে মুগ্ধ হইয়া গন! দিন ফুরাইতে চলিল, কেবল ভূতের বেগার খাটি 
মরিগাম, প্রভো ! কাজের খাটুনি কিছুহু হইল না। ধনের অভিমান, জাতির 
অভিমান, কুগের আভমান [কিছুই ত্যাগ ঝরিতে পাবিলাম নাঃ এ অনন্ত ভব সংসারে 
যে একটি সামা কীটানু বটের তুল্য আমি, এ ভাখন। এক মুহুর্তের জন্যও হইল 
না, হায় হার! কি করিলাম, আপন পরিণাম এক [দিনের তরেও ভাবিলাম না; 
কেখল অনিত্য অথ সম্পদে মন্ত হইয়। পরধার্থ তন্ব-ভুলিলাঞ&়, ছুছুজ্ভয় ইত্রিয় জয় 
কাঁপয়। এদেহ রাজ্য আয়ত্‌ করিতে পারিগাম না কেবল অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহের 
ঘর রক্ষায় সতত সতর্ক হহনাঁম এদিকে যে ছেহ গৃহের নৰ দার বিমুক্ত রহিল। 
ছয়ছয়ট। ঘরের শত্রর কাছে ।রাণ্ত হইলাম, বাহুবলে কত কিনা করিয়াছি শেষে 
বাসনা পাশে বদ্ধ থকিলাম, হায় হায়! করিলাম কি? দেহ রাজ্যে বিদ্রোহিগণকে 
জিনিতে পারিল!ম না। কোন্‌ বলে ব্লবান হইয়া তাহাদিগকে শ্ববলে রাখিব ? 
সব যে অবশ হইল। কথ ফলে যে বল বুদ্ধি সমস্তই হারাই্াছি ধনের অভিম।ন 
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দেহের অভিযানে অভিমানী যখন সামাগ্ত বাসনা রজ্জুর বদ্ধন ছিন করিতে 


পারিগীম না তখন ভব বন্ধন বিমোচন করিব কেমন করিয়া শ্বিকৃরে মানব 
তোর মানব নামের অভিমানে, ধিকূরে তোর ধনের গৌরবে । 

* অবটন ঘটন পটিয়সী মায়ার কুহকে এ সব বিষম রিপু শাদন হইল না 
বুঝিয়া(ছ দয়াময় ! এ মায়ার)বন্ধন ছিন্ন করিরা এ দেহ রাজ্য আয়ত্ব কর! সামাগ্ত 
অগ্জের কার্য নহৈ। এ পাঁিব অন্পে বসনা ছেদন করা হইবেনা এ বন্ধন 
ছেদনের একমাত্র বর্গ! নু তোমার “অভয় নাম, হর হে! তোমার বিপর্দবারণ 
ম্ধুহদূন নাম লইলে সব তুঃখ দূরে যা, জানিনা এ নামের ভিতর কত নুধ। 
আঙ্েে। কি দয়ম্য। তোমার নাসে,ষণি এত নুধা তবে কেন তান্ডে আবার 
মাঝে মাঝে গরলের বিভগক্ষিকা দেখাও1 জানে সে মৃধা, আনন্দের সহিত 
ভোগ করিতে দ্রাও না কেন? শরতের নিশ্মল চাদ সময়ে সময়ে মেতে 
টাকা কেন? বুঝিলাম তোমার করুণ! ব্যতীত এ দারুণ মায়া পাশ ছিন্ন হইবে 
না, তাই ডাকিতেছি, হে দীনবন্ধু হবি! এ সাধের ঘর ভেঙে দাও, এ প্রবাসের 
বসণ।স শী শী উঠাহয়া দাও | পাতিতের বন্ধু হে! এপাতকীর ডাকে আর 
কবে কনপাত করিবে ? যারা সামা নদনদীর ধ্রারের কী, পার।খির নিকট অর্থ 
গ্রহণ গুব্বক পার কর।ই যাদের ব্যবসা তাহারাও দীনছ্ঃথী কাঙালের প্রতি দয়! 
করিয়া থাকে; তবে দীননাথ ! আমি অর্থ হীন, সম্বল হীন, পতিত--মহ] 
পাতকী, পারাভিলাষি হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত তুমি এমন পতিত পান 


কর্ণধার থ।কিতে কেন আমি পাব হইব না, পতিত পামবর জনকে পার করাই তো 
তোমার কাধ্য। লোকে তোমাকে দীনতারণ বলে, তাই বলি হরি হে! 


কাঙলের প্রতি দয়া করাই দারালের কাধ্য আর চিরদিন তাই করিয়া 
অ।সিতেছ, আমিও আজ সেই ভরাসায় বুক বাধয়া হরি হলি “লিয়। অকুল 
ভব সাগরের কুলে আিয়। দাড়াইলাম এ দীন, হীনকে পার করিতে হইবেই 
হইবে। দয়াময়! দয়া কর। 





*দীনতিদীন-_বুন্ধাবন ভট্রাচাধ্য । 


পদ-ভিখারী। 


চাইন|। এঁহিক হুখ, দ!ও ধদিবে যত ঢঃখ, 
নীরবে সহিব এনজ কথ্খফল মালি । 

কিন্তু হে শদয় শামি। এই ভিক্ষা মাগি' আমি, 
ভুলিনা কখন যে" চরণ ছ্ু'খন॥ 


বর মঙ্গগ তরে) স্থজয়াছ ছুঃখানলে, 
দঃখ ভোগ এ যংআারে জনমে পিরাগ। 
দুঃখিত ভানের চিত, হয় দেন্য ফিডুধিত 


বাহল চরণে শ্রমে বাড়ে অনুরাগ ণ॥ 


অভ পদ্দ কমল. থাকে যদ জন্থল, 
বিমল অধদন্ন ভাংদ হয় গপ্রকাশ। 4 
হদাকাশে কাপশশী উদয় হয় নিশিদিশি 
ছিন হয় অনায়াসে ঘের মাহাপাশ ॥ 
তাই বলি দহাময়। প্ীনেরে হ'য়ে সদয় 
এই কর যেন মোর মানম ভমর |. 
বিষ গরুল ত্যঞ্জি, তোমার ভাবেতে ম্জ 
পাপ মু রস পিয়ে নিরস্তর ॥ 


শ,শশীভুষণ সরকার । 


হরেনটৈব কেবুলং | 
(শপঞ্িত শ্রীল দেবেক্ নাথ গোন্বাণি পুরাঁণতীর্থ লিখিত |) 


শু 


শপ ০2 তাও 


“এই কলহ মম্ম কঙ্লিকাল অতিশয় তুচ্ছতর, তাচাঁতে আবার জীবের 
জীবিত কালও অত্যপ। সম্পণ্ডি ও, অলমাত্। পিষ্ঠা বুদ্ধি ও সেইরূপ 
আর এই সংসার মহামেহেরু হশন্ত জনক মহিমা বাকি খপিব | এই ছরস্ত 
কলিকালে জীবগণ উক্তরূপ ক্ষুদ্জীবি হইয়াও মানস মধ্যে গল্পরূপ পৰ্বত ধারণ 
পুর্নক সকল ব্যক্তিই বন্দরতা প্রকাশ করিতেছে ॥ মোহময়শ মদিরা পানে 
হয়|! এই ছবন্ত কগিকাঁলে সাধন হান জীবের উদ্ধার 


সকলেই উন্মন্ত |” 
হইবার উপায় ক্ষ, কিসে আমরা দুরস্ত সংমার পাশ হইতে খুক্ত হইব, 
সে ভাবনা তগ্রমাদের হ্দযে একবার ও স্বানজপায়না। অধুনা কি প্রকারে 
আমরা কিছু অর্জন কারিয়া একজন গন্য মান্য সম্পন্থিশালী ও ক্ত্রী পুত্াদি 
লইয়া বেশ হুখ সচ্ছন্দে মংমার যাত্রা নির্ধাহ করিব, কোন প্রকার দুঃখই 
যাহাতে আমাদিগকে অভিভূত কারতে না পারে মকলের জদয়েই এই চিন্তা) 
এবং তজ্ন্যই নানা প্রকার অধ্যবসায। যাহ। আমাদের মানব জীবনের 
নিত্যব্রত ঝলিএ1 মনে গ্ছরি, সবের মুজেই সেহ বিছুযুত-ব্লাগ-চপগা অনিত্য, . 
সথবাঞ্ঠা দেদীপ্যমান। জগত সেই তুম্চ হুখের জন্যই লালাযিত। একজন 
দীন দরিদ্ধ পথের ভিখারি হইতে মহারাজ!ধির।জ পর্যন্ত সকলেই ঘ্নে অনিত্য 
লুখের কীগাল | অতি ছুহয় হন, দেব সংজ্িত, মহারাজ সংজ্িতেরও এই একই 
ব্যধি। জ্ঞ।নী মান দানী ভপর্গসীও এই রোগ সমাক্রান্ত । হণ তরেও কেহ চিন্তা 
করেন নাযে, অপ্রমন্ত মত্যুপ্ূপ কৃষ্ণ জর্প আম্মুদের পণ্গাৎ পশ্গাৎ ধাবিত 
হইতেছে। সেই কাল সর্পের দুরস্ত কবল হষ্টুতে কাহারও [স্তর নাই। 
আব্রদ্ধস্থন্ম পধ্যন্ত জগং মুঠ্যর অধীন। একদিন বর সর্প দংশনে আমাদের 
জীবন প্রদীপ নিশ্চয়ই নিভিয়া যাইবে । মেদিন জনিচ্ছাসভ্তেও প্রাণ প্রতিমা 
এবং তদজসত্তব স্েচ্ছর পৃতুলগুলি চির :রে বিমজ্জন দিয়া কৃতান্ত“ভবনে অতিথি 


৩০৪ ভক্তি । ১১প বর্ষ- ১১শ সংখ্যা। 


তাদের 








হইতে হইবে | হাম হায়! সেই ছুর্দিনের জন্যত একবারও ভাবিনা। প্রাণ- 
প্রতিম দুজ্জানের তদবস্থা দর্শনেওতো আমাদের হৃদয়ে মে ভাবের 'উদয় হয় 
না! ছার সংসারে আমক্কা কেমন আপক্ত? অনিত্য সুখের আশার 
দুঃখনাশার্থ প্রতি নিয়তই নানারূপ কর্ম করিয়া থাকি। কিস্তাসেই অবণস্ত:বি 
দুর্দিনের জন্য ভাবি কৈ? ভয়ঙ্কর যম কিন্কর€যে প্রচণ্ডতাগুর নৃত্য করিতে 
করিতে দিন দিন আমাদের সন্দূথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কি করিলাম। 
কৈ কিছুই না কেবল সেই বিছ্যুদ্বিলাসের ন্যায় চপল হৃখের জন্য আকুল 
প্রাণে ইতস্তত পর্যটন করিতেছি। " দুংখনাশ ও শুখ প্রাপ্তিই যদি আমাদের 
অন্তশষ্ট এবং দুঃখনাশার্থই যদি ভীসের স্বা্র!বিকী প্রবৃত্তি, তবে কালপর্পের 
দুরন্ত কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য: ভবিনা কেন? কি আশ্চ্য! 
যাহ] ভাবিবার বিষয় তাহা ভাবিন। আর' যাহা ভাবিবার নয় ব! যাহা ভাবিলও 
দুংখ পাই তাহাই ভাবিতেছি। পিপ।ণিত পথিক যদি পর্যাপ্ত মপিলা তটিনা 
ত্যাগ করিয়া ভেকের ন্যায় কর্দমাক্ত সঙলগিলে আসক্ত হয়, তাহাকি শান্তির 
জন্য ?_ নাশান্তিম় হৃদয়ে দুরন্ত অশান্তির চিরন্তন নিবাসের জন ? পতঙ্গ 
যে প্রজ্গিত বন্ধুর উজ্বলকান্তি দর্শনে নুদ্ধ বা বিযুগ্ধ হইয়া তদভিমুখে অগ্রসর 
হয়। মেকি আত্মপনুগ্গতির জন্যনা আয্মনাশার্থ ? অজ্ঞজীবের “ক অজ্ঞতা, 
ভ্রান্তি দেবীর কি অসার মহিমা, নতুবা আমরা প্রচণ্ড মান্বণড তাপে উত্তপ্ত 
মরুভূমিতে গিয়া জল অন্বেষণ করিয়া সুখবিন্দু প্রত্যাশায় ছুঃখ-সিন্জুতে নিমগ্ন 
হইব কেন? আহ! !ভ্রান্তিরাজ্যের মোহময়ী মদিরার, কি অপূর্ব মোহিনী 
শক্তি। ক্ষুদ্র কণটানু কীট হইতে সারাসার-বিচার চারুচতুর-বিদ্ব ংকুল-চুড়ামণি 
পর্যন্ত এই প্রমোদ মাঁদরায় চির মৃদ্ধ ওআত্ম বিস্মৃত। ব্যাল গলস্থ ভেকের 
মক্ষিকা তক্ষণের ন্যায় কালগ্রস্থ জীবের কি তীব্র বি্ষিয়াঁ?রাগ? কি ক্ষোভ! 
আকর্ণ বিস্তৃত সুন্দর ভ্রবুগ শোভিত নেত্র যুগল বর্তমানেও আমরা জন্মাঙ্ক | 
হায়! এই ছুবস্ত ভান্তির হস্ত হহতে উদ্ধার হইবার কি কোনও উপাদ্ নাই % 
গরমেখর কি ইহার কোন প্রতিবিধান করেন নাই? তিনি রোগের মৃত 
ও'ষধের সি করিয়াছেন যেমন দুর্দম্য মদমণ্ড করা বারণ করিবার জন্য অন্কুশ, 
দুস্তর বাধিক্নাশি তরণের জন্য নৌকা, আবার খন তিথির বারণার্থ যেমন দীপ 
শিখার স্যতি করিয়াছেন। সেইরূপ ভ্রান্তজীবের “ভ্রান্তি নিবারণীর্থ 


আষাট। ১৩২৬] ] ভি? 
০০ -১৫দ/-এ:-  রসা জেী া 


আী;চপ্ পৃথিবীর ভাগ্য উদর ভইএাযে মহমত হনিনশা % নিল ভগ্ন 
প্রণালী শিক্ষা দিছেন, ঘদ্‌ধক রি উপরি হহফা এ মগামঙ্জের আঙুর 
লইল্লেই এ ছৃরস্থ ভাপ্তির হস্ত হইতে প্িাণ হয় । গ্রথমে ঞ।গুকদোনের্ 
অমৃতমনতরবাক্যে দু শিখুন ও তদীন চরশাঞ্নাই ভ্রাপ্তিকপ খন হিশি 
লিন'লল্পল প্রথা অননস্বন। অপি সৎ্প+রশ যেগপ কার মধলাও নষ্ট হয় 


৬০৫ 








খে3,৮ ও চপদি্ঠ মর্মে অখপ্ডিত ভরত ধারও পুলক এ মহাময় নিত শরণ 
কারলে ভ্রাহিদেবিও কষে ক্রমে স্রিষ। যয়। শ্ুতসাথ্ প্রথম ওককরল। 
পরে তত্প্রবন্ত মহাশ্ন্স ছরিশাগ হবার ইছাহ চির গ্রপিন্ন ভান্তিনশের আঞোত্ব 
ব্্জান্স্র-যহৃক্তৎ শ্ামিপ!দৈঃ 

“আবৃতি শ্রদ্ধাদিকন্ত হুন্লাননাক্ষয়ার্থতী। 

ততঠ বাসনাক্ষয়াহ জর শুদ্ধিঃ॥ (শীম্াগবতের ষটস্কন্ছে) 


শন্ধাপুন্দক * অহনিশি নান'গুত সেবন ধরিলে ছক্সামনা মক্লের ক্ষয় 


ও চিনউ* শ.০৭ 0 -ওলাপোক্ধ মী অপকাপের ন্যাফ শদ্ধ চিন্তে 
আগ বেশ দোষ 8 মত পল্ান না করিত) খাকিতে পারে না। 
মু$ঠরাধ মগজ 5 5নশের গ্রণান উপার ইছগাই খির | ভষত 
অনেকেই পরখ, তত . এরিতে পারেন যে, অক্ষান জন্য হাতির জ্ঞানই 
নশিনভতক্কা €নগ। 5 আসুন ঞ্ালানীপ্যসনানবধাা শতসজান।সি 


শেয়সাধিণন??  জ্রানঞ। শৌকাবারাই ব্যসনাণর হইতে উত্রীর্ণ হওয়া যায় 
এবং তরজ্জান হ ততই আব গরম পদ লাভে কুতাথ হয় অপকাণঠিত বজ্ঞবণ্ডে 
যেমন কদ।চিত নর্সনাত্ত ও তন্গনা ভয় ভয়, পরে রজত রপন্অনগত হহপে 
আর যেমন 2 ভষ থাকেনা, মেহক্ধপ শাসন শখিখন বা আপ্তেপদেশ ছারা আংস্ 
রূপ অবগত হইলে, অন্ন জগ্ভ লাস আশ! বিষ্ঝাতিনিবেশ, দেহ 
পদ[ূর্থ নিত্যতা বুদ্ধিও ক্রমে তিরোছিত হইয়ত যায় তবে গুরণদিষ্ট মার্গে 
এখডত ব্রত ধারণ ও, নিরত লাম ফরলের৯ঈ আবগক টিহ৪ তাহার উজতর 
এই যে, জ্ঞান দ্বারা অনুতিভপন্থথে পার ত€রঠ যায় মত্য, কিন্তু ৪ জান 
ভগনছুক্তি বিংশ্‌ন শুষ্ক হইলে তাঁহাতেও অনেক বিদ্ব লঙ্গিত হয়, কেন্ন। 
উভগবচ্চরণারবিন্দে হতাদর প্রযুক্ত পুনর্্দার তাহা হইতে ভর হইতে হয়। 


৩৯ 


৩০৬ ভক্তি | [ ১১শ বর্ষ*-১ ১শ সতখ্যা। 





$জ[রুহা কুচ্ছেন পরং পদ ততঃ 
গতস্তাধোনাদৃত যুম্বদধজ্য য়: 
দ্বিতীয়্ঃ ভগবপনুখ্রহ বিহীন বলিয়া জানী ব্যক্তিরও কদাচিৎ বিষয় 
সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। নৌকা দুস্কর বানি রাশিতবণের হেতু হইলেও 
যেমন নাবিকের আবশ্াক হত, তছ়নু গ্রহ ব্যতিরেকে যেমন 'পার হওয়া যায় 
না। মেইরূপ ভগবদলু এহ বিশীন শু ক্গান দ্বারাও জীব উত্তীর্ণ হয়না। বরং 
শান্গ জ্ঞান হীন হলেও তদীমু ভক্তনুগ্রহে তনাম স্মরণ ও শ্রীচরণারবিন্দ 
সেবন ছ্ারাই পৃ হৃদয়ে আন্তরিক মঙ্গল লাভে কৃতার্থ হন । 





হঞ্টি তত্ব। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


বিগুণমযী প্রচতির ন্বভ'ব পরিবর্তনশালী, ইহ! অচে্ন দৃগগ ভোঁগ্য বিষ 
এবং ক্ষণকাল মাত্র ও পরিনাম গ্রস্থ না হইয়া থাকিতে পারে না 2-- 

“পরিণাম শ্বভাবা হগ্ডতিণা ন পরিণম্য কণমপ্যবতিষ্ঠস্তে ।” যিনি পুরুষ 
তিনি চেতন স্বরূপ, অপরিণামী, অর্কত্তা অর্থাৎ সুখ ছঃখ ও বিকার শুন্য এবং 
কাধ্যের কর্তী নয়, গুণাভীত, দষ্টা, ভোক্তা, বিষষ়ী, কুটস্থ | পুকষ চা 
আত্মা হুঁরূপ। প্রতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ । প্রকৃতি যখন সৃষ্টি কার্যে 
প্রুবৃণ্ত হয় তখন গুণাভীত পুরুষে উপগত হইয়? থাকে । যখন প্র্ততি ব্র্গে 
বিলীন থাকে তখন ইগঠার গুণত্রয় সাম্য।বস্থা প্রাপ্ত হয় সত্ব, রজ, তম, 
গুণওয় বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট এই গুণতয়ের বৈষম্য উপস্থিত হইলে প্রকৃতির 
পরিপাষ হয় । তখন প্রথমে মহতন্বের উৎপত্তি হয়। মহতত্ব ৰিকার প্রাপ্ত 
হইলে অহঙ্কার তত্ব হয়। অর্থঙ্কার ওন্ববিকার প্রার্ধ হইগে পঞ্চ তন্মাত্র বা 
নির্িশেষে হক পঞ্চ ভূতের আবির্ভ/ব হয়। 

প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঞ্ষ(র, মন পঞ্চ মহাভত, পঞ্চ, জ্ঞানিজির়, পঞ্চ 
কর্মেজিয় ও পক তক্সাত্র এই পঞ্চ বিংশতি তথ সাংখ্য শাস্ে নির্দিউ হইয়াছে! 
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মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অধি, আকাশ ইহা পঞ্চ মহাভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
রমুনঠ তক ইহ] পঞ্চ জ্বানেন্দিয় । হন্গ, পা, বাক, পায়, উদ্মস্থ ইহা পঞ্চ 
কর্ন্সিয়। রূপ, রস” গন্ধ, স্পর্শ, শব ইহা পঞ্চ তন্মীত্র। এইরূপ আলোচনার 
রা অবগত হওয়া যার যে, প্রকৃতি হইতে মহ এবং মহত দুইভাগে বিক্ত 
হইয়া জবব ও জাতির ্ট্ করিয়াছে । এক ভাগ অহঙ্গার ইহার মধ্য পিয়া 
জীবের সৃষ্টি অপর ভাগ পঞ্চ তন্মাত্র ইহার মধ্য দিয়া জড়ের সৃষ্টি যথা £__ 

প্রকতি-- মহ ১ম ভাগ £__অহঙ্কার, জ্ঞানেন্্রিয়, কর্ষেশিয় ও মন। 

২য় ভাগ £_- পঞ্চ তশ্সাত্র, পঞ্চভৃত দ্রব্য । 

সাংখ্যদর্শন নিরম্বর। ইহার মতে প্রন্নতিই বিগ রচনায় কারণ । 
পাতগল দর্শনও পঞ্চ বিৎশতি তত্ব স্বীকার করেণ ইহা ভিন্ন ভগবান পতগলি 
আর একটি অতিরিক্ত তও অঙ্গীকার করেন) ইহার নাম ঈশ্বর তত্ব । এই 
দর্শনের মতে ঈখর স্বেচ্ছান্ুনারে শরীর ধারণ করিয়া জগ স্ষ্টি করিয়াছেন | 

গীতানুপারে প্রহতি ও পুরুষ শ্লীভগবনের ঢইটী বিভা, এবং জগতের 
স্ষ্টি বিষয়ে ঞ।কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করেন অপর কিছু নহে। বয় ভগনান 
বলিক্তেছেন*._ 








“মও্ঃ পরতরৎ নাহ্যৎ কিঞ্িদস্তি ধনঞ্জীয়)” গীত! ৭।৭ 
ভগবানের আট প্রকার ভিন ভিন্ন প্রত (মায়া ) আছে যখা ভূমি, জল, 
অনল, বায়ু, আকাশ মন, বুদ্ধি ৫ অহপ্কার। ইহার! জড়্হেতু অপবা অর্থাৎ 
নিকুষ্ঠা প্রকৃতি বলয়! রুখিত। ইহা ভিন্ন তাহার আর একটা গুীব খরূপ 
পরা বা শ্রেষ্ট প্রকৃতি আছে ইহার দ্বারাই এই সমস্ত জগং ধৃত হইয়া 
রহিয়াছে । অপরা প্রচতি অচেতন ও ক্ষেত্র শ্বরূপ, পরা গ্রকৃত্তি চেতন ও 
ক্ষেত্র স্বরূপ। পপর প্রকৃতি সাংধোর পুরুষ বুঝিতে হইবে | শ্রীকুষং 
বলিতেছেন যে, এই পর! ও অপরা প্রতিদ্বয়ই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের 
যে।নি এবং তাহ? হইতে এই প্রক্রতিদ্বয় উৎপন্ন হইঘ|ছে যথা £-_ 

এতদৃমোনীনি ভূতানি সর্দ্বাণীত্যপধারয়। 
অহং* কংস্সস্য জগত প্রভব প্রণয়স্তথ। ॥” ৯ গীতা ৭৬ 
বৈশেধিক দর্শন কর্ত। মহামুনি কণাদ বঙেন, জগতের যুল কারণ পরমাণু, 
ইহ! নিত্য, স্কং ও অকারণ। পরমাণুই হট পট ইত্য।দির কারণ, তাহাঝ . 


০৮ ভক্তি | [ ১১শ বর্ষ-+১১শ সংখ্যা 
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কিন্ত অপর কারণ নাই। ছুইটি পরমাণর সংযোগ দ্ব্যণুকক ও কয়েকটি ানুক্র 

ংযোগে ত্রন্বরেখু উৎপন্ন হয়। এইবণে ক্রেমে স্থুগব্ঘব দ্রব্যের' উদ্গপৃন্তি 
ইইয়াছে। কণাদ ঈশ্বরকে স্থত্ি কাব্যে নিমুক্ত করেন নাই কিন্ত প্রশ স্রপাদ।চাণ্য 
এইরূপ স্থির করিয়াছেন ২-- 

“সকল ভূবন পতি মহেশ্ববের সংহার ইচ্ছা হইলে পরমাণু পৃগ্জেরু' সংঘাত 
জনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষ্ম লমে কম বিশ ও বিশ হইয়। যায়, তখন 
কেবল চতঠুবিধ পরমাণু সযৃহই অবশিষ্ট থাকে। গ্রলয় কাঁ'লর অবসালে প্রানী 
দিগের ভোগ সম্পাদনের জগত মহেগরের আবার কৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তধন্‌ 
অনুষ্ঠের প্রেরণায় প্রথমতঃ বায় পরমাণুদুত স্পন্দন উ.পন্ন হয় এবং পরে 
ক্রমে বাদ পরমাণু সমুহের পরম্পর সংযোগে দ্বাথঠাফি মে মহাণ 7? ঈ"পন্ব 
হঠয়া আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে! গরে উ ্ রঃ 
হইতে বৃহ তেঞজঃ এবং ছানীর় পরমাণ টিতে ৯ 
পার্থিব পরমাণু সংযোগে বিপুল টাশবীর উট 
মহাডত উতপন্ন হইবার পর মহ পরের সনে আহার 55 
তন্মধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভত হইয়া স্যি ৮০ লৈ জি ইঠবুণ 0 জাতিতে নিও 

বেদান্ত মতে ভ্র্মা জগত কীণ: জনা হা হাদি জন্মিয়াছে। যাহা 





স্থিতি করিতেছে ও যাহাতে লীন হইতেছে উ ৮ঈতপ শাছাকে বি হলে মধ উল? 
গ্যতো। বা ইমানি ভুতানি জাদুস্তে যেন জাতান জীবান্ত যঞ্প্রযন্ত্যতিসধাতনস্টি)। 
তং বিজিজ্ঞাস্য ত্দ্‌ ব্রদ্ম।” তজ্জন্ত সুরকার মহষি বাঁদরাধ্ণ বলেন 8 
“জয় দন্ত মৃতঃ |” ৃ 

অর্থাৎ জগৎ যাহা হইতে জগ্গিয়!ছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে ও যাহাতে 
লীন হইতেছে'ও হইবে তাহ। ব্রা । সর্ধদর্শন মংগ্রহ কতা এই মুত্রের 
এইরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন -- | 


“যতো যন্বাহ সর্দেশ্বরাং নিখিলহেয় প্রভাণশীক স্বরূপাহ 
সত্যসক্কল্পাভ্ঠিনবধিকাঁতিশয়া মংখ্োর কলাণ গুণাং আকন ত্াত 
সর্বশক্তি পুংসঃ সৃপ্িশ্থিতিপ্রদয়€ প্রবর্তত্ত, ইতি শত্রার্থঃ।” 
অর্থাৎ যে সর্বেশ্বর সকলছেয় গুণের বিপরীত, সত্য সংকল্পালি নির্তিশয় 
নেক কল্যাণ গণের আকর সর্ব্বজ্ঞ সর্বশভিমান্‌ পুরুষ হইত সহি স্িতি 
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ও প্রলয় খা।ধিত হয় তিনিই পরংব্রদ্ধ। এই পরব্রহ্ধ হইতে জগহৎকি প্রকার 
সি ইয়াছে তাহা একবার দেখা আবগ্তক। বেধান্তসারে উত্ত* হইয়াছ্ছে 
যে, মাকড়শ। যেকূপ আত্মইচতন্যের প্রাবল্যে নিজোং্পাদ্য তন্ধর নিমিত্ত কারণ 
ও শরীর ছবার। উপাদান কারণ, মেইরূপ পরমাত্মাও নিজ মায়ার * ছারা স্থির 
উপাদান কাঁধণ ও চৈতন্ঠের সন্ধ্যে নিমিত্ত কারণ হন মাকড়শা গচেতগ্ঠের 

গ্রভবে ও স্বকীয় শরীরের" রিমার প্রভাবে আপনার ভিতরের (অন্তব্র্ভ) 
লাল] ছাব। শৃত্রের স্থাষ্ট করিয়া থাকে, আত্মাও চৈতন্যের সম্িধান প্রবে 
মায়িক বা প্রাকৃতিক বিকারের দ্বারা 'বিচিত্র জগৎ স্থষ্টি করিয়া থাকেন 
স.ষ্রির প্রণাদী এইরূপ হ-- 

তমোষ্চণ-বহল বিশেষ শক্রি-যুক্ত বিক্ষেপ শক্ি স্ষ্ট করিবার শক্তি একই 
কথা) অঞ্ঞানোপহিত চৈতগ্ত হইঙে ক্রমান্বয়ে আকাশ, বায়, অগ্নি জল ও 
পৃথিবী উত্পন্ন হইয়াছে। আকাশাদিতে প্রকাশ শক্তির অল্পতা ও জড় ভাবের 
আধিক্য হইবার কারণ এই যে, উহাদের প্রত্যেকের মুল কারণ প্রকৃতিতে 
(মায়ার, তমোগুথের প্রাবপ্য বর্তমান। উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই সেই মকল 
আকাশাদিতে ক্ষারণ গুণের তারতম্য রূগে সমবাদি গুণ মকল তারতম্যরূণে 
অন্প্রান্ত ৪হইাছে প্রথমো২পন্ন আকাশাদি পঞ্চ পদার্থ। হুক্ম ভূত, তন্মাত্রা ও 
অপব্তী£ত মহাভত বলা হয়। এই হুক্ষমভৃত হইতে জীবের শরীর ও স্ুল ভূত 
সকল উত্পন হইয়াছে।» 
স্থাতি শ্রুতি পুরাণ দর্শন ইত্যাদি আলোচনা] করিলে দেখ। যায় যে, ঈগরের 

ইচ্ছায় তত্বাদি উৎপন্ন হইয়া! এই পরিৃশ্যমান জগতের সষ্টি হইয়ছে। হিন্দু 

মতে ঈশ্বর তত্থই শ্রেষ্ঠ | কেবল কপিণ ও কণ।দঈ্বর তত্বকে চরম ,তও বলিয়। 
খ্বীকার করেন নাই। তাহাদের মতে প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাণুই' এ জগতের 
চরমতত্ব। গীঠার যুক্তি অবলম্বনে দেখা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ঈগরের 
ছুই বিভাধ, এবং কণাদদ যদিও পরমাণকে চরম তত্ব শ্বীঞ্কার করিয়াছেন 


এ 








সা পপি 





৯ 
* মায়া শবের অর্থ অবিষ্ঠান/| খ্েতুখতর টপনিষদে উক্ত হইয়াছে £_ 


“্খায়াত্ব প্রকৃতিং বিন্ঠাৎ মাধ়িনত্ত মহেশ্বরম, 1” 
অর্থা মায়াকে প্রঠৃতি এবং মহেশখবরকে মায়ী বলিয়া জানিবে। 


৩১০ ভক্তি ৷ [ ৯১শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 


০ম স্পেস পপ 
তথাপি ঈর্বরকে অন্বীকার করিতে পারেন নাই বরং সঙ্কেত দ্ব।রা ঈশ্বর খ্বীকার 
করিয়। বশ্দিয়াছেন যে, ক্ষিতি অপ ইহারা যখন কর্ম তখন অবগই ইহাদের, কর্তা 
আছে। সেই কর্তা ঈশ্বর । যথা ঃ_. 
সংজ্ঞা কণ্ম তব িশিষ্টান।ং লিঙ্গাম। ধৈশেষিক1২1১।১৮। 
শঙ্কর মিশ্র ইহার অর্থ এইরূপ করিয়!ছেন £-- 
“সংজ্ঞা নাম, কন কাধ্যৎ ক্ষিত্যা্দি, তছভয়ম্‌ । 
অম্মদবিশিষ্টানাম, ঈগূর মহা ণাং সত্ব্েহপি লির্সিম,। 
তাহা হইলে হিন্দমতে জগং ঈশ্বর ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে ইহ অপ্পূর্ণ 
গ্রুতিয়মান হইতেছে। তদনম্তর পাণ্ঢাত্য মতানুধাবন করিলে দেখ! যায় যে, 
থেইলস্‌ এনাক্সিমেণ্ডার প্রভৃতি ও শীল দেশীয় প্রাচীন প্ডিতমণ এক অন্তিম 
উপাদানের তন প্রচার করিয়াছেন। তাহাদের ফতে এই দৃ্ঠ জগতে এ অন্তিম 
উপাদান হইতে, ইহার আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন দ্রব্যের সৃষ্টি 
হইয়াছে । পঞ্চ তন্মাত্র পভৃতাদি” ব| তমকে হিন্দুগণ অন্তিম উপাদান বলিয়! 


থাকেন। 
বেকন বলেন মৌলিক পদার্থ সমূহ স্বমনস্ু হইতে পারেন। উহাক্পা এক অস্ভিম 


উপাদ্দ।ন হইতে উতপন্ন। 

প্রেটে। বলেন ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চাঁরিটি মাত্র মৌলিক পদার্থ । 

নিউটন বলেন সৃষ্টির প্রারস্তে ঈশ্বর অবিভাজ্য অণুমকগ স্থষ্টি করিয়াছিলেন 
ইহা হইতে একই রকমের ও গুণের পদার্থ সমূহ আবহমান কাল সৃষ্টি হইয়! 
আমিতেছে। সুবিখ্য।ত “স্ফ,রণ বাদ” প্রণেতা শ্রীযুক্ত ডারউইন সাহেব জড় 
প্রকৃতির আরাধন। করিয়া জগতের কারণ প্রকুৃতিকেই স্থির ককিয়াছেন কিন্ত 
তাহার'মেধাবা শিষ্য হাঁন্বাট স্পেনসার অনেক গব্ষেণ।র পর সিদ্ধান্ত কারয়াছেন 
যে, প্রকৃতি ভিন্ন একজন “অন্কাত ও অক্ঞেয়" পুরুষ আছেন! হিন্দ ও পাশ্চাত্য 
মতের সম্পূর্ণ শক্য না হইলেও ইহা সহজে বুঝিতে পার! যায় যে, আর্ধ্য খষিদের 
মত অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঈশ্বরকে জগত স্থষ্টির কারণ বলিয়া খ্বীকার করেন। 
মহাজনগণের পন্থা অশুধাবন করিয়া আমরাও বলিব যে ঈর্খবর হইতে সমস্ত 
ব্রন্গাণ্ড উৎ্পর হইয়াছে কি ঞ্ণালীতে এই বিরাট ত্রচ্মাণ্ের রচনা হইয়াছে 
তাহা এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাইতেছে। 


সি ক্রমশঃ । 





নিত্যধামগত পণ্ডিপ্রবর দীনবন্ধু কাধ্যতীর্ঘ বেদান্তরত্ের 
জীবনী-প্রসঙ্গ | 





মানুষ আসে, মানুষ চলিয়া যায়, ষে যায় তাহাকে আর কেহ জড় জগতে 
দেখিতে পায় না, তাহাকে চলিতে বলিতে দেখে লন!) হুতরাং তাহার কথা বিস্মৃত 
হইয়া যায়| কিন্তু, এমন মন্ুষ্যও এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ধাহাদের 
তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে, কেবল দৈহিক পরিবগন সাধিত হইলেও শোক সমাজে 
তাহারা অন্যর্পে বিবাঞ্জ করেন। সেটি তাহাদের ক্রিয়া বা জীবনণধী। আজ 
কোথায় রামপ্রস্াগ, কোথায় সাধক হরিদাস, কোথায় ভক্ত তুলমীদ।স ! যে 
পাঞ্চ-ভোতিক* দেহ লইয়া! তাহার! জন-সমাজে বিচরণ করিতেন সে দেহ 
কোথায়, কবে,__কোন আকাশের তলে__কোন বৃক্ষ মুলে, মেদিনীর কেন অংশে 
ধ্বংস হইয়া আবার পঞ্চভূঁতে গিয়া শিশিয়াছে! কিন্তু তা বলিয়া তো সব 
ফুরায় নাই । না নাক্ফুরাইবে কেমন করি? যাহা অফুরস্ত তাহা কি কখন 
ফুরাইতে পারে? সেটি কি? সেটি সং-চিৎ আনন্বময়, বা আনন্দময়ী 
ভাবের ঝঙ্কার। পুর্বে দীনবন্থুর জীবনী প্রসঙ্গ আলোচনায় প্ররৃত হইয়]ই 
বধলিয়াছি এ জগতের সর্ধত্ত এক অনির্বচনীয় শক্তির লখলা, অহঃরুহ 
চলিতেছে ; এ শক্তি বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, অনুতে-পরমাণুতে, , জড়ে চেতনে, 
স্বাবর-জঙগমে সর্বাত্র ভাবের তারতম্যান্থসারে লীল! করিতেছে-যিনি এই 
জল। প্রত্যক্ষ করিতে পাবেন, যে ভাবুক, ভক্ত বা সাধক নুকৃতি বলে, গুরু 
কপায়, ভগবত উন্মুখী হইয়া বিশে সর্দত্র এই লীল! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, 
প্রতি পলে পলে, প্রতি, কার্যে, প্রতি চিন্তার এই তরঙ্গের ৪বাত-প্রতিতাত 
হৃদয়ে অনু্ভব করেন, তাহাদের বাহক আবর৫ণও সেই ভাব হুপরিস্ফূট 
হইয়া উঠে। তাহারা এই ভাবে থাকিয়া যে কথা বলেন, যে ছন্দ রচনা করেন, 
যে সরল প্রার্থন। করেন তাহাতে জীব আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়,*জীব শাস্তি রস 


৩১২ ভক্তি । [ ১১শ ব্র্ব_১এশ ফংখ্য।। 








আঙগাদন,করে, জীব আনন্দ ধামের পথের সন্ধান পায়। তাই, আগ রাম 
প্রসাদ না থারঁকপেও তাহার গান আছে, ভুলমীণাস না থাকিলেও তাহার 
রাম-লীলা আছে, আর নরহণর না থাকিলেও তাহার গিরল প্রান আছে। 
আছে কোথায় ? কেবল লেখাতে বা পুখিতে নয় খিশ্ব জগতের বিশ্ব প্রাণের বিগ 
প্রেমের সাগরে এক একটি শক্তি কেন্র খরূপণহইয়! আঞ্ছে। তাই প্রসাদ- 
পদব্ণী এক ছত্র যে কেহ খেমন করিয়। গাহিলেও ঠশ্রাতৃধর্গের প্রাণে ঝঙ্কার 
উঠে, তুলশীদাদের রাম-লীলা গানে আ্োতৃমণ্ডলীর ভাাণ মাতিরা উঠে, 
নরছরির গৌরাঙ্গ প্রার্থনায় পাষাণ ও গিয়া যায়। কেন এমন হয়, কেন এ 
পরিবর্তন লক্ষিত হয়? না প্রাণ যাহার জন্য'আঠলি-ব)াুলি করিতেছে, প্রাণ 
যাহ। খুঁজিতেছে। অথচ সংসারের নান। বিষিয়ে ব্যাপুত খকিয়। তাহা পাইতেছে হা 
তাহার অন্কট আতষ যেন শ্রী সকলের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। মহৎ 
জীবনের এমনি মহিমা, সাধু চরিপ্রের এমনিই অনন্ত গভাব! তাহারা ঘে 
ভাবে থাকেন, প্রাণে প্রাণে ষে ভাব অনুভব করেন) তাঁভাকের কাধোও গেই 
ভাব প্রকাশিত হয়, আর যে কেহ সেই কার্য আলোচনা করেন, 'তাঙাদের 
প্রাণেও সেই ভাবের আকণ অনুভূত হর়। এইবপ জীবন প্রত জাণন, 
কারণ ইহা তনস্ভ! যদ্দ জীবনী-প্রগর্গ আলোচনা করিতে হয়তে এই 
গকপ জীবনের পরিচয় যাহ।তে ফুটিধা উঠ, মেই সকল প্রগজের আলোচনা 
করাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়। বিবেচনা! করি । 

দীনবন্ধুর জীবন কি ভবে পরিচালিত্ড হইতেছিল, তাহার পরিচয়, তাহার 
অনঠিত, কম্ম দ্বারা আলোচন। করিতে করিতে অমর! "ভক্তি" পিকায় প্রকা- 
শিত, তাহার লিখিত প্রবদ্ধ গুনির ভিতর একটু উকি দিয়া গ্খিতে চাই। 
যদ পাই, যর্দি সে লেখার ভিতর ও তাহার পেই উন্নত জীবনের কিবিন্ত পরিচষ় 
পাই । তা, পাহৰ বৈকি! পাইবারই তো কথা । কারণ, যিনি যাহ। 
কিছু লিখি যান্‌ বারচলা। করেন, তাঁহাবই মধ্যে তাহার জ্দদের ভাব 
কলির ছাপ পুড়িপা যাঁয়, তাহার €লসজ্ঞাত্তসারে তিনি সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ি 
যান। দীনবন্ধু প্রবন্ধ গুন পাঠ করিলে পাঠক তাহার সেই উন্নত অশবনেক্র 
ভাব গুলি ধরিতে পাপ্সিবেন। তিনি কি ভাবে ভাবিত হইত্ন, সমগ্র দেশ 
বাসীকে কি ভাবে ভাবিত করিতে প্রগ্নাস পাইভেন, তাহা, এই মকল প্রবদ্ধের 
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ভিতর লিশিবদ্ধ হইয়। রহিয়াছে । যে ভাপ নাছাড়িপে, যে ভাবে থাকিলে অনন্ত 


জীবন, ,আগন্দমমূ জীবনের-আন্বাদ পাও॥া যায় দীনবন্ধু যেই ভাব,জাগাইবার 
জন্য যেমন প্প্রোত্তর মালায়" সুগভীর বেণাস্ত-তৰ বিবৃত করিয়াছেন আপার 
“ক্ষটাপা ও গ্রেমানন্দ* প্রসঙ্গে তেমনি সেই তৰ্“্পরণ ভাবে বিগার করিয়াছেন ১ 
মে তত্র দশানন্দের অভ্যান, আনন্দের ধারণা, আনন্দের পথে অগ্রগামী হইবার 
চিবস্হায়॥ তান্পপর সংন্বর্কী জীবের নিত্য চিন্তাক্রি্ট জীঘনের অবসাদ 
দুর করিবার জণ্ত যেমন'তিনি সংপার আশমের প্রথম মোগান ি ভাবে গঠিত 
হওয়া উচিত তাহ'"দম্প হী দর্গণে” গ্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি আবার শান 
ভজন হীন অথচ ইতরাপগী শিকিত যুবর্ক ও প্রন্তত তর্জদ্রান যাহার। পাদলা 
তাহাদের জন্য, তাহাদের প্রাণে ভগবং ভাব জাগাইবার জন্তা, বিশলীপার 
মধুর ছন্দের ঝঙ্কার তুপিবার ষ্ঠ্য “লীলারহন্ত” প্রকাশ করিতেছিলেন। 
এই লীল!-রহন্ত যেকি পরম পদার্থ তাহা যিনি পড়িয়।ছেন, [ঠনিই বুঝিযাচেন | 
এই প্রমঙ্গে তিনি ৬বহ লীলার প্রকত-রহন্ত যে ভাবে গ্রকাশ করিয় ছিলেন 
তাহা সাধক জরয়েই অনুভূত্ত হয়। সে তর কথা, ব্যাকরণ বিচারে ন। আভি- 
ধানিক “অর্থ” নিরাকরণে পাওয়। যায় না। দুরে অন্তত না হইলে, এ্!ণে 
প্রাণে €সই ভাব ধারণা করিতে নাঁ পারলে তেখন করিয়া সে তত্ব“থ। বলা 





দীননন্থুর পক্ষে সস্তব হইত কি? 

এসঙংল শ্রবন্ধেরর আলোচনা পরে করিব। কারণ ইহার মধ্যে কয়েকটি 
“তন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইবার সম্ভব আছে। 
এখানে, কেবল দসবদ্ধুর প্রাণের ভিতর যে ভাব খেল। করিতেছিল, এবং 
যে ভাবে শ্রাণোদিত হহয়া তিনি থাকিতেন ও ধে ভাবে থক্বার জন্য তিনি 
সকলকে অনুরোধ করিতেন তাহার মহগ্ষিপ্ত পরিচন্ষ দান করিব সে পরিচয় 
তাহ।র সরল প্রাণির সরল 'প্রাথনায়” প্রকাশিত হহয়াছে। "ভক্তির প্রতি 
সংখ্যায় তিনি প্রথমে এইরূপ একটি গাথন। গ্রাকাশ করিতেন | কারণ, শা, 
পাঠহ বল, আর সাপন ভজনই ল,-সকল কন্বেই ভগনহ প্রার্থনায় জুদয়ের 
বল যাচিয়া লইতে ভয়। মারল ভাবে ভগবানকে আহ্বান করিয়া, আহা 
উপর তোমার সকল কর্তৃত অপণি করিয়া দেশ সংসারে কি স্তানন্দ, জীবন ঝি 
মধুর; আর দেহ জঈবনের গীবন প্রাণ ঝভতকত মধুবতর ভাবে তোমার 
সন্মধে নিত্য নব ভঙ্গীতে চীলা করিতেছেন। ভঞ্জ কবি বলিয়াছেন-- 


৩১৪ ভক্তি । [+১১শ বর্ব--১২ সংখ্যা । 
| | 
ভক্তি ভক্তি তক্তি--কছে সর্বজন, 


ভক্তি এই, "কুঞ্ণব'লে শরণ ক্রন্দন ।” 

বাগ্তবিক তাই। দীন বন্ধু এইরূপে ভক্তি-গতার স্বাশ্রপ গ্রহণ করিয়া ছিলেন 
আর ভক্তির গ্রাহকদিগকে দেই পথে বিচরণ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান 
করিতেন । তাহার আবেগ পুর্ণ প্রাণে যে ভাব-তরল্গ প্রবাহিত হইত, তাহারই 
দুই একটি তরঙ্গের পরিচয় লউন | দেখুন, এ ধরল প্রার্থশায় প্রাণে ভাবের 
খাত প্রতিত্বাত হয় কিনা ;-_ 

সং স্‌ গু চর সং 

পহে সর্দ্মময় ! হে সন্ধান্তধ্যামিন্‌ !.বহুজম্ম তপস্যা করিয়) বহুজসম্মের প্রার্থনা 
ফলে, তোমার সাধন ভজন্বে অনুকুল দেহ পাইযাছি, কিন্ত আপন কর্ম বশত 
সগ দোষে কেবল আহার নিদ্রাতেই দিন কাট|ইলাম; মনুষ্য জীবনের যেকি 
উদ্দেশ্য কিজন্ত যে মানুষ মকল প্রাণীর রাজা, কোন গুণে যে দেবগণও মানব 
দ্রেহকে প্রশংসা করেন তাহ] বুঝিলাম না। একবারও সংসগ্গের জন্ত যত্ব 
করিলাম না, জানিলাঁম না যে, জীবনের প্রৃত লক্ষ্য কি ন। জানিয়া, না বুঝিয়া 
পদে পদে অপরাধ করিতেছি অতএব আমার অবিনয় (অপরাধ) ক্ষমাকর। 
যাহাতে আবার অপরাধে মন বুদ্ধি না যায় তাহা কর। এবৎ মনকে দৃমন্‌ কর, 
তোমার কপান্তিন্ন চঞ্চল মনকে স্থির করিবার আর উপায় নাই । হে দয়াময় 
বিষয় ভোগতৃষ্ণাই আমায় কুকর্ম করাইতেছে, বিষম ব্ষকে রসময় বোধে অবিরত 
গান করিয়া গ্রহগ্রস্তেরন্থায় জ্ঞানহার! হইয়াছি। বিষয় রসের প্রতি তীত্র আসক্তি 
দূর ক্র, মনকে চঞ্চল এবং বিষয়াসক্ত 'বলিয়া "আমি আমার” এই বদ্ধমূল 
কুমংস্কারে সর্বাজীবে দয়ারুগ পণিত্র ধর্মের আশ্রয় করিতে পারিনা । তুমি 
সর্ব্ববে বর্তয়ান ইহ! ধারণ! করিবার শক্তি দাও, জীবহিৎস। রূ মহ! পাপে 
যেন লিপ্ত হইয়। অনম্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ না করি। 








হে দয়াল! জীবের প্রতি যাহাতে দয়া আনে, নিজের হখ হুঃখের 
সহিত তুলন! করিয়। যাহাতে জীব্মাত্রকেই ভাল ঝসিতে পারি তাহ! কর, সংসার 
(সাগর হইতে খামাকে উদ্ধার ক?) ঘোর সংসার সাগর,নিমগ্র জাবের একমাত্র 
তুমিই কারী তোমার কৃপাত্তি্ন আর আমার উপায় নাই, দীনের তুমিই এক 


মাত ভরমা | 
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তুমি এক জন, হৃদয়েরধন, দীনবন্ধু, দযালহরি । 
(আমি) মন প্রাণ তাই তোমায় দিয়ে হইলাম তোক্মাবি॥ 
এ সথ্দার অকুল পাথ!র দেখে ভয় মরি । 
(তুমি) বিপদ বারণ দীনশরণ অকুল কাগারী॥ 
দাও অভয় অভয় আতা, তুমি গুরু তুমি পিতা, 
তুমি বন্ধু তুমিই” আশ্রয় ;-- 
বিনে তব দয়। মাথ কেমনে ৰা তরি। 
(তুমি) নিজ গুণে দীনজনে দাও চরণ তরি ॥ 
তুমি ধন তুমি জন, তুমি মন তুমি প্রাণ, 
তুমি আমার জীবন হায় )-_ 
নিজ জন জেনে আমি হয়েছি তোমারি। 
আমায়) ভালবেসে লও কোলে হৃদয় বিহারী ॥ 
তুস্ধি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি সাধন ভজন, 
তুমি আমার পরাণ্র পরাণ :- 
হৃদ্দি মাঝে নিশি দিন বিহ্র হে হরি। 
(আমি) প্রেমীনন্দে হ'য়ে মগন তোমারে নেহ।র ॥ 


ভুলায়ে রেখ না ভবে, ভাবেতে ভাবতে হবে, 
ভাবনিধি হুদয় বল্লভ )--- 


হূথে বা ছুঃখেতে ছাখ ঘ! ইচ্ছ। তোম।রি টু 
(নাথ) তুমি আমার আমি তোমার আর সকলি তোমারি 4” 


(ক্রমশঃ) 
শ্ীঅনদা প্রসাদ চট্টে।পাধ্যায়। 


বর্ষ শেষে বিজ্ঞপ্তি.॥ 


চি রঙ 
পপ 50 জি 


"যুকৎ করে!তি বাচালৎ পঙ্গ,ংলজ্যয়তেগিরিম, ঈ 
যৎকুপা তম্হৎ বন্দে পরমানন্দ মাধবম, ॥” 
সদয় গ্রাহক মহোদধণণ। একপিন দুইদিন কাঁরয়া দেখিতে দেখিতে সখ 

দুঃখ বিজড়িত লীলাময়ের এই লন।-নিকেতন সংসার ক্ষেত্রে আপনাদিখের 
অতিশয় স্েহে প্রতিপাগিতা আদরের “ভগ্ডি" থারি নানাকূপ বিদ্ধ বাঁধা অতিক্রম 
করিয়া আর একটা বংসরের পুর্ণতা লাতে সমথা হইলেন। আগামী ভারম।সে 
ইনি একাদশ উত্তীর্ণ হইয়। দ্বাদশে পদার্পণ করিবেন। আনুন ধাহার কপার 
আমরা শ্ুুদ্র হইয়াও সেই মহতো যহীয়ান্‌ “ভাক্ত”্র চসবা কাধ্যে জীবনের 
যংকিঞ্চিং স্ময়ণ্ড অতিবাহিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মূলে করিতেছি, প্র।ণ 
ভরিয়া মেই পরম কর্ণ শ্ীভগবানের জয় দেই ।-_ 

“ষৎ ব্রল্মাবকণেন্দ রুদমরুত স্বন্বস্তি দিব্োঃক্সবৈঃ | 

বেদৈঃ সাঙগপদ ভ্রমোপ নিষদর্গায়ান্তি যৎ দামগাঃ | 

প্যানবন্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং এযাগিনে।। 

যন্তান্তং ন বিছুঃ হরাহরগণ। দেবায়ত্ঘৈ নমঃ 

বন্ধুণ ! বহু মুল্যবান যন্ত্রও যেমন যন্ত্রীর অভ্ভাৰে আপনা আপনি বাজিতে 

পারে ন।, যহ্রীর ইচ্ছাক্হ যেখন সে নান|বিধ হুরতানে বাদিত হইয়। শ্রবণ পিপাচু 
জনগণের পিপাসার শাস্তি করতঃ তাহাদিগকে আনন্ধদানে, সক্ষম হয়, জীবও 
সেইরপ আগন ইচ্ছ। দ্বারা অহৎ শক্তিবলে কিছুই করিতে পারেন। ;) ঘেই 
বিশ্বজীব-জীবন শ্রীভগবান যন্ত্রীরপে জীবের জদয়ে থাকিয়া, যখন যে ভাবের 
কণ্ম করাইতে ইচ্ছা করেন জীবরূপ যন্ত্র তখনই পেইরূপ কন্দ্ম করিতে সক্ষম 
হয়। আমরা ও আজ এগার বংজর যাব মেই সর্ধনিয়স্তা শ্ীভগবানের 
গ্রেরণ!য় নান। প্রকার সুখ দুখের আবন্তনের মধ্য দিয়া ভক্তির প্রচার দ্বারা ষে 
ভক্তগণকে কথঞ্চিত আনন্দদ্বানেও জমর্থ হুইয়াছি, ইহাতেও স্মামাদের অহঙ্কার 
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করিবার [কৃছুঃ নাই। যত মূল্যবান যন্ত্রই হউক*না দে যেমন ঠা ধীনতা 
বিন +জীবও শুদ্রপ যন্ত্রীরপী শ্রীভগবানের হস্তে স্বাধীনতা "বিহীন কা 
পুত্তলিকাবং | তাই, কোন ভক্ত ভগবদৃণ্তাবে বিতোর হইয়া জীবের গ্ুরূপ অবগত 
হইন্বা বগিয়াছিলেন। 
পুতুল বাজির পৃতুল আমরা, যেমন নাচায় তেমৃনি নাচি। 
যখন মারে ,তখন মরি, যধনগ বীাচায় তখন ঝাচি ॥ 
নাচি গাই তাবু তালে যানে, 
ভাল মন্দ সেই» মে জানে, 
তার যা ভাল লাগে” প্রাণে” মে ভালর নই বাছাবাছি॥ 


তারি জোড়ে যত জার, 
কেউ বাজিতি কেইবা হারি, 
যাঁকরে এক তারের তারি, ভারি তারে বাঁধা আছি ॥ 
সায় বদি উঠায় উঠি, 
লুটায় লুটি ছুটায় ছুটি 
ঠিক যেন তার পাশার গুটি, পাকার পাকি কাচায় কাাচি ॥ 
কিন্তু জীব ইহা বুঝিতে পারে কি বুঝাতে নাপারিয়াই তো মোহ মদিরা পানে 
উন্মন্ত হইয়া, অহৎকর্তী সাব্িয়] ছুঃখ পায়। 
সুখ দুঃখের ভ্রীড়। নিকেতন, নানাবিধ প্রলোতনময় এই জগত সাধকের 
পক্ষে কি পাথরের ন্যায় । কষ্ঠি পাথর যেমন পরীক্ষার দ্বারা শুব্ণের উ কুষ্ঠ 
অপ?তার প্রমান দেয় এই জগৎ সংসারও নানারূপ রোগ, শোক, বিপাপদাদি 
দ্বারা সাধকের নিতরত! পরীক্ষা করিয় স্াহাকে ক্রমোনতীর সোপানে আরোহণ 
করায়। সাঁধককে নানাবূপ প্রলোভনে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া! দেখে যে, গে 
কতদূর উন্নত হইয়াছে,_-কতদূর অগ্রসয় হইয়াছে । এই প্রকার জাগতিক 
পরীক্ষায় সাধক ঘতই উত্তীন হইতে থাকে ওই তাহার আন্তরিক ধল বৃদ্ধি 
গান ও বিশ্বামের দৃঢঅ জন্মায় এবং ততই হার মায়িক বঙ্গ শিথিল হইতে 
থাকে । ভীব যর্দি বিপদে অধৈর্ধ্য বা সম্পদে প্রীসন্ত না হইয়া অকপট প্রাণে 
সেই সর্বকারঞু কারণ পূর্ণ ব্রন্ধ শ্ভগবানে আংত্মপমর্পণ করিতে পারে তাহা! 
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হইলে তাহাকে আর এই নখর সুখ দুঃখের নিদারুণ ঘাত প্রতিথাতে অভিভূত 
হইচ্চে হয় না। " 

জীব মাঞ্জই যে নখের জন্, লাগাগ়িত গাহ। সামান্ঠ [াঁলোচনার ছারাই 
আমারা বেশ বুঝিতে পারি । আর সকপেই যে, নিরন্তর হুখের জশ্তই নানারপ 
উপায় উদ্ভাবন করিতেছে তাহ।ও আমর। দেখিতে পছ্‌ কিন্তু তবু কেন যে সুখ 
. পাইতেছে না, কেন যে ছুঃখের দারুণ কষাধাতে জঙ্জ্রত হইতেছে, কেন যে 
জীব আপন ব্বব্ধপ ভুলিয়া! গিয়া এমন দেব দুল্লভ জশবনকে, দুঃখময় করিয়। 
তুণিতেছে তাহ।কি একবারও আমরা ভারিয়। দেখি ? 

কি করিলে জীব সদানন্কে থাকিতে পারে, কি করিলে জীব আপন স্বরূপ 
জ্ঞাত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য পানে সক্ষম হয় তাহ।'লকগেরই আলোচ্য। 

প্রাচীন ঝষিগণ বলিয়াছেন,_ “শূন্বন্তুবিশ্থে অন্বৃতস্তয পুজ|১” অর্থা, 
জীব অমৃতের পৃজর, অনুতের অধিকারী । জীব মাত্রেই যখন সেই আনন্দময়ের 
অংশ তখন কেন উহ্ারা আনন্দের অধিকারী হহবে নাগ শ্রীভগবানের 
বিশেষণ শঙ্চিদানন্দ তিনি আনন্দময়, আর এই মানব জীবন সেই, আনন্দ ময়ের 
আনন্দ দান। কিন্তু আমরা অজ্জানম্কারে আচ্ছন হইয়া অশ্তর বাহির 
চতুদ্দিকই দুঃখময় বলিয়া! দেখিতেছি একবার জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলন বরিলেই 
আমরা দেখিতে পাইব যে, দেহ সচ্চিপানন্দের সুপবিত্র আনন্দ ধারায় ত্রিভুঝন 
প্লাবিত, চারিদিকেই সেই আনন্দময়ের আনন্দ উত্স ছুটিাছে এবং আমাদের এই 
আনন্দময় ক্ষুদ্র জীবন তরণী খ/নিও সেই সুমহান আনন্দের ভ্রোতে ধীরে ধীরে 
ভাগিয়া চপিয়াছে। 

এই ডবে আপন খরূপ অবগত হইতে হইলে সর্বাগ্রে জ্ঞনোপার্জন 
প্রয়োজন সেই'জ্রান মদুগ্রস্থ পাঠে ও সংসঙ্গ এবং সাধন তর্ের আলোচন! 
ছরাই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু দকল সময় সং অর্থাং সাধু ব্যক্তির সমঙাস 
সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহাতে মকলেই সহজে ঘর্বে বসিয়া! সদ!- 
লোচন। রূপ সংসগ্গ ছারা মনকে স্থির করিয়া নিজে নিজেও নিজ অভিপ্দিত 
পথে চলিতে পরেন এবং আত্ম বন্ধু বান্ধবগণকেও সংপথে আনিয়া প্রকৃত 
আনন্দের অধিকারী করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্যই ভক্তি পত্রিকার 
কাটি । পরনিন্দা, পরচর্চা ও অসদালোচনা যে মানসিক চঞ্চধাতার একমাত্র 
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কারণ এবং এ মানপিক চঞ্চলতায় জন্তই যে অঃমরা ভগব ভক্তিলতে বকিত 


ইস্থ। শকুষ্টোই শ্বীকার করিবেন, আর সংসঙগ ও সদ গ্রন্থাদির 'সালোচনারবর[ই 
যে তামগিক চঞ্চলুতার নিবৃতি হইয়া ০ লাভ হয় ইহাও সাঞ 
ছবখকাধ্য। . 

এই সকল মহহদেশ্যস্ন ইনিই এই ভক্তি প্রচার আরম হয়। মানব 
জীবনের অমুল্য*সময় যাহাতে বুথা হাস্ত গরহাসে নষ্ট না হয় তাহাই এই ভক্তির 
লক্ষয। এই লক্ষ্যসাধন জন্যই আজ এগার বংসর যাবৎ ভক্তি প্রচারে অমর! 
যথাসাধ্য যত্ করিয়া আসিতেছি, তব বলতে পারি না গ্রাহকবুন্দের অতি 
লাফিতা পালিতা এই ভক্তি আপন উদ্দেশ্টা সাধনে কতদূর কৃতকাযণ হইফাছে' দে 
বিষয় আমার্দের আলোচনার প্রয়োদনও নাই তাখা ভক্তগণই করিবেন । আক 
ভঞ্চির ১১শ বধ পূর্ণ হইল আগামী ভাদ্র হইতে ১২শ বর্ষ আরম্ভ হইবে এই 
শুভ মুহুর্তে আমর! ভক্তির গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, পরিদর্শক মহোদয়গণকে 
যথাযোগ্য সগ্তাষণ কাঁরয়া এবং তাহাদের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই 
আমরা আগামী*বৎসবরের জন্য নবোগ্ঠামে নবোহমাহে কন্মক্ষেত্রে পদার্পণ 
করিলাম গ্রাহকগণের সহানুভূতি পাইলে গ্রামরা, আগামী বংসর হইতে 
ভক্তির ব্যুগবর বৃদ্ধি ও অগগসৌঠব বৃদ্ধি করিতেও কৃষ্ঠিত হইব না । 

পরিশেষে আমার সবিনয় নিবেদন ; গ্রাহক মছোদয়গণ যেন্ূপ ভাবে এই 
এগার বংসর খাবৎ আপন্পন উদারতার পরিচয় দানে আমাদিগকে উত্- 
সহিত করিয়া আস্ট্ুিতছেন্চ আশা করি আগামী বৎসর ও তদ্রপ করিতে 
কুষ্ঠিত হইবেন না। লেখকগণও যেরূপ প্রকার এই এগার বং্মর যাবৎ 
নানারপ প্রবন্ধরত্বাবলিদ্বারা শ্রীতক্তি দেবীকে হ্থুজ্জিত করিয়া আমিতেছেন 
আশাকরি আগাম্ত বসরেও তদ্রপ করিম] আমাদিগকে উঁংগাহিত ও 
কৃতার্৫থ করিবেন। যাহাতে বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে ভক্তির প্রচার হয তাহ! 
করিয়! কাষেণর সহাগনতা করিলে বিশেষ বাধিত হইব। 

বিনীত 
 *সম্পাদক" 

ক্রেটী শ্বীকার নিজের শারিরীক অসুস্থতা এবং ছাঁপাধানার নানারূপ 

গোলযোগ ও শিথ্িতার এ বংমর কয়েক মাসের পত্রিকা যুখাসর্ময় বাহির 
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করিতে পার নাই, তজ্জন্ত রহ কেহ অনুযোগ করিয়া আমাদিগকে পত্রাদি 
পিফ্লাছেন আমরণ সর্বসাধারণের নিকট আখাদের ত্রুটি স্বীকার 'করিকহছি। 
গুবং আগামী বংসরে যাহাতে যথানিয়মে পত্রিক। প্রকাশ হয় তাহারও 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, এক্ষণে মন্বান্তধ্যামী শ্রীভগবানের যাহা ইচ্ছ। 
তাহাই হইবে। এ 
বিনীত 


কাখগাধ্যক্ষ | 


প্র 


একি ভয়, অকারণ !* 
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একি ভয় অঞ্চারণ হুর্দয়-কম্পন, 
উ২কঠা, উ২নেগ তীর, তাপ নিদারুণ, 
সহি সদা, ওহে কুষ্* জীবন-জীধন ! 
করে কি চঞ্চল চিত্ত মায়ার ত্রিগুণ! 


নাহি শাস্তি ক্ষণমাত্র নাহিক বিশ্রাম; 
বারেক বসিয়। স্থির, তব শ্রশচরণ 
সর্বতাপ নিবারণ নিত্য-চুখ ধাম, 

না পাই ভাবিতে ক্ষণ, জুড়াতে জীবন! 


৬ 


ওই গেল--ওই গেল !_ফাটি শ্সেহ পাশ 
কে বুঝি, প্রাণের প্রাণ ভ্রমে ভাবি যারে, 
গলাহল--পলাইগ-- !1--ফুরাইল আশ!" 
শিহরি এ ভয়ে শুধু টাহি চারিধারে। 


কোথাও কিছুই নাই তাপের কারণ, 
কজন করিয়া তবু কত কথা আনি 


ি 
মি ০০০ 





ভিপি শাশ্শিশিিি 


* এামে সম্প্রতি মরিভয় হওয়ায়, জনৈক তাঁত সংসার-বদ্ধ মািক জীবের 
উক্তি । 





শপ 


শ্রাবন, ১৪২০১] ভক্তি । ৩২৯ 
মা. ৬৬০ 


৪8৯ 


ষ্ 
চিন্তার অনল জলি অন্তরে বিষম 
৬ ঙ র্‌ 
জ্বলি সে সম্তাপে কবে ছট ফট, প্রাণী । 


কী 
ভুলিফ়া *€তামারে, ভুলি তোমার চরণ 
কালভয় হয় হরি, শান্তির আলয়, 
কি কাব ফুঙ্গা কত সহি অনুক্ষণ ? 
জালিয়া মুল তত্ব না জনি নিশ্চয়। 


যা” কর তুমিই হরি, *সর্বমূলাধার ; 
অনন্ত ব্রহ্মা, ইচ্ছা তোমারি বল 
করে কাণ্য সুশিয়ত অলক্ষ্যে সুবার; 
সাক্ষাৎ যা কিছু হেরি) নিমিত্ত সকল । 


উদ্ভব বিলয় স্থিত, জীধন মরণ, 
শুভ ব! অশুভরপে শুভ অন্ঠতর,_- 
যা কিছু অজ্ঞানে জ্ঞানে করি দবূশন, 
সবার কারণ মুল তুমি অর্দে্শীর্‌ ! 


অতি ক্ষুদ্র কমি ওই, পবনে চঞ্চল, 
সহিতে, পরশ মম নাহি শক্তি যায়, 
অতি উদ্ধে তাহা হ'তে বিধি আখগুল-- 
সবাধ্সি প্রকাশ নাশ ইচ্ছা তোমার ! 


তুমি রাখ ঘারে কৃষ্ণ, কুলীশ করাল 
1 তুল্য হয় তুচ্ছ তাহার সকাশে) 
তোমার ইচ্ছায় যার শেষ আয়ু কাল 
ধরে তৃণ বজ্ুবল তাহার বিনাশে। 


তুমিই_-তুমিই এক সর্বশক্তিমীন্, 
নিদান.ঝিদান কৃষ্ণ! এঁ বিশৃভিবন 
ওতপ্রোত তোঁধাতেই করে অবস্থান; 
%তি মুক্তি তোমারই রাতুল চরণ ।-. 


হই ভক্তি । | ৯১শ বর্ষ ১২শু সংখ্যা। 


যারা ররারর 257 রো িিলাযাারোনিিতিটিররেরে 
স্মি স্ীচরণ তাই ওাকি হে কাতরে, 

দূর কর এই তাপ ভর অকারণ; 

তোমার শ্রীপাদপন্ধ ভাবিষ) অন্তরে 

গাহি অনুদ্ধেগে তব নাম সঙ্ীর্তন। 





হোক পুর্ণ তব ইচ্ছা, ওহে ঈচ্ছাময়। 
ম্গল-আলয় তুমি: হুদ পরম 1 
বৃথা চিন্তানলে দক কেন এ জয়? 
দাও হে ভাবিতে য়োরে তোমারি চরণ। 
শ্রীচ চরণ মুখোপাধ্যায়, 
শ্ীকষ্ণপুর। 





বৈষ্ণব স্ত্রী কবি। 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পর 1) 
( পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস গোপামী মহোদয় লিখিত 1) 


৩ 
সপ  সপসপস্া প পা গত 
৪০৩ 


জীমতী মাধবী দেবী রচিত উড়িয়া! ভাষার পদ মংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
পদ কল্পতরু ও পদ সমুদ্রতে তাহার রচিত বাঙ্গালা পদ দুই একটি আছে। 
এই বৈষণৰ স্ত্রী কবি রচিত পদাবখী সংগ্রহ করিব।র চেষ্টায় আছি। ক্রমশ 
শ্রীপত্রিকীয় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। 

শ্রীমতী মাধবী দেবী সার্দাভৌমের গৃহে সর্বাঞ্থমে গোরাজকে দর্শন 
করেন। তীহার দুই ভ্রাতার সঙ্কে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে 
গিয়াছিপেন। তিনি স্তীলোক, দূর হইতে প্রভূকে একবারমাত্র দর্শন করিয়াই 
তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা মুরারিও তাই করিয়াছিলেন । 
প্রভুকে একবার দর্শন মাত্র পূর্ণ, রদ্ষঘলাতন বলিয়া বিশ্ব করিয়া আত্ম সমর্পণ 
করা সকলের ভাগ্যে ঘটেন1। বিশেষ হবকৃতির ফল ন। খাকিলে এ সৌভাগ্য 
খটেনা। কয়েক জনের মাত্র এই পরম সৌভাগ্য দষটিয়্াছিল। দয়াল 


আবণ,৯১৩২* 1] ভক্তি । ৩২৩ 
ডি ্ ঞ 
ঠ$র ভাইভগ্লীর প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন ৪কি*করিঘা, তাহা বলিতেছি 
শুনুমধ *মুরারী ও মাধবী গৃহে আসিয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠ আতাত্কে অবনূন্দে 
গদ্ধ গদ * হইয়া জিন্স করিলেন "দাদা! , তুমি প্রভুকে কেমন, 
দ্বেক্িলে ?” শিখি মাহাতি উত্তর দিলেন “পরম রূপবান, পরম ভক্ত সাধু 
পুরুষ |” +ইহাতে মুরারী ওঞমাধবাদেধার মনে ব্যথ! লাগিল। কারণ ইহার! 
গুভুকে পুর্ণ ব্রশ্মিমনাুন 'বলিক্কা আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, শিখি মাহাতি 
তাহাকে সাধু পুক্ঠুষ গরম ভক্ত বণিধেন। ইছাতে তাহাদের হুদয়ে ব্যথা 
লাগিবারই কথা! মাধবী দেবী স্থির থ্টুকিতে পারলেন শা। তিনি বলিঙেন 
“দাদা! তুমি ও কথ। বলিও না। গিনি যে লাঙ্ষা শ্ররু্ঝ। তিনিই ত 
শ্রীক্রীজগন।খদেব। তাহা ধর্ক তুমি বুঝিতে খার নাই %" শিখি কহিলেন 
"জীবে ঈথর জ্ঞান মহা পাপ! তিনি সন্যাসী। তোমাদের তক্তির পাত্র 
হইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে জগন্নাথ ব| শ্রী বলিলে অপরাধী হইতে 
হইবে।” শিখি মাহাতির এই কথায় মাধনীদেখী ও মুরারি মনে বড় কষ্ট 
পাইলেনু। তাহারা মম্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন “দারদা! তোমার 
এরপ কুবুদ্ধি কেন হইল? ্টুকৃষ্জ স্বয়ৎ আসিখ। জগমাথদেবের মহিত মিলিত 
হইবেন তুমি শ্রীগৌরাগ প্রকে চিনিতে পারিলেনা ?” শিখি মহাতি 
বিষম বিপদে পড়িংলেন। ছুই ভ্রাতা ও ভগিনীতে বিশেষ প্রণয় ছিল। এই 
ব্ষিয় লইম্বা দেই প্িরিকালের শ্রণয় ভঙ্গ হইল। তাহাদের ভ্রা$ বিচ্ছ্দ্ 
ঘটিপ। শিখি মাত জ্ঞবিতে পাশিলেন এহ সম্য।মী ঠাকুর আসিয়া! তাহার 
ছে।ট ভগিনশটিআাথ। খ।হয়। দিলেন, তাহাদের সব্বনাশ করলেন আর শ্রই 
বিবম ভরা বিচ্ছেদ ঘটইপেন। শিখি যাইতেন না। মনে মনে তাহার 
প্রইর উপর বিষস্ট্ররাগ হইগ। এদিকে মুঝারি ও মাধবী পাইল প্রাণ 
হইয়া দিঝনিশি শ্ীগোৌরাঙগ ভজন করিতে পগিজেন এবং কি উপায়ে তাহাদের, 
জ্যেষ্টকে দ২পথে আনিয়। শ্রীগৌর।ঙ্গের চরণ কমলে অর্পণ করিবেন তাই 
ভাবিতে লাণিলেন। ওদিকে শিধি মাহাতি জগমাথদেবের মন্দিরে যাইয়া হুটি 
বেল। মাথা কুটিতে জ্ালেন “প্রভু ! *আমাঞ্জ অবোধ ভ্রাতা হুগিনীকে সুমতিৎ 
দাও। তাহারা জীবকে ঈগবর জ্ঞান করিয়া তোর্মীর নিকট অপরাধা হুইয়।ছে। 
তাহার। অজ্ঞান্জ তাহাদের অপরাধ গমা কর।” এইবরূপে দিনঞ্মায়। এবছ॥ 


৩২৪ ভক্তি । [১১শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 


রী 
রসে 


দিন শিখি মাহাতি নিশিহশগনে ব্বগ্ দেখিয়া চীৎকার করিয়। মুরারী,ও মাধবীকে 
ডকিতে লাগনেন। ছুই ভ্রাতা ও ভগিনী দ্রুতবেগে শয্যা হইতে? উঠিয়া 
,জ্যোষ্ঠের গৃহে যাইয়া দ্েখেন,তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া খ্যাকুল নয়নে কান্দিতে 
ছেল। প্রথমত তিনি কিছুই বগিতে পারিলেন লা। পরে হৃদয়ের আবেগে 
কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন শিখি মুরারী ও মধৰীর লিলা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে 
কান্ৰিতে কহিলেন “তোমাদের শ্রীনৌরাজ প্রভু তোমাদের অচুরোগে আজি 
ছপ্রে আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন” এই বলিয়া আর. কোন কথা কহিতে 
পারিলেন না! অঝোর নয়নে কাদিতে লাগিলে । তখন ছুই ভ্রাতা ভগিনীতে 
মিলিয়া তাহাকে সান্তনা করিয়া কহিহেন দাদা! কি স্বপ্ন দেখিয়াছ খুলিয়া 
বল। শুনিতে আমাদের মণ জড় ব্যাকুল হহফাছে।, এতক্ষণে শিখি 
প্রনৃতি্থ হইয়! অপুর্ব স্বপ্ন বৃতাত্ত কহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন 
"শরীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে ধীরে ধীরে বিগ্রহের শরীরে প্রবেশ 
কারলেন। পুনরায় বাহির হইলেন। এইরূপ বারম্থার করিলেন। আমি 
দ্বচক্ষে দেখিলাম । ইহ] দেখিয়া আমার সর্ববা শিহরিয়া উঠিল |: চাহিয়া 
দেখি শ্রীগৌরাঙ্ আমার দিকে চাহিয়া একটু মধুর হাস্য করিলেন। আমার 
ঝড় ভয় হুইল। তাহার পর দেখি তিনি ধীরে ধীরে আখার নিকট, আসিয়া 
মধুর স্বরে কহিলেন "শিখি তুমি মুরারী ও মাধধীর অওজ। এস তোমাকে 
আনিজন করি। এই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিয়। দুঢ় আগিঙ্গন দানে কতার্থ 
করিলেন।” এই বলিতে বলিতে শিখি মাহা শুস্ছ? হটল তিনি মাধবী ও 
মুরারীর ক্রোড়ে শয়ন করিলেন মুরান্ী ও মাধবীব আজি আনপের সীমা 
নাই। শ্রীগৌচাদ তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটিকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ কষিয়া- 
ছেন। তাহাদের অস্থুবৌধ শুনিয়াছেন। এই জন্ত ইহাদিগের বড় আনন্দ। 
“কতক্ষণ পরে পরামর্শ করিয়া জগন্নাথ দর্শনে বহির্গত হইলেন॥ এই সময়ে 
শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড় সুস্তের পারে দাঁড়াইয়া আঁছেন। সেখানে যাইলে ভাহার 
দর্শন পাইব। এই বলিরা মাধব ও মুরারি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিখি সাহাতির হস্ত 
ধারণ করিয়া ঠলিলেন। শিখি চতুদ্দকে গৌরময় দেখিতেছেন তিনি 
কলের পুত্তলিকার স্থায় কাশ্দিতে কান্দিতে ভাহাদের সঙ্গে শীগরাগ 
ধশনে চলিঞ্চেন | « সেখানে যাইয়া দেখেন প্রভু প্রেম-বিহ্বল চিত্তে ভগনাথ 


শ্রাবণ, ১৩২০] ভক্তি । ৩২৫ 
সিসি শাপাটীীাপীিশিিশি 
দর্শন ২ করিতেছেন। প্রভুর নয়ন দ্বয় দিয়া শতধাঁর। পড়িতেছে | *গরুড় তের 


ন্কিট থে গর্তটা আছে; প্রতুর নয়ন জলে তাহা পুর্ণ হুইয়। গিয়াছে। মুর 
মাধবী ও শিখি দূরে দীড়াইয়। গ্রভুকে দর্শল করিতেছেন । এমন সময়ে গ্রভুগ্ী 
দৃষ্টি হটাও শিখি মাঁহাতির উপর পতিত হইল । তিনি শিখিকে মধুর বচনে 
কহিলেন "তুমিওমুর/রী ওক্ধাধবীর অগ্রজ। এস তোমাকে আলিঙ্গন কবি।” 
এই বণিয়া দুই বা প্রসার করিয়া * প্রভু শিখি মাহাতিক্ে দৃঢ়ালিগন 
করিলেন। শিক্ষির প্রতি লোমকুপে, শ্্রগৌরাঙ্গের প্রেম মন্ধ যুন্তি প্রবেশ 
করিল শিখি অচেতন হইয়া পড়ি ধাহিলেন। মুরারী ও মাধবী নিকটে 
বসিয়া! জেষ্ঠের সৌভাগ্য পেখিতেছেন আর আকুল নয়নে কান্দিতেছেন | 
ক্ষণকাল পরে শিখির বাহ্‌ জ্ঞান হইল। তিনি সমগ্র জগত গৌরময় দেখিতে- 
ছেন। গৌর ভিন্ন তাহার চক্ষে অন্ত কোন বস্ত দুষ্ট হয়না । তখন শ্রীজগ- 
নাথ দেবকে দেখিঞ্নে শ্ীগৌরাঙ্গ। মেই অবধি শিখি মহাতি আর শ্রীগৌরাঙ্গে রা 
সঙ্গে ছাড়িলেন না। “সাড়ে তিন জন” প্রভুর প্রেম পাত্র ছিলেন। তাহার 
মধ্যে গ্তিখি ্থাহাতী একজন । মাধবীরেবী ও ১মুরারীর কৃপায় শিখি শ্রীগৌরাল 
প্রভুর সর্ব শ্রেষ্ট প্রিয় জন হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এমনি রুপা । তিনি 
ভক্তের ধত্বীয় শ্বজন বন্ধুবর্গকে ও কৃপা করেন। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ 
ভ্ভি বহিষ্ুখ পাষণ্ডী থাকেন, তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের কূপা কটাক্ষ হইতে 
বঞ্চিত হন না। এমন দয়াল প্রভু আর কি আছে? সর্বভৌম ভট্রাচধ্য 
জামাতা, আর মাধক্জ্রর ভ্রতা। শিখি মাহাতি প্রভুর এরূপ কৃপাকটাক্ষের দৃষ্টান্ত 
দিল। 





বরষ অস্ত । 


বর্ষ হইল সমাগন্ত। 


গৌর বল ভরিয়& বদল। ঞ্র॥ 
ও 
প্রভুর বল্পা "ভক্তি, যেই পরা অনুরক্তি 


দেবে ধাহা] করে আকিঞ্চন। 


৩২৬ ্‌ ভক্তি! [১৯শ বর্ধ--১২শ সখ্য । 








আজি.পতিকার বেশে, ভ্রমিছেন দেশে দেশে 
বিলাইয়া অমুল্য রতন ॥ 
৮ 
কালের প্রঝাহ মাঝে, কতই মুর্তি রাঞ্জে 
জীব হিত ধাহাদের কাম। 
তার মাঝে ভক্তি দেবী, গৌরাম্ চরণ সেবা 
সকপের মন অভিরাম ॥ 


যে অবিসন্তা হ'তে নর, পায় রেশ জন্মাস্তর 
দেবী, সুছুস্তর কহে যায়। 
মাত্র ভক্তি কপা হ'তে, পারে নর পার হতে 


এ সংসার গোস্পদের প্রায় ॥ 
৪ 
রমরাজ মহাভাব, যেই পরা প্রেম ভাব 
| তত্ব নাহ যাহার উপর। 
রাইয়ের বরণ সেই, শ্যামের গঠন যেং 
শ্ীগৌরাঙ্গ মূরতি সুন্দর ॥ 
সর্ব উপাসনা যায়, পরিপূর্ণ ভাব পায় 
সপ্ঘাকাজক্ষা যাহাতে পুরণ । 
যাহা পেলে অন্ত লাভ, জ্ঞান নাহি হয় লাভ 
পুণাযুত যাহে আখাদন। 
জীবের পরাণ নাথ, মিলাইতে তার সাথ 
তাক্তি বিন নাহিক উপায় । 
আমাদের এই ভক্তি” গ্রচারি দে অনুরক্তি 
একাদশ করিলেন সা ॥ 
| ৫ 
একাদশী নুবালিকা ভাবুকের হুবোধিক। 
তকতের স্েহেতে পালিতা। 


আীাবণ৯ ১৩২০ । ] ভক্তি । ৩২৭ 
্ভকতের আরাধনে, সমুদিত এ ভবনে 
ঙ গু 
সুধা ধারা করিতে প্লাবিত। 


একাদশ বর্ঘ শেষে, কত কথা মনে আসে 
| মেই সে জনম দিন হ'তে। 
্রীআঙ্্য দীনধন্জু, আবাধি করুণ|িন্ধ 
লভিলেন "ভকতি” জগতে ॥ 
টু 
পুণ্য দ্বীনবন্ধু স্মৃতি, মুজড়িত এ ণতকতি" 
*ধহার এ যতনে পাঁলিত। 
কোথা ভক্ত মহারাজ, আজি ভকতির সাজ 
দেখ দেব তব আকাঙিত ॥ 
কৈশোর ফৌবন মাঝ, দেখ তব ভক্তি আজ 
পল্পবিত পুম্পিত মধুর । 
যাহার শীতল ছাঁয়ে, যাহার শীতল বায়ে 


গৌড় ভক্ত জুড়ায় প্রচুর ॥ 
৮ 
তব আশীর্কদ কণ, করিয়াছে আকর্ষণ 
দেখ কত দীনবন্ধু আজ। 
“সত্যানঈদ” এনিত্যানন্দ “রসিক” অঅযুত বন্দ 
ভক্তি সেবা ধাহার্দের কাজ ॥ 
অস্থির গৌরাঙ্গ তনু, নিত্যানন্দ প্রেম জগ 
পুত সেই বংশেতে উদয়। 
ধাদের যতন পেয়ে, “ভক্তি” আছি ভক্তিলয়ে 
ভক্ত হদে হুধাঃবরিষয় 
৯ 
্ষডক্তিরস পুগ্রিকীরী, [.. *ধারা ভক্তি অধিকারী 
“৩৮ অঙ্গন যাদের মণ্ডন। 


৩২৮ ভক্তি । [ ১১৪ বর্ষ__১২শ সংখ্যা। 
টি 


তাহাদের বার বার, . সাথে দেই জয় কার 
ভক্তি হোক ভ্াদদের জীবন ॥” 








৬ 
“ভক্তির” গ্রাহক গণ, রলিক ভাবুক জন 
ভবে ধন্য তাঁদের জনম । 
ধাদের তরে ভক্তি, ধাইতেছে ইতি উততি 


বিগাইয়া অবুল্য রতন ॥ 
নে 


গৌর ভক্ত কে কোথায়, প্ভকতি" হদ্ধের চাঁয় 
থেকোনা থেকোন। দূরে আজ। 

ভক্তির পুস্পমাল। শোভিত করহ গলা! 
ভক্তি পাক ভকত সাঙ্গ ॥ 

৯১২ 

“ভকতির” পথে যত, বাধা আছে শত শত 
সেই বাধা কিছু নাহি গনি ॥ 

ভক্ত সৎ ইচ্ছা? যেই, ভক্তির জীবন েই 


গৌর যর হৃদয়ের মনি ॥ 


১৩ 


বড় সাথ এ ভকতি, দেখি গৃহে গৃহে সতি 
কলির কলুস করি দুর। 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম ফল, জীবে দি হুমহল 


মোহের শ্বপন করি. চুব॥ 
শ্রীবামচন্দ সেন। 


গুথম ম্তবক । ৫ 


তপগ্ধা মত্যবাগ ধীরো ধর্মাস্া ত্রাতি সংস্তিমৃ 
. বিশ্ু্চনমিদৎ জ্ঞাত সঙানন্দ মৃয়োছিজং 8৫১৪ 
* অর্ধাং যিনি ত্রাঙ্গণ হইতে পরিণিত। ব্রাব্ণী ভাষার গর্ডে জন্ম গ্রহণ পূর্ব 
গর্ভাধানাদদি সর্ধ্ববিধ সংস্কারে সন্কত হইবেন, যিনি সন্ধাত্রয়ে গায়ত্রীক্গগ ও নিত্য 
পুজ! করিবেন, 'খিনি তপস্থী, সত্যবাদী, বর এবং ধর্ম্াত্ব। তিণিই বিষুপুজা বিধি 
পরিত্কাত হইয়া সুদানন্দময় থাকেন এবং অপার সংমার মাগর হইতে অনায়াসে 
পরিত্রাণ লাভ করেন ৪ ৫*॥৫১। 
 তথাহি েহদ্শ্নু পৃ উঃ খঃ ১য় অং ৪৪-_৫৬ গ্লোৎ)__ 
ত্রাঙ্গণন্যতুঙ্দহোহয়ৎ ন স্খায়*্কদাচন। 
তপঃ ক্রেশায় ধন্ায় গ্রেতাঃ মোক্ষায় সাদা ॥৫হ॥ 
্রা্গুণে কন্মষংনাস্থি সন্ধ্যোপাসন কারিণি। 
যথা হৃযে'য মো নাস্তি তমো বারণ কারিপি ॥৫৩$ 
ব্রাহ্মণা ভূমগরাঃ প্রোভা হাছণা ব্রন্মবঙ্চমঃ | 
ন ক্রৌষ?ং ব্রাঙ্মণেযুক্তং প্রত্াহীনী রবৌ যথ। 1৫81 
নালেন তপন জীবে! জায়তে ব্রাঙ্মণে কুলে । 
সচেন্নীচ্চ ক্রিয়। কারী আত্মহা। কোহুপর স্তথ। ॥৫৫॥ 
মে ব্রাহ্মণো ভূংক্তে সমগ্রৎ স্বং দদাতি চ। 
তউগ্যনানু* গ্রহেণামং ভূঙীতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ 8৫৬ : 
ব্রা ণস্য ধরা সর্ব ধন্শ্চ নিখিল! অপি, 
যদ্‌ ব্রঃক্মণোহগি গৃষ্াতি তচ্ছেষং জত্রিয়াদয়: ॥৫৭$ 
কঙ্গনা লোক পিতরো ব্রাহ্ম প্যো লোক মাতরঃ । * 
যেষাং পাঁদ প্রহৃতানি সর্ধতীর্থালি নিত্যশঃ 1৫৮॥ 
আবি রাজো মনুঃ পুর্ন মধ্যাদাং সমকারয়ে২। 
্রক্ষপা_নাং সতীনাক গবাঞ রক্ষণায়হ 8৫৯ 
্রাহ্মনািশ্চ স্্িয়োগাশ্চ দৃপ্েনাপি তাড়য়েখ। 
বপনং দ্রবিণাদ।নং স্থানান্জিঘর্পণং তথ! 8৬০1 
হএবহি ত্রদ্দবন্ধুনাং দে নান্যোহিস্তি দৈহিকঃ ১ 
বহ্িদিগো বগ্জণাঃ সম্ভি তাঁবং পুচ হুস্থিরা 0৬১ 


২৬ জীবে দয় । 


তম্মাৎ পৃথশীবক্ষণার্থে পুজয়েদ্‌ দ্বিজ গে! সতী: । 

স্থিয়ো গাবে। বরাদূষণাশ্চ পৃথিব্যা মঙ্গল ত্রয়ধ , 

এতেষাৎ দ্বেষটদৃধস্থা ম মঙ্গল পরিচ্যুতত 7৬২৪ 

্াঙ্গণানাঞ্চ গায়ত্রী স্থ্ীনা্চ রজ আর্তবমূ। 

গবাধ স্বস্ভাবঃ পাপানাঃ, মহতাঁ বিনাশকম,1৬৩] 

বিশ্রাণাৎ চরণৌ তীর্থং গবাৎ পৃষ্ঠৎ তথাশুচি। . 

স্ঈণাৎ সর্দানি চাঙ্জানি তীর্থানুযুক্তানি শুরিতিঃ 1৩৪৪ 

অর্থা২ ব্রান্ষণের দেহ কখনই শখ ভে(গের নিমিত্ত নহে, * উহ কেবল তপঃ 
রেশ, ধর্বাচরণ এবং পরিণামে ' কৈবল্য মুক্তির জন্যই উৎপন্ন হইয়া! থাকে 8৫২1 
যেরূপ অন্ধকার বিনাশকারী দিবাকরে অন্ধকার থাকিতে পারেনা, সেইরূপ যে 
ব্যক্তি ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া থাকেন তাহার শরীরে কোনরূপ পাঙকই 
“থাকিতে পারেন! ॥৫৩। ব্রাঙ্গণেরাই পৃথিবীর দেবতা, ব্রাহ্গণেরাই ত্রক্ষতেজ সম্পন্ন, 
নুতরাহ সুখের যেরপ প্রভাহীনতা সম্তবেনা, ব্রাহ্মণেও সেইরূপ জ্রুবুত? স্ব 
হয় না 8৫৪1 জীবে মহৎ পুণ্যবল না থ।কিলে ব্র'ক্ষণ কলে জন্ম গ্রহণ করিতে 
পারে না, একারণ যে ব্রীক্ষণ কূকাধে রত, তাহাপেক্ষা আত্মধাতী আর কে 
আছে 8৫৫1 ব্রা্ষণেরা আপন বস্তই ভোজন করেন ও দান করেন, তাহাদেরই 
কৃপালন্ বন্ত ক্ষত্রিয়াদি জাতিগণ ভোজন বা দান করেন 7৫৬ সমগ্র পৃথিবী ও 
যাব্তীম় ধর্মই ব্রাক্ধণের ----ক্ষত্রিয়াদি জাতি সকলহ বান্ণের শেষভাগ বা 
ত্যাজ্যাংশ গ্রহণ করিয়া! থাকেন 8৫৭৪ 
্রাঙ্মণগণই লোক্ক সমূহের পিঠা ও ব্রাঙ্মণীগণই সকলের মাত শ্বরূপা 

এবং অখিল তীর্ঘই ব্রান্ষণের শ্রীচরণ সত্তা ॥ ৫৮1 স্াজাগণের আদি 
“ভগবান মন্থ ব্রাহ্মণ, সতী এবং গোগণের রক্ষার জন্য'এইরূপ নিয়ম সংস্থাপন 
করিয়। গিয়াছেন যে, ব্রাঙ্মণ, সতী এব গো সমূহকে পৃষ্পদ্বারাও আতাত করিতে 


তারার 

* ব্রাক্ষণের দেহ ভোগ বিলাস ব্জিত অর্থাৎ ব্তমান' প্রথানুসারে ব্রা্ধণদের 
বাবু সাজ!,_চাকুরী করা,হাজনী করা, _-জমিদারীরপ দন্যুতীকরা অথবা 
দোকানদারী প্রসৃতি অবৈধ কার্যকর! কেবল যমের দ্বারে ভীষণ সাজা বা দণ্ডই 
সার মাত্র। 


প্রথম-স্তবক । ২৩৭ 


পারিবেন! এখৎ কেশ মুগ্ুডন, সর্বস্ব গ্রহণ, এবং £দশাস্তরে নির্বাসন ব্যতীত 
বুকর্জার্থিত ( প্রাণ : দণ্ড যোগ্য আধ্‌নিক ৩০৪ ধারা প্রভৃতি )প্রাক্ষত্নের আর 
কোনরূপ কারিক দৃগুঞলাই। ফলে যেকাল পধ্যন্ত গো" এবং ব্রাঙ্গণ অবস্থিত 
আছেন, সেইকাল পর্যন্তই পৃথিবী স্থির ভাবে অবস্থিত করিবেন ॥৫১-_৬৫ &. 
এই ভন্্য পৃথিবীর রক্ষার্থ দ্বিজ, গো, এবৎ সতীর পুজা সর্বথ। কর্তব্য। 
যেহেতু ব্রাহ্মণ? গো এবং সতী এই *তিনই পৃথিবীর মঙ্গল স্বরূপ ; 
যেব্যক্তি এই তিনের অবমাননা করে অধবা ছেষ করে" সে পার্থিব অমঙ্গল 
আবর্তন! মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে 0৬২ ॥ ত্রাঙ্গণের গায়ত্রী, সতীস্ত্রীর আর্তব 
এবং গোঁপণের পবিত্র সবুল স্বর্জব মহাপাতকের বিনাশ কারক ৪৬৩ ॥ 
বিপ্রদ্িগের চরপন্থয়, গোশণের পুষ্ঠদেশ এবং খ্ীঞ্জাতির অঙ্গ সমূহকে পণ্ডিতের! 
পরম তীর্থ তুল্য সর্বদা ও সর্ধ্রথ|, শুচি সলিয়া থাকেন 1৬৪ 1 
তথাহি (বৃহদ্র্্ু পৃঃ উঃ খণ্ড ২1৫৭ শ্লোকং )০-- 
ইত্যাবিম্ঙ্সমর্ধ্যাদাং যোহনাগা। কুরুতে জনঃ ॥ 
[ সষাতি নরক তোরৎ কথ্যতে জীবিতো মৃত ॥৬৫॥ 
অর্থাৎ যেব্যক্তি এতহ প্রভৃতি অঙ্গ মধ্যাদা লঙ্খন করে, মেঘোর নরকে 
গমন করিয়া থাকে এবং তাহাকে জীবন্ম ত বলাযায় ৪৬৫ ॥ 
তথাহি (কন্িপুঃ মাংশ ৪২১--২৫ শ্লোৎ)-_ 
্রাঙ্গণানাৎ করে স্বর্গা বাচো বেদাঃ করে হরিং। 
গ্পত্রে স্তীর্থানি বাগাশ্চ নাড়ীমু প্রকাতি স্থিবৃৎ ॥৬৬ 1 
.সাধিত্রী কঠ কুহরা! হুদয়ং ব্রহ্ম সংজ্ৰিতমূ | 
ত্যাং,জ্নাস্তরে ধর্থঃ পৃষ্টোহধর্শঃ রকীর্ডিতঃা৬ | 
গঈহুদেব! ত্রাণ বাজন, পৃজ্যা বন্দ্যাঃ সহুক্তিভিঃ। 
চতুব। রম্য কুশল! মমধশ্ম প্রবর্তকাঃ ৪৬৮ ॥ 
বালাশ্চাপি জ্ঞান বৃদ্ধা স্তপ্োবদ্ধা মমপ্রিয়্াঃ | 
তে বচঃ পালয়িতুমু অবৃক্তারাঃ কৃতাময়া ॥৬৯। 
মহাভাগ্যং ব্রাঙ্মণানাৎ সর্ববপাপ প্রণ।শনমূ। 
কলিদোষ হর শ্রত্বামুচ্যত্ে সর্বতোভয়াহ ৪৭০ ॥ 


কে জীবে দয় । 


অর্থাৎ বাদ্দণগিগের ক্মুর ন্বর্গ, বাক্যেষেদ এবং শ্রীহরি, গাত্রে তীর্থ সকল, 
ও ধর্মান্রাগ গাড়ী ত্রিগুণ। প্রকৃতি, সাবিত্রী কঠ্মালা শ্বরূপা, £করণ ব্রচ্মদয়ীপ 
অর্থ বক্স্থলে ধর্ম ও পৃষ্ঠে অন্ন অবস্থিত 7৬৬ ৪৩৭ 8" ব্রাহ্মণেরাই প্‌ খিবীর 
তেবতা__স্ৃতবাং পুজা এবং স্ততি বাক্যত্বার! ব্রাম্মনদিগের বন্দনা করাই সকঙের 
কর্তব্য । ফলত:--ত্রাচ্মণগণ গারস্থ্য ও ওক্ষধ্যার্দি আশ্রম চতুষ্ঠব্কে অবস্থান 
পুর্ধবকক আমার ধরব * প্রচার করেন ॥৬৮ ॥ ্মাণগণের মধেঠ ধাহারা বাজক, 
তাহারাও জ্ঞানবৃদ্ধ, তপস্যা বিষয়ে বৃদ্ধ এবং আমার একাস্ প্রিয়। অধিককি 
্রাঙ্মণগণের পবিত্র বাক্য পালনের জন্যই আমি ভূতলে অবতীর্ণ হই অর্থাৎ 
মানব কলেবর ধারণ পূর্বক ধর্ম সংস্থাপনাদি জগতের রক্ষা বিগ্নান করি 7৬৯ ॥ 
যিনি-ব্রাঙ্ষণ সন্দ্ধীয় এই মঙগলবার্তী ৰা পবিত্র মহিমা শ্রবণ করেন, তিনি 
সর্বপ্রকার পাতক বর্জিত হইয়া কলির শ্/সন হইতে পরিত্রাণ পান 7৭০ ॥ 

পাঠকগণ! ভগবানের শ্রীমুখো২পন্ন ব্রাহ্দণ মহিমা অপনারা গুনিয়া 
পবিজ্র হইলেন এবৎ ধর প্রাণ পাঠকের চিন্তে ইহাতে যে কিরূপ আনন্দ উৎস 
প্রবাহিত হইল তাহা তিনিই জানেন এবং তদবিধ মনম্বী জনই জানিতে 
সমর্থ হইবেন । আমি ব্রাহ্মণ 'নিন্দুক আমার উহ্থাতে আনন্ব নাই এবং 
নিরানন্দও যে আছে তাহাও নষ। ব্রাহ্মণের একদিন তাদুশ তেজসম্প₹, পবিত্র 
এবং মহামনব্বী ছিলেন বশিয়াই ভাই পাঠকগণ1 ভগবান নারায়ণ, শচীপতি 
মহেন্ত্র, কৈলাশেশ্বর ভগবান আশুতোষ অথবা যাবতীয় দেবতাণণ এই ব্রাঙ্মণদিগের . 
পবিভ্র হস্তে য্ঞীয় হবি, পুম্পাঙীলি এবং সৈবেছ্যাদি ঘুজোপ্চার গ্রহণ করিঝ। 
আনন্দিত হইতেন। এইজন্যই অগ্িশ্বত্তা এবং সুকালিনাদি পিতৃগণ ব্রা্ষণের 
মুখে পবিভত্রতম, কব্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। এমন কি গৌলোকেশ 
পুর্ণতম শ্রীকষও এই জন্যই ভক্ত প্রদত্ত নৈবেদ্ ত্রার্থণের মুখে ভোঞঙ্জন করিয়া 
ভক্তের প্রতি অভীষ্ট বর অর্পণ করিতেন । 
তথাহি (ব্রঃবৈঃ গণেশ খণ্ড ১১1১৩-১৪ শ্লোকং) ১৮7 
তরচ্জাবিষ্, মহেশাছ্যাঃ হুরাঃ সর্ষেচ সম্ততমূ। 
হগতে বিপ্রদত্তত্ত' ফলপুস্প জলাদিকম্‌ &,১ ॥ 


পম 
..* আমারধর্খ_ভগবন্ধত্্। রাঁজবিশাখ যুশের প্রতি ভগবান আীষ্্রকন্কি 
(পুনের উপদেশ বাক্য। 


প্রথম-স্তবক। ২৯ 


্রাক্মদা বা হিতা দেবা; স্ব স্বদদিশ্বেহু পুজিতাঃ। 
ন চ বিপ্রাৎ পরোদেবে বিপ্ররূপ শ্বয়ংহরিঃ ৪৭২৪ 
অথাৎ জদ্ধা, বিস্ু এ্রধং মহেশ্বরাদি দেবগণ সব্ধ্দ] ব্রাঙ্দণদিগের প্রদত্ত 
ফগঞপুষ্প এবং জঙলাদি উপচার গ্রহণ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। বিশেষতঃ-_. 
দেবতার প্রান্ষণ কর্তৃক আমনুরত হইয়াই পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে শুভাগমন 
করিতেছেন ও গঁক্তের অর্চনা স্বীকার পূর্বক তাহাদের বাসন! পূরণ করিতেছেন 
এই জন্টেই ্রা্গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখতা আর কে আছেন? যেহেতু শ্রীহরিই 
্রা্মণরূপ ধারণ করিয়া এই ধরাতলে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥৭১৪৭২। 
তথাহি (পাছে শ্র্গ খণ্ডে ৩২৭৫হ--৫ ৪ শ্লোৎ )-- 
ব্রহ্ষণান্হি হিশেষেণ প্রত্যক্ষং হন্ষিকপিণঃ | 
পুরু যূধা ফোগং হ্রিস্তেষাৎ প্রসীদতি &৭৩। 
বিষু ব্রাহ্মণ রূপেণ বিচরেৎ পৃথিবী মিমাম। 
্রাহ্মণেন বিনা কণ্ম সিদ্ধিং প্রাপ্পোতি নৈব হি 8৭৪ ॥ 
হ্রা্ধণানাং মুখে যেন দত্ত মধুর মার্চিতম। 
স্গাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুখে দত্তৎ তদৈ ভূংপক্ত হরি:ম্বয়ম. 8৭৫ ॥ 
অর্থ যে সমস্ত মানব প্রত্যক্ষ শ্রীহরি শ্বরূপ ব্রাঙ্ষণদিগকে রিশেষ প্রকারে 
পুজা করেন, হরি তাহাদের প্রতি ষন্ত্ট হন্‌ ॥৭৩॥ ভগবান বিষ ব্রাৰণপ্ূপে 
প্‌ থিবীতে বিচরণ করেন; এই জন্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন ক্রিয়াই সিদ্ধি 
হয়না ॥৭৪ ॥৭ ব্রাহ্মণের ফুখে যে সকল অচ্চিত সুমধুর দ্রব্য অর্পিত হয়, 
শ্্ীহরি শ্য়ংই তাহ! ভোজন করেন ॥৭৫॥ 
তথাহি (ত্রৎ জং খং ২১৫৫ শ্লোক) £-- 
সঙক্লাৎ খাদিত নৈবেদ্যৎ বিপ্ররূপী জনাদ্দলঃ ॥ 
ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ সন্তষ্টাঃ সর্ব দেবতাঃ ॥৭৬ ॥ 
অর্থাৎ ব্রার্মণরূপী জনার্দন জ্রীহরিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্ত প্রদত্ত নৈবেদ্য 
ভোজন করিত থাকেন এবং বিপ্রগণ সন্তুষ্ট * হইলেই দেবতা সকল সন্ত 
হন 1৭৬ 
ডাই পাঠক! পরম স্বস্ত্যয়ন-_এই ব্রাহ্মণ মহিমা সাঁগর সিল তুল্য 
অসীম, ইহা বর্কা করিতে যাওয়া আমার, ন্যাধ অদ্ভান ও দরিদ্র জনের বৃষ্টতা! 


জীবে দয়] । 


মাত্র, আম।র স্তায় বিপ্রদ্থেষী অংম ব্রা্ষণের ভাগ্যে অনভ্তব হইলে আবশ্যক 
বোঝে অঙ্গাধিকি কিঞি২ না বলিয়া! থাকিতে পারিবন1, এইটি “আফার তাই 
চুরাগ বিশেষ] ভাল পাইলে প্রাণ খুলিয়া বথে্ ভাল ৰৃপা, আরণ্মন্ম পাইবে 
একান্ত্ডঃ যেটুকু না বলিলে 'চলিবেনা, না বিলে পাপের প্রসক্তি বাড়াই 
দেয়া হইবে এবং সমাজ জগত আরো উতজম্মের পথে যাইবে, কেবল 
তাহাই না বলিয়া পারি না। হায়! এখন বুঝিতে পারিণাম- ত্রাঙ্ণ কুলে 
আমি নরাধম বাংন্রাঙ্গ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া! সেই জাহৃবী তুধ্য নুনির্খুল 
বিপ্র কূলকে পন্ধিশ এবং কলক্চিত কাঁরতে ই বুঝি অগ্রসর হইয়াছি। সর্ব 
বর্থের গুরু স্থানীয় সাক্ষাৎ বিষু'রূপী ভূদেব ব্রাহ্ষণগণের মহিমা সাগরের পরমাণু 
পরিমিত বারি বিসু অর্পণ কৰিিতে না করিতে চুদ্দগ্ডেই আবার কিনা পাঠক 
বর্গের নিকট আমাকে ভগবব্বিন্দীরূপ বিপ্রনিন্দা--এই পাপ মুখেই প্রকাশ 
করিতে হইল। আহা কি শোচনীয় পরিণাম! হায়! হায়!!! মত্তুল্য 
ভীবাধমের যে কি গতি হইবে, তাহা ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরিই জানেন। কি স্বার্থ 
উদ্দেশ্যে যে আমি এই ম্হাপাতকের চুড়ান্ত নিদর্শন বিপ্র নিন্দায় অগ্রসর 
হইতেছি তাহা একান্ত পাপাশগ এবং পুণ্যাস্তা প্রভৃতি যাবতীর দলীবের অন্তর্খামী 
সেই ্টহরিই জানে ;_-আমার সেই ক্ষোভের বিষয়,কেই মর্্রতেদী বৃশ্চিক 
দংশন জনিত যাতনার কথ! এবং আমার সেই অব্যক্ত অনস্ত ছঃখ কাহিনী বা 
মন্ত্র পীড়ার বিষয় আর জানে হৃশ্ষদশী ভগত্তক্ত মহাত্মাগণ | পাঠক ভ্রাতাগণ! 
যদিও অপনাদ্দের মধ্যে সকলে না হউন, কোন ক্লোন মুহাত্বা আমাকে এছন্স 
অত্বোর সন্সিপাত বিকারপ্রস্ত অথবা বায়ু বিকারগ্রত্ত উন্মাদ বলিলেও বলিতে 
পারেন।* ফুলে যে যাহা বলুন, বলিয়া তিনি অবশ্যই অণিক হুধি হইবেন 
বটে। কিন্তু“পাঠক্কবর্গ! আমার এখনও ওই সাধারণ জ্ঞানের বিলোপ হয় 
নাই যে, “বর্ণ গুরু ব্রাহ্মণ" * নিন্বায় গুরু নিন্দা, শিব নিন্দা, বিফ, নিন্দ। 
খরা সদসৎ নিখিল প্রাণি জগতের নিন্দা করার অপরাধ খটে । সামান্যতঃ 
পরনিন্দা কিংবা! জাত্ম প্রশংসাধ যখন আত্মহত্যা জনিত পাপ সঞ্চিত হয়, তখন 





*.“চতুর্ণামেৰ বর্ণানাং প্রীণাঞ্ ব্রচ্মণো গুন; ৪ ইতি বৃহন্ধন্্থ পুং পুং খং 
ছ।১৮ তে?) 


গ্রথম-স্তবক । ৬১ 


এমতাঁবস্ষ্ঠ পরা্পর বিপ্রমিন্ধা যে নিতাস্তই দূষণীয় এবং পরম প্রিয় ফাত্যুর 
অপ্রতি বন্ধ ছকারণ,_-টুহাততো মানব প্রাণীর স্বতঃ,সিদ্ধ,জ্ঞানেরই সীমাবজ্ধ । 
আমি,প্রসঙ্গাধীনে ত্রাণ নিন্দা করিতেছি, না ব্রাঙ্গণের স্ততি করিতেছি তাহা 
অস্তর্ঘযামী উগবান্‌, এবং সুজ্ফুদশী তবজ্ঞানী প ঠবর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য, এজন 
অন্ডে বা মর্থে বাছা বরিবে* বলুক ষে জগ্ঠ ঞমামি পাপাশস্কা ব। অন্ঠবিধ আশঙ্কা 
করিতেছিনা। সমন্ব বিষয়ে বা অবস্থা বিশেষে নিন্দাবাদেও ভ্তিনাদের কাধ 
হয়, সত্য না বলিয়া ও যথার্থ সত্যে পর্চিহ হয় এবং অন্ঞানে ও সন্জাদানের 
ফল হুইয়া থাকে ;* ফলে বিষয়টুর অবস্থ! এবং দেশকাল পাত্রের সুক্ষ তাং 

পয জ্ঞানে অধিকার লাভ করী' আবশ্যক | তধে স্বল্প চেতা আমি ইহাকে 
য্দি একান্তই উচিত বা উপকার উপঞ্দশ বাকোর শ্রেণীতে স্থান দিতে অগমর্থ 
হই, আর মন্ৃদয় পাঠক মণ্ডলী ইহাকে যদি "থ্বরূপ কধনে দোষ "াব” এই 
সভ্ভাবে গ্রহণ করিতে নাই পারেন, আমি তাহাতে অবশ্যই ক্ষমা চাহিব অপবা 
ভবিষ্যং কাল্র গন্ঠ পুর্নোই ক্ষমা চাহিতেছি। আমি খামখেষালীতে কিছু 
বগিবনা, আমারঞ্ধীর় স্বার্থ উদ্ধারের জন্যও কিছু খলিবনা এবং আমার পুত্র 
পৌত্রাদিরক্মার্থিক, 'কাধিক অথব1 সামাজিক উন্নতির জন্যও কিছু বলিবনা। 

%* কেধল মগ্ত্রাদি ধর্ম শান প্রণেতাগণ, ব্যান পরাশর প্রভৃতি পুরাপ শান্ধ রচয়িতা 
গণ, ধাহা বছ পুর্প্ব সয়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন নিন্দাস্থতি 
যাহাই হউক ব্রাহ্মটাদি আঘ'য জাতির ভবিষ্যৎ জাতীর উন্নতি, সামাজিক 
উন্নতি এবং ধর্ম্মবিষ়্ক উন্নতি কামনায় তাহারই সারভাগ বা সংক্ষিপ্ত উপদেশ 
বলিব মাত্র। তথাপি কোটপ্যান্ট,লন ধারী ব্রা্মন পণ্ডিত্কই ' হউন, 
আর নামাবলি গরন্্ের ধুতি পরিহিত গঙ্গার ঘাটের ব্রান্মণ পঞ্ডিতই হউন, হর 





_২ শশী পা শিস শতশত শা পিসপিতশ ০ পপি 


1 "নিন্দাতু ক্বাতনৎ তগ্যনাক্মঘাতি বমাপ্র হি 8” ইতি: বৃং ধং পুং, উঃ ধ্ঃ 
২৩৮ শ্লোহ1 “পরনিন্দা বিনাশার শ্বনিন্দা যশঘে পরম ॥* ইতি ব্রঃ জন্ম 
খে ৪১৭ শ্োহ। 

* আছি নির্বাংশ আমার পুত্র পৌত্র নাই, সেরূপ আপদে পড়িবার আর: 
আশঙ্কাও লাই উদ্ধরেতা যোগী পুরুষুন। হইলেও তাহাদের »পাদগদোর ১ 
কটি কর্জাড়ে ঈডাইবার এনট অধিকার ওক দীপা আছে পাঠক 


৩ লীবে দয় । 


বিপ্র“হোদর বর্ণের শীচরণ মমীপে এব, বিএ্রাদ।সগ্রণের সঙ্গিক্ণটে খনি মার 
এই অবিমুধ্য কারিতার জন্য সা্ুনঘ় ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি 

ঘে সমজ শোচনীয় কারণে অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ দিগের পবিত্রতম দেহ নিন্দেন 
হইতে পরামারাধ্য বপ্যদেব পলাধন করিধ! গিধাছেন, যে সমস্ত কারণে 
ধরাময় ব্রা্থণগণের প্রায়শ অগ্যজ শুদবণে পা শ্লেক্ছতে পরিণত হইতেছেন 
এবং যে স্যশ্ত কারণে জাতি নিচক্ষের মাচাধ? স্তানীয ব্রা্ণগণ অপীৎক্ষেয় ক। 
পতিতে পরিণত হইতেছেল, পাঠক্ধ ভাখা। আমি মূর্খ তাহাই সংক্ষেপতঃ 
বর্ন করিতে বাসনা করিমু(ছি ভবিষ্যি- বুঁঝঞ। কাযণ্য করেন এইটিকে প্রধান 
ঘণে কাররাই [পরের প্রূপ কষনে আঅকুন্তিঠ কামন! কবিতেছি। ব্রাহ্মণ ক্ষতি 
বৈ, শুদ এবঘ সন্কর জাতি, গকলের নিক্টই আমার শকাপ্তিক নিবেদন এই 
যে, দেশোদ্ধারকপ মহাবত অউব্গরণ্যভাসে সমাঠিত ঝা উদযাপিত করিতে 
হইলে, “ভাতা বর্গুক” ব্রা কণ জ্াতীস সষাজ অভি্গ ব্যক্তি সহোদয়দিগকেই 
প্রথম আমন দিতে হইবে এবং সকলের অশে অর্চন। করিতে হইবে; সুতরাৎ 
প্রথমতঃ ব্রক্গনদিগকে যথার্ধ্।্ণে পরিণঠ করাই হইতেশ্ছে ভারতবা নর 
প্রচত প্রগ্কেজন। ব্রহ্ষণকে ব্রান্ষণ আকাবে মুখঠিত করা ধআবগ্ক 
যনেকরা কত্তব্য। ভারতে যখনবাক্গন, খাট ব্রাহ্মণ ছিলেন, তধন বর্ণবিভ্ব 
বৃত্তি বিদ্বাট এ৭ৎ সমাজ বিএাট টিতে পারে নাই। ক্ষত্রিষে প্রজা পালন 
প্লেশরক্ষ। প্রভৃতি রাজপিক গুণের পবিচালনা করিতেন, তখন বৈগ্ঠেরা 
ঘি ণে। রক্ষা এবং বানি্ঙ্য দ্বারা রজেক্মোগচণের মহা নিগ্রহ প্রকৃতির 
পরম ন্বোষ সিদ্দিল/ভ করিতেন এবং শু জাতিকেরা বর্ণ প্রধান 
ব্রক্ষপের শুশ্রুথয় তমো গুথের চরম সাধনে তৎপর ছিলেন; শুদ্রেরা তমো। 
গুণের জাতি হইয়াও সর্ব গুণমর বিপ্রমেবা, বিপ্রমৎ্সর্গ এবং বিপ্রগত প্রাণ 
হইয়৷ পরজন্মেই মুক্তি পাইবার অধিকরী হইতেন| হায়! কলি যখন উক্জবিধ 
প্রকৃতিকে বিদ্ুত করিবার জগ্য১ফতঃদঞ্চত হইল, কলি কিন্কবেরা যখন দলে দলে 
অথবা পঙ্গপাহে'র ন্যায় পালে লে তাহার এ “প্রর্মাতির বিগতি" কুকাঁধে? 
যোগদদমি করিতে আরত্ত করিল ; ভাই পাচ! তখন ভারত হুইতে ত্রাচ্ছণের 
“পার্থ ব্রাক্ষণত্ত ধ্বংশ হইল, আমে “বিকৃতি প্রচতি”র প্ররোচনায় সত্ব প্রকৃতি 
ব্রাহ্ধণও কুত্রিমত। আনুগ্রাণিত ভানে দিশিকা গেল, হায়। তখন ক্ষত্রিষের 


গুথম-স্তবক । ৩৪ 


ববাহুবীধ্য এবং বৈশ্ঠের বার্ভাশান্্রের পরম অভিস্ত* অনন্তকালের জন্য বিনাশ 
শ্রা$হুইল, হায়! সঙ্গে সঙ্গে দাস শ্‌দ্রও ফোস্‌ করিয়া বাহ্মপের মমকক্ষ*হটুবার 
আব্দার করিল স্মধিকস্ত শেষে জোর জবরদপ্চিঃ করি দাসত্‌ ছাড়াইয়া ফুল 
এবং প্রুতৃত্ব নিয়া কাড়াকাড়ী আরম্ত করিয়াছিল | বলিতে কি তাহার! যে ভাব 
তাহাদের আ.কাজিিত বিসায়ে কিয়দংশ কতকাধ্য হইয়াছে, ইহা "প্রকৃতির বিকৃতি 
কলেকুশন্‌। এই ফুক্জাপবীত যথার্থ য্জ্ঞাপবীত _ নয়; তবে অযথার্থে পরিণত 
করিবার অধিস্কার আছে, ক্রটা স্বীকার না করিয়া পারিতভেছি না। যে হেতু 
উন্নতিশীল জগ$ উন্নতির পথে না যান্ধয়া পারে না, তবে উহা অমংখ্যাত সময় 
সাপেক্ষ বটে& যাহ] হউক্পাগলেধী মত বা অসভ্যের অসার ভাবে যে কিছু 
বলা হইল তাহাকে পাঠফগণ অর্থাং ভারতীয্ব আধ্য জাতিবর্গ ক্ষমা করিরা 
ভারতীয় ব্রাক্ষণকে যথার্থ ব্রা্মণে পরিণত করিতে প্রয়াস পাউন। ভাই পাঠক। 
প্রকৃত ব্রাঞ্ষণের হস্তে সনাতন আধ্য সমাজ পরিচালনের ক্ষমত। অর্পিত হইলে বা 
ভার দিতে পারিলে দ্বেষ, হিংসা, প্রতারণা, প্রভৃতির পরিবর্তে আধ্যজাতির 
হুন্টিন্রল হ্া্ধ্যত্ব অথবা বিশুদ্ধ সত্ববের পরম পবিত্রতা পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন 
করিবে এব$সেই সুবিমল আধ্যত্ব পবিত্রতা ব্্প মহারত্ববেদিকা আশ্রয় করিতে 
পারিইপ ভবে দেখোদ্ধার রূপ মহাব্রত নির্রিবাদে ও নিরাপদে নিম্পন্ন হইতে 
পারে। দেশোদ্ধার কি? সব্দাদো শব্দার্থে বোধ থাকিলেও গ.ঢার্থ ধা ভাবার্থে 
ভীষণ গলদ গলি মাটি হইয়াছে। ভারতীয় আধ্য জাতির ধর্মোদ্ধারই 
দেশোদধারের রখীস্তর মীত্র | ভারতবাদী যথার্থ আধ্যজাতি ধর্ম প্রাণ; কাজেই 
ধর্োদ্ধারই স্লামাদের আধ্যঞ্জাতির বা আধ্যধশ্মাবলম্বীর দেশোদ্ধার ; আমাদের 
 দেশোদ্ধার বাগ্মীতা মুলক নহে-_ধর্মমূলক) আমাদের দেশোদ্ধার "ধর্মরঘটাদের 
অভিসন্ঠীমূলব্ নহে__ধর্মূলক); আমাদের দেশোদ্ধার--ভাই ! যড়যন্ত্রমূলক 
নছে, অপবিত্র কলুষমাথা বিসদৃশ অবস্থা মূলক লহে, ইহা সর্বথা এবং সর্কাদ'র 
জন্যই শ্রুতি স্মৃতি সম্মত অবশ্য অবশ্যই বিশুদ্ধ ধর মুগ বটে। 
 দেশোদ্ধার বা নীৃশ শ্মোদ্ধারের প্রধান অন্দ ব সহায় হইতেছে রাজ- 
ভক্তি, গুরুভক্তি, দবতক্তি, তগবন্ূকত, ানুণভাি, ্যায়ারতা, ম্বধশ্থাচরণ 
বা আশ্রমগত জদাচার ব্রত এবং অহিংসা পরম ধশ্ম।? এই অষ্ট শক্তি 
ভারতী জীধ্য সস্তানদিগের দ্্রীবন* সহচর তদুপরি এবশুদ্ধ'সত্ব গুণই হিল 
ও ভক্তি এ, € 


৩৪ জীবে দয়]। 


সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার হুদৃঢ়া ও সুপবিত্রা ভিত্তি বটে। পাঠক ভুতাগণ ! 
আপনারা নিশ্টট জানিবেন এবং মনে রাখিবেন যে, পরহিৎসা, পরছেষ, গর্ী' 
কাতরতা এবং অনন্ত ন্বপ্রনা, এই শত্রু চতুষ্টরই উননতির পথে অবনতি, 
অধম, অধঃপাভ প্রভৃতি ছুনুতিত্রম্য কণ্টক গাঁদপ পুভিয়। দেয় । পূর্বৃকথি তত 
পরশ্রীকাওত। আহার ছুই প্রকার, এক ম্বভাব'মদ্ধ, অপর বলা খোরী * 
যাহাই হউক ফলে এ ছুই প্রকার পরহদিকীভন্রতা ভারতবর্ীক উতনবের উর 
ভূমিতে পরিণত কদ্ধিভেছে তধপোতন অজভজে এক্ককাসীন নছড়াইয় 
ফেলিয়া; দিতেছে । পুর্বে বল! হইতাছে ভ্রা্ধখের হজে পর্িচালনের 
ভার দ্দিতে হইবে এবং তাহ! হইছে ই সং জংহশয় ও ঞৎ পাতি 
বা ধর্মোদ্ধা হইবে, ধর্ম হইছে অথবা ধর্দেরিীবন্যাস,ত নেতোতসব 
সম্পন্ন কিলেই আর্চজাভি ভান্গতীর় ছি অন অমুহ কতক হইবে অর্থাত 
ত্রিবর্গ সাধনে ভত্পরতা লাভ করি ৮ বর্লিয়। সাখাভাঞ আক্ষণের হস্তে 
সমাজনেতৃত্ব অর্পণ করিতে ঘইলে, যথার্থ আক্ষণের হখছেই রঃ ন্যস্ত করিতে 
হইবে। গলাম্ বেশ যন্তহত্র আছে, কি ভহ আলেকজাতায় হরর 
যজ্ঞহত্রুঅথব। ইতি যঞ্জরৃত্র ; বেখ আ্য/ণপু্। কেস মা অর্ভ্যজ জাতির 
চাকুরী জীবী হইয়া দফ1 করিয়া দিরাছেন ; বেখ রা শুদ্ধি , ছে 
তাহ। হতে! ব্যবহার জীবে ছে হি প্রাণ্ত হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যান্ছি। 
ইহার এইরূপ কাপচক্র নিস্পেমিভ জনিচ্ছালন্ধা আপদেয্স শাতি না হইলে 
সমাজ, বিশুদ্ধ হইবে কি প্রকারে ? এবপ প্রন নাই বলিয়া' ভাহার অবশ্য 
বিচারও নাহ্‌, অথচ বিডারাভাবে উচিত মিদ্ধান্তেও কেহ মনোত্ধাগ করিতে 
পারিতেছেন না) ৰ 

আধ্যসবাজ বাঁ বর্তমান হিন্দু সম্প্রদায় কিভাবে। পরিচালিত" হইলে যথার্থ 
আধ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে? হায়! আধ্য সমাজকূপ মহানৌকা আজ 
মাঝীবিহীন হইয়া কর্ম সাগরে ভাজমান। মাঝী বিহীন নৌকায় অনুকুল এবং 


শা শশী পাশিািটি 2 এ পাশা শিশির তিল শপশিশিশিলী তি শত শি শশী শাটিশাশশটিটিশিশীশি 
পানা এপ ০ শ 


ক বল্ালসেনের স্বার্থপরতা বা শর্থ লোভের অপ তা দ্বরক অকারণ যে 
দক জাতি পবিত্রত হারাইয়াছে। 


' ধর, অর্থ এবং কাম; ইহার, নাম ত্রিবর্গ। 
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এরতিহুল টয় বিধ বাযুই তুল্য অপকারী। একবার এদিক আরবার ওদিক্‌ 
করি কষরিযা কেবল কালশ্রোতের টানে বিসদৃপ ভাবেই ভাপিয়। বেড়াইতেষ্ছ 
এবং পরদেষ, প্মহিৎসা, প্রক্ীকা'তরতা,* পরসিন্দা, অধর্শ, অনীততি,, 
আববেকর্তব প্রতৃতি রা তরকের ধারক! খাইজ্জা খাইয়া “বাইন চিলে” ? 
গোছের হইয়া! পড়িয়াছে)১ হায়! এই অগার কর্ম সাণরে সাতার 
কাটি ,মহাবিপন্ন উক্তবিধ “সমীজ নৌকা”কে কেউ তটস্থ করিতে চেষ্টা 
পাইবে কি? 

ইহার পর ভাই, সেই বর্ণ বিষযুক ভাবনা । আহা ! জেই নমাজনেতা বর্ণগুরু 
বা ধর্মগুরু ত্রাণ বিষরক মহাজবন। 1" কিতাবে সমাজ নৌকা উদ্ধার প্রাপ্ত 
হইবে; মহাজনেরা_-ক্রাক্ষণেযইিথী কি তাবে কোন সহজ উপায়ে সবত্রাক্গণত্ 
লাভ করিৰে; কিরূপ সত্ঘতাব জম্পন্ন হইমেইবা ভারভীষ্ব আধ্য জাতির 
পৈত্রিক পবিত্রকীত্তি লাপ হম) জাইবে ও বিগ অঘাচাহনিষ্ঠ হইলেইবা আমরা 
পুন্রায় আমাদের বথাসর্ন্ব ইহ গ্ঝাদেত্ গরম আশ্রর সেই ববন্ষণ্য দেবকে 
লাভ করিক্ছে গারিব এবং আ্রাধণ হডানেছা একি কার নিম অবলম্বন বা 
বৈদিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই গুজা, তেজ উদ, গরশ্ণ ও পু্ঘকার সাধ্য 
শাস্তি শবত্তযয়ণাদি রি কল আাধন বোস যোগ্যতা আন্ত হইঙ, ইহা আর্ত 
জাতির এখন একটি গাম চিত্র শিয়। অযাজকে কি প্রণালীতে কোন 
মহামন্ত্রে সাজ বেকার প্রাণ রকি কন এজ ইন্জিশ অত্যম অচচধ্যাদি 
কিকি উপচাতে উদার অচ্চনা নিতে যে নানা আাবার বিুতুগ্য 1 সটান 
পুনঃ দর্শন আঁভ কনিতে গান, ভ রি জাতির এখন ইহাই একটি 
অবশ্য ভাবিবার বিশ্বস্র বটে অব প্রখত্র এভদসন্ষে কত নিশ্চয় হুর্তয়া ভারতীয় 
যাবতীঘ আধ জা এক আবশ্যক টে | পাঠক ভাভানথ! জীবেদয। 


বৃ 


প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ বিবন্তক বার কিঞিজ আহোচনান্ত গ্রত্বভত হইতেছি, ভরস! 
করি বিবনটি কাহবই কটি বিহুছে বাইচ গুভিতল হইবেনা। সকলেরই 


৬) 


44) 


স্মরণ রাখিতে হইবে দুউনতা। নব 2 র্তনীর কপট আচুরণে অচিরেই 
অধঃপাতের অন্ত-গুদে অনাসামে চনিয়া যাইতে হো 

এখনও যি নি বিশুদ্ধ সত্যেরংগাদ জেবা পুরারণ ) এখনও যিনি সমীচিন 
্রাধার্শের পুনকদ্ধার সাধনে এ্রকাদ্ভিক ধীর এবং এখনও যিনি আধ 


৩৬ জীষে দয়া । 


ভূমি ভারতের উপস্থিত হুর্দশার সর্বদা ব্যধিত, নিয়ত ক্ষোভিত চিত্ত বৎঃ বে 
কাবোবদনে অবস্থিত; আশ! করিতে পারি তিনি বা তদ্রপ ব্যক্তিবর্গ : বান 
প্রস্তাবে কখনই বিরক্ত 'হইবেস না, অথবা এ মূর্থকে তির ত এবং অভিশপ্ত 
করিবেন ন1। তবে ছুর্ধধাস প্রকৃতির কতিপয় বা অতিশয্প যাহাই হউক, পরম 
ছুম্মনি। ব্রাহ্মণ ভায়া দিগের জন্যই মধ্যে মধ্যে যেন্.একটু মিয়ন্ান হইতে হয়, 
সময় সময়ে একটু আতস্কিত হইতৈ হয্ষ॥। যেরূপইং লাভ হউক না কেন, 
ভগবদভিপ্রায়ে যখন মনের না বলিলেই স্বস্তি নাই, তখন ধ'য়ে বেঁধে পশ্চা্পদর 
হওয়া বড়ই আত্মমীনিকর, বড়ই অনুতীপের বিষয় নয় কি”? আমার জ্ঞান 
বিশ্বাসের ধারণা ইহা অশশ্থস্তাবী শুভ ফল প্রত « 
হে ব্রাহ্মণ প্রভুগণ! আপনাদের এবং আপনাদের ভবিষ্যদ্‌ বংশধর গণের 
বিশেষতঃ আপনাদের বর্তমান আযণ্য সমাজের আত্তরিক মঙ্গল কামন] করিয়াই 
আমি অধম এই ছু্ধহ কাঁধে অগ্রসর হইতেছি; আপনারা অনুগ্রহের চক্ষে 
এ ব্রক্ম বন্ধুটাকে একটু আশীর্বাদ করিবেন এবং ক্রেটি বলিয়া কিছু মনে কৰিলে 
ক্ষমা করিবেন। দেখিবেন আমার যেন অরণ্যে রোদন কর। না কনর । "ইহাও 
আপনারা মনে রাখিবেন “মুর্খ পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ মাত্রেই ভগবান বিশ বিগ্রহতুল্য 
পুজনীয় বা আদরণীয়,” এ বোধ এই নির্ধোধের জাগরুক আছে কেবল 
অধণ্য স্মাজের বা আযণজাতি ব্রাহ্মণ সন্তান গণের শুভ চৈতুন্টের জনই বলিতে 
অগ্রসর হইয়াছি। 
, পাঠকবন্দ! ঘথাশাস্্ সংক্ষেপতঃ ব্রা্ধণ বর্গের যথা কউব্য অগ্রে নিবেদন 
পূর্বক, পরে ব্রাহ্ষণদিগের অনাধ্ত্ বা অস্ত শুদ্রাদিবং আচরণের বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ মন্াঁদ্‌ ধর্মশান্্র এবং মহা পুরাণাদ্দি হইতে যথা'মন্তব সরল সমালোচনা 


প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি; আশ করিতে পারি, নব্যশিক্ষিত, পাশ্চত্য 
মত প্রয়াসী ব্রা্গণ এবং ব্রাঙ্গণেতর ; তৃতস্বামী ব্রাহ্মণ এবং ব্রাঙ্মণেতর ভূত্বামী 
পরত্ত ব্যবহার জীবী অথবা চাকুরীজীবী ব্রাদ্দণ এবং ব্রাহ্ধণেতর আধ্য জগতের ; 
আধুনিক পঞ্চ মকারী গৃহস্থ €" পশুবলি প্রিষ্ন দেবীপুত্র প্রভৃতির এতদ্বারা 
কথ্ঞ্চিৎ উপকা্দ সাধিত হইতে বে ।' 

তথাহি মঃ মোক্ষধর্ম্মে ২৬৮ 

প্রারাণিযস্ত স্র্ধাণি হুগুপ্ডানি মনীষিণঃ। 
।উপস্থমুদধর বাহ্‌ বাকৃ- চতুধী ভবেঘিজ 8৭৭8" 


প্রথম-স্তবক। তথ 


4 


"অর্থাৎ ল্লে মনীষী ব্যক্তির উপস্থ, উদর, হস্ত "এবং বাক্য) শরীরস্থ এই 
স্তর চুকে" সর্ধতে। প্রকারে সংযমিত বা বশীত, তিনিই ধার্থ ত্রাণ 
পদবাচ্য ॥৭৭1 

ব্রা্ষণৃদগের যথা কর্তব্য সম্বন্ধে ভগবান পদুযে!নির বাক্য এইরূপ,--"সত্য, 
শান্তি, ক্ষমা, আডুংসা, আগ সস্তোষ, দা, দান, যাহাতে অগন্তের কোনরূপ 
ক্ষতি বা কেশ ন1 হয় এন্রপ স্ব ভিক্ষা, ধৌজন্য, বিনয়, যজন, যাজন, সৎ 
প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, মিতাহার, নিরামিষাহাপ্ত, উপবাসাদিকায়ঃ শুদ্ধিত্রত 
হুধ্যের উপাসনা (প্রত্যহ সুর্ধ্যার্ধ্য দেওয়া, ) অগ্নির অঙ্চনা, গুরুসেবা এবৎ 

যাখাবিধি গোসেবা” ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য । রাহ্মণেরা নীচজাতি নীচজনের 
সহিত কথোপকখন, নীচব্যক্তির গৃহে গমন, নীচকামনা, স্গান ও জপে অলসতা 
চিত্তক্ষোভ এবৎ শুদ্র কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ভোজন * পরিত্যাগ করিবে। 
ধর্্মজ্ঞান, ধশ্ম বিষয়ে অনলাপ এবং সং শাস্বচর্চ: ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব] কর্তব্য । 
ব্রাঙ্গণেরাও কদাপি গো পশু বিক্রয় করিবে না; যে ব্যক্তি ইহার অন্তথ! 
করিবে দে গে; বধের পাপন্তাগী হইবে। পণ পৃ্ণী ও মন্ষ্যাদি কোন প্রকার 
প্রাণী, তৈজসপাত্র, ব্সা( চর্বি) ও বন্ত্রবিক্রয় এবং চন্মবাদ্য (ঢোল ভারাদি) 
নৃত্য, এবং গীতের দ্বারা জীবিকা রক্ষা করিবে ন!। চশশচ্ছেদাদি কার্য 1 কদাঁচ 
ব্রাহ্মণ ,জাতির কর্তব্য, নহে। ব্রাদ্ধণেরা পবিত্র হইয্মা সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা, 
গায়ত্রীপ এবং দেবতা, ঝি ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিবে। ত্রিসন্ধ্যায় 
সামাদি স্ব শ্ব বেদোক্ত গাযত্রীর রূপান্তর ধ্যান করিবে। যেহেতু প্রাতঃকালাদি 
সন্ধ্যাত্রয়েই ব্রান্ষগ্য অধিষ্ঠিত আছেন । যেব্রাঙ্গণ ত্রিসন্ধযার অনাদর করেন, 
তিনি কখনই ব্রাক্ষণ হেন যে ব্রাক্ষণ ত্রিসন্ধ্যা বিমুখ সেই পাপাত্মা হৃ্ধ্য 
হত্যার পাতকী ইয়া থাকে। স্বান বর্জিত ব্যপ্তি মল এবং জপ যজ্ঞ 
বিহীন ব্যক্তি পু'জ শোণিতাদি তোজন করে। প্রতি দিবস পিত্‌ তর্গণ 


শশী স্পীশীতিটিপাপাশাশিপাশীিশিশিশিটিটিশাশাশাশশটিশি শিপ 





* এই কারণ শৃদ্রালয়ে তোজনের নিমন্ত্রণ ত্রাশ্মণকে ত্রাহ্গণে করেন । 

1 চন্বাদ্য ঢোল, উগর, ঢাক, এবং তবলতুণণী প্রভৃতি বাদ্যযপ্র বাদন, 
তদ্রা জীবিকা পংস্থান, চর্ম যন্ত্র প্রস্তত করণ, চর্ম বিক্রয্প যাবতীয় চন্মশি্ী 
করিবে না। 


৩৮ জীবে দয়।। 


ন| করিলে পিত হত্যার্দ পপ ভাগী হয়। হৃদয় হইলে মন্দেহ্‌ নামক + 

বিটা রা্ষ নিচঘ্ধ প্রত্যহ তাহাকে (সৃধ্যদেবকে) তক্ষণ করিতে. £সবেগে 
“ধাবিত হয়, পরে প্রাত:সন্ধ্যাক্লারী ছ্িজ্গণের বা ব্রাঙ্মণগণের জলাপ্বলি, অথবা 
আপমার্জন অ্মর্ধণাদি নিক্ষিপ্ত জল দ্বারা তাহারা তাড়িত হইয়া বহুদূরে গঞ্জাযণ 
করিয়া থাকে | যে সকল ব্রাহ্মণ গ্রাতঃসপ্্য না জুরে (ত্রিসন্ধ্য। বঞ্জিত ব্রাহ্মণ) 
সাহারা আত্মহত্যা! তুর্ধ্য হত্যা ভীষণ পাপে পাপা হয়। প্রাতুসন্ধ্যা না 
করিলে ত্রাক্ষণ মেই দিব্দ সর্ধখ। অশুচি থাকে * এবং যাবদ্ীয় বৈদিক কাষেণ 
অনধিকারী হয়। ব্রাঙ্গণ রাজদ্বাসগত্ত, বন্ধন প্রাপ্ত, এবং *দৃর্পথ গমনে ব্যস্ত 
থাকিলে মানসিক সন্ধ্যা করিলে দোষাস্থিত হয না) যেহেতু মানব আপদগ্রস্থ 
অথবা শোক মোহাদিতে অভিভূত হইলে অণুচি হয়, সুতরাং এতদবস্থায় 
তাহার পক্ষে মানসিক সন্ধ্যাই বিধি ভানিবে। শোণিতত্রাব, পু'জনিঃসরণ, 
ধূুমোদগার, জরপীড়া এবং জন্ম মরণাশৌচে বৈদিক সন্ধ্যা অথবা অব্বপ্রকাৰ 
বৈদ্ধিক কাধ্য নিষিদ্ধ। ছাদশী, আমাবস্তা, পুর্ণিমী, অংক্রান্তে শ্রান্ধ দিবসে 
সায়ংসন্ধ্যা (কেবল বৈদিক ৃন্ধ্যা) করিলে পিতহত্য। পাতকে পি হস্ইীতে হয়। 
বরাহ্ছণদিগের প্রত্যহ এক সহঅবার গার়ত্রীজপ করাই কর্তব্য, অশত্ত পক্ষে 
শতকরা জপ করিবে, এবং একান্ত অশক্ত পক্ষে দশবার জপেরও বির আছে। 
পাষণ্ড সংসর্গে সাধকেরা স্বীয় কর্তব্য সাধন ভজনাদি অনুষ্টান না করিতে গারেন, 
কিন্ত দেবম!তা গায়ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিষে না জপে বিদ্র হইলে দেবীকে 
য়ানিক স্মরণ করিতে হইবে! অঙ্গলি সকল পরস্পর "যুক্ত রাণিয়া মধামা- 
গলির নিন ছুই পর্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অবশিষ্ট দশ পর্বদাত্রা 
গায়ত্রী জগ করিবে। বিপ্রগণ প্রাঃ ও মধ্যাহ কালে উ্িত হইন্বা। এবং 
সায়ংকালে উপবিষ্ট থাকিস বারী জপ করিবে। প্রজরপিত অনলে পতঙ্গ 
যেরপ ভম্মপ্যাৎ হইয়া থাকে, তদ্রপ গায়ত্রী জপ পরায়ণ ব্রাহ্মণের দৈবাৎ 
রঙ্গ হত্যার্দি মহীপাঁতক এৎ্যটিত হইলেও তাহা ক্ষণমাত্রে বিনষ্ট হইব যায় 1” 





মি 


** মনে নামক অথবা! সন্দেহ নীম) ছিবিধ পাঠই আছে। 


 ঈ-প্রাঙ সন্ধ্যামকত্বাতু দেহশ্চা গুচিরভবেৎ। 
॥ সর্ধম বৈদিক ফার্ধ্নু প্রযাত্যনধিকারিতাঠী ॥২ | 


গধন-ন্তবক । ৩১ 


টি 


্রাঙ্গগ্তবিগের ইহ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য *। গায়দরী-শত বার জপ করিলে 
দিনত স্ব ওবং সহজ বার জপ করিলে যাবতীয় পাপ রাশি বিনষ্ট হইয়া 
যায়। দ্বিজগণ গায়ত্রী” জগান্তে “মহেশ বদনোৎপর” ইত্যাদি মন্তরো্চারণ 
পৃষ্ঘকগ হয, মণ্ডলে তেজময়*জপ মকল অর্পণ করিবেন। আদিত্য পুরাণোক্ত 
গায়ত্রীর বর্ণ, রূপ এবং যথাযখ/সসর্থ অবগত হইয়া জপ করিবেন। “গান কারী 
(জগ কারীকে) পরিত্রাণ ।ক্লুরেন বলিয়া উহা নাম গায়ত্রী হইয়াছে ।* 4 
ত্রাণ স্নান করিয়া! গেছ এবং রাতি বাধ বস্ুুস্পর্শ করিবেন না, সেই দিবসীদ্ব 
ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবেন 11 পরিত্যক্ত হ্প্র এবং রাত্রি বাস বস্ত্র অপরিত্যা্ত 
'্শুচি হইয়া থাকে বিশেষতঃ বূতিবন্্ শতবার ধৌত না করিলে কখনই 
পবিত্র হয় না। পবিত্র চেও। ব্রা্ষণেরা সর্বদ। শুরু বর্ণ তিক 4, গুরুবর্ণ 
যজ্ঞোগবীত ও শুরুবর্ণ যুগ্বপ্্র ধারণ করিখেন এবং দশন সমুহ পরিস্কত রাখিবেন। 
নিষ্টাবান্‌ ব্রা্দণের সতত উপবীত ধারণ, শিখাবর্ধন ও তিলক ধারণ করা 
কত্তব্য $1” ব্রা্দণ মল মূত্র পরিত্যাগ কালে বস্ত্রদ্ধারা মস্তক দেশ আবৃত 
করিবেন, কর্ণ, রা অথবা মন্তকে যজ্জঞোপবীত, ধারণ করিবেন এবং মুক্ত 
কচ্ছ হইয়া (কাঁছা"খুলিঘ!) মল মূত্র পরিত্যাগ কারবেন। দ্বিজগণ পরিমিত 
তৈলমর্দন বটতীরেকে তৈলভ্যঙ্গ (অত্যাধিক তৈল ব্যবহার) করিবেন না এবৎ 
তৈলাক্ত দেহে মগ মুত্র ত্যাগ করিবেন ন!। মলমুত্র ত্যাগ, মৈথুন, কান, তোজন, 
জগ, দেবাচ্চন এবং দত্তধাবন কালে মৌনী হইবেন ( কথ। বলিবেন না) কোনও 
প্রকার শব্ধ করিবেন ন*। “ত্রীঙ্গণের শরীর কখনই পাখীব হুখ ভোগের জন্য 


2:72 সি ৮ ক লন 


1 সাবিত্রী জপ শিলস্য'ব্র্ধা হুত্যাদি পাতকমূ। উপেতৎ দৈব যোগেন 
নশ্যতগ্গো পতঙ্গবৎ 1১1 (বৃহদবন্পুঃ উঠধঃ ২১৯।২৬) 


* গাযস্তং ত্রায়তযম্মার্‌ গায়ত্রীৎ তদুচ্যতে।বণধ*পুত উদ্খং ২৩২ 
7 মধ্যাহৃ স্বানান্তে এই বিধি প্রশস্ত জানিবে। 
 গোপী গ্ধন এবং শ্বেত চন্দন বারা তিলক প্রশস্ত! 


$ বৃহদ্ধশ্ন পুণউস্ধী* ২৩৯৮৪ শ্লোক বয় আবশ্যক মত ডুষ্টব্য।” 


৪০ জীবে দয়! | 


নহে, উহা কেবল তগন্তা,ও উপবাসাদি ক্লেশ, ধর্টোপার্জন এবং নির্বাণ যুক্তির 
/€ সৈবাণুকিষ ) জন্যই উৎপন্ন হইয়৷ থাকে 1* 
ব্রাহ্মণদিগের মৃত্তিকা শৌচের বিষন্ন শ্রবণ কর, ব্রাঁ্ম্ উপস্থে একার, মলদ্বারে 

বারত্রয় বামকরে, দশবার, করতলে মুস্তিকা লেপন করিবেন, পরে তিনবার ননশুদ্ধি 
করিয়। (নখমলনিঃসরণ ) যথা গোগ্য আচমন পুর্ধক জলেরপ্রতি মনোযোগের 
সহিত দৃষ্টি সঞ্চালন করতঃ তিনবা-: জলপান করিবেন।+ তদনস্তর অনষ্ট মুল ছারা 
ওট্টাধার সমমার্জন পুর্ধাক তিনবার মুখমাজ্জন পরে অনষ্ঠ ও তক্জ্নী দ্বারা ' 
নাসাচ্ছিদ্রদ্ধয় স্পর্শ করিয়া! ক্রমে 'অঙ্গষ্ট ও অনামিকাদ্বারা পুনঃপুনঃ চক্ষু ও 
কর্ণদ্বন় স্পর্শ করিবে, কনিষ্ঠা ও খস,ষ্মুল দ্বারা নাভি, করতলঘ্বারা হৃদয়, 
সর্ব্বাঙ্গলি ছারা মস্তক এবং পরে অঙ্গল সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয়, 
স্পর্শ করিবে। ব্রা্ষণের পক্ষেই এইরূপ শিবপ্রদ্, এমন কি ঈদৃশ বৈদিক 
আচমন কর্তৃক ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ বিষুংতুল্য পরম পবিত্র হটুয়া থাকেন। এতত্পর 
শান্ত বিধিমত তিলক রচনা করিবেন । | 

তথাহি (বৃহদ্ধশ্রপুং উ£খৎ ৪:৪৩--৪৫ শ্লো$)) 

তিলক বিন মাত্রস্ত ললাটে শৃদ্র আচরে। 

ব্রাহ্মণ শ্চোদ্ধ তিলকমাশিখাস্তৎ সদাধরেত 8৭৮ 

দ্বিফালৎ মধ্যশৃন্তত্ব তিলকৎ মৃত্তিকা দিভিঃ | 

বাহ্রোশ্চ হৃদয়েচেব প্রীবায়াং পার্থফোরপি । 

ব্রাহ্মণস্তিলকান্টেব কুধ্যদ্বৈ জর্বক শুস্ব 1৭১॥ 

ন বাহ্বোস্তিলকং কুষ্যাদূযস্ত জীবন্‌ পিত্বৃস্থিতঃ| 

তথ। জ্যেষ্ঠঃ সোদরশ্ঠ যস্তজীবৃতিবাতথা। ॥৮০|| 





পাপী 


র্‌ ব্রাহ্মণস্ততু দেহোহয়ৎ ন হুখায় কদাচন। 
তপঃ ক্লেশায় ধন্মায় প্রেত্যমোক্ষায় সর্ববদ1 8১৪ 
বৃহদ্বদ্্মপুংউংখং ২৪৪ শ্লোকমূ, 

1 তিপরার জল পান দ্বারা সাথান্যতঃ হুদয়দেশ দর্ক্ত হইবে ইহাই ব্রাক্মণের 


আচমনীয় জলের পরিমাণ । “মাষমজ্জন মাত্রেণ” ইত্যাদি জলের পরিমান নিরুপক 
প্রমাণও রহিম্বাছে।” মাধৈক মজ্জন ইতিশেষঃ 1৮ 


স্যর 


শগ্রথম-স্তবক | ৪১ | 


*জর্যীৎ শুদ্রগণ গলাটে বিন্মাত্র (বর্ত,লাক!র)* কিক * এবং 'বরা্ধণগণ 
শিখা গা উদ্বগামী তিলকই সর্দাদা ধারণ করিবেন 0৭৮ দ্বিজগণেত, 
খাবতীয় কার্যে মৃত্তিষকার্দি দ্বারা ( গোপী চচ্দন, «শ্বত চন্দন, গঙ্গ। মৃত্তিকা এবং 
তুপগ্সী মৃত্তিকাদি) ললাটে যেদ্প সছিদ, ঘধ্যস্থলে দ্িতাগে বিভক্ত তিলক ধারণ 
কর্তব্য, ঠিক মেইবুপই বাহুঃঃয়, জুদয়ে, গ্রীবাদেশে এবং উভয় পার্শেও তিলকের 
আবশ্যক,-কেধল পিস্কা ও জ্যোষ্টভ্রাতা গুলীবিত ব্যর্তির বাহুতে তিলক ধারণ 
নিষিদ্ধ 1 ৭৯-৮৩ &৯ 


মহাভারতীয় গোক্ষ ধর্ম প্রকরণে বর্ণিত আছে যে, উদর ও উপস্থাদি ছার 
চতুষ্টর যাহাদের উু্ত (৭৬ £গাকি) তাহাদের যাবনীয় কাধ্যই নিক্ষল। এতার্দুশ 
বযক্তিকৃত তপস্তা, বঙ্গ, পিতশ্রান্ত এবং দেবপূজাদি সমস্তই অকাধ্য বঙিয় 
কথিত হইয়া থাকে | যাহার উত্তরীয় নাই, যিনি আন্তরণ (শয্যা) বিহীন স্থানে 
ধাহু উপাধানে শয়ন করেন, সেই শমগুণাবলম্বী বা বশীকুতেন্দরিয় ব্যক্তিকেই 
দেবতারা বিশুদ্ধ * ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্তন করেন। যিনি মননশীল হইয়া ভাল 
মন্দ বিষঠার গর্্বক হুথ দুঃখাদি যাবতীয় বিজয় সন্তোষের সহিত শ্বীকার 
করেন, দেবতারা! তীস্কাকেই উত্তম ব্রাহ্গণ বলিয়া কীর্তন করেন প্রকৃতি গড 
বিকৃতি (ব্রহ্ম এবৎ দ্বৈত) অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার ব্রদ্ধের পরম গুহাতত্ 
সম্যক"প্রকার জ্ঞাত আছেন এবং যিনি সর্বভূতের গতিজ্ঞ দেবতারা তীহাকেই 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্গিয়া থাকেন। সর্ধভূতে যিনি তীতি বর্্দিত এবং ধাহার 
দ্বারা জীব মাত্রের কোন প্রকার ভীতি না জন্মে দেবতারা সেই অহিংসাপরার়প 
ব্যক্তিকেই প্রত ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। দান এবং বন্দাদি সক্রিয়! 'সকলের 
পবিত্র ফল ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণা যেধার্থ ব্রাহ্মণত্বেরে তেজবীর্ধ্য) যেশকিরপ পরম 
পদার্থ তাহা কেহুই লাভ করিতে পারেনা । মুঢ় মানবেরা এ সকল পরম 
খুহস্য পরিজ্ঞাত না হইয়। বৃথা! কেবল ক্ষণস্থায়ী স্বর্গ কামনা করিয়া মরে 
( শা; মোঃ ১৬৮অং ২৮--৩৬শ শ্লোঃ)। | 





পাপাশীপীপিশিশািতিশা 


* বৈফব শুদ্র এবং অস্তাজ শুদ্র পধ্যস্ত শিখাগত তিলক বা হরি মলির 
তিলক দিতে পাডুর4 
স্কক্তি-_-৬ 





৪২ জীবে-দয়ী ৷ 


মহাত্মা তীখদেব সংক্ষেপে বিপ্রধর্থ বলিতেছেন, জ্য।কর্ষণ ( রণকাঙ্) 
শর নিবর্থণ (শক্রুনাশন ) কৃষিকাধ্য (বাণিজ্য দোকানদারী ): *তপালন 
অন্যের শুশানা অর্থাঃ পদাতি ক্গাতি মাত্রের দাসত্ব বা গেকুরী, শ্ুলতঃ ত্রাহ্মগ 
দিগের পক্ষে এই গুলি নিতান্তই অকার্ধ্য সুতরাৎ ব্রাহ্মণত্ের নীজ ধ্বংশ কারক 
শ্বলিয়া কখিত হইয়া়ছ । জ্ঞানী পৃঠস্থ ব্রাঙ্গণের *বক্ষবিষষ্ক ঘট কর সকল 
আচরণ পুর্লৃক কুতকুতা হুইগ্রা বানগ্রস্থ ধন্দু অবলম্বনীয়+ ত্রাঙ্গণেরা রাজসেবা 
(রাজনৈতিক বেতন ভক চাকুরী) করিবেন না, কৃষিলন্ূত ধন, দৌকানদারী 
ছারা জীবিকা শিব্বাহ করিবেন না। স্পরদার গমনে এবং- কুরিলতা ব্যবহারে 
ব্রাহ্মণ যেমন অধুপাতে যাঘ, এমন আর কোন জ!তিসই ঘটে না। হুদ 
গ্রহণে তাক্ষণ সদ্য পতিত হয়। বঙ্গাবন্ধু (অধম ব্রাহ্মণ, ) চরিত্র হীন, স্বধশ্ব- 
ত্যাগী, বুষপীপতি (শদাপতি, ) রজন্দলা (স্বর্ণা) কন্তার বিবাহকারী, খল, 
লর্ভক (বাজীকর) আ্াবক (খোসাযোদী, ) গায়ক এবং বাদক, গ্রামপ্রেষ্য 
( গ্রামযাজক, গ্রামের সাধারণের দ্বারা জীবিকা নির্ধাহক ) এবং দৌত্য কাধ্যে 
রুত ত্রাহ্মণ অন্তাজ শূদতুল্য শতরাং সে বেদমন্ত্র জপকরিলে€ দান গণের 
টায় শুদ্র পতন্তিতে শ.দগণের সহিত ভোজনার্থ উপবেশন যোগ্য । চাকুরী জীবী 
বারাঞ্জ পেষাদি নিরত ব্রাদ্দপ মাত্রেই অভ্ত্যজ শুদ্রতুল্য;) অতএখ প্র সকল 
্রঙ্মণকে বৈদিক তান্ত্রিক প্রতি দেবাচ্চন এবং পিতু শ্রাধাদি অনুষ্ঠানে অবশ্ঠ 
পরিত্যাগ করিবে ।* ব্রাক্ণ-_মধ্যাদী বিহীন, অশুচি, ক্রুববৃত্তি, হিংসাপর 
'গবং শ্বধশ্নুও উপযুক্ত বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ যজন মধ্যাপনা এবং বিশুদ্ধ 
প্রতিগ্রহ প্রভৃতি সদবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ.দ্রা্গির নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন করিলে 
তাহাকে ব্রন্মতেজ শূন্য হইতে হয়। এবন্থিধ ধম ব্রাঙ্ষণকে হব্যকব্য 
অর্থাৎ দ্েবার্চনা ও পিত্‌ শ্রাদ্ধাদিতে ব্রণ বা নিয়োগ করিলে তাহা নিস্ফল 
হইয়া থাকে। 7 


সাপটি টিটি টি টিন শশী িটাশিিটিশিশিটি 


সা 





* এতে সর্ষে শৃদ্র সমা ভ৭স্তি সাজনেতান্‌ দেবকূত্যে ॥১॥ 


1 হবাং কব্যং যানি চান্তানি রাঁজন্‌ দেয়ান্তপ্দেযানি তবস্তি চান্মৈ ॥২। মং শাং 


পং ৬৩ অথ ৫ "হ্াক। 


গ্রথম-স্তবক । ৪৩ 


তুই মস্ত কারণে পিতামহ লক্ষ। সর্ব পীখমেই বাঙুনপ্থিগের এশীচ, 

আর্ডর*. সরলতা) এব আশ্রম বিহিত কার্যযাবপীর সদৃবিধান করিয়াছেন। 
শিনি দান্ত অর্থাৎ সতেজ, সুশীল, দয়ালু, ঈ্লসহ--হুধ ছুংখ সহনশীল 
নিরাশী-হুবিষয়া শক্তি শুন্য, ঝন্জু (অকুটিল), ষ্‌হ (ধোমল স্বভাব) অনুশংস, 
ক্ষমাবান এবং গ্রঙ্ছানুষ্ঠান-পর্বক সোমপন করেন ।সোমলতার রস পান করেন) 
তিনিই শখার্থ ত্রাক্গণ ;_কিন্ত ইহা ব্যতিত অপরাপর পাপকর্া হবাক্গণের! 
অব্রাহ্ধণের মধ্যেই পরিগনিত । মশা রাজদন্থ প্রঃ ৬৩ অং ১০৮ প্রো পৎ) & 
তথাহি মোনবে ১৪1৭৫--৭৬ শ্লোক! টি 

অধ্যাপনমধানং যজীনং যাজনং কথ! । 

দান প্রতিএহশ্চৈৰ যট কম্মাণ্যএজন্মনঃ 1৮১ 

ব্ধান্ত কম্্ণামন্ত ত্রীণি-কম্মাণি জীবিক |! 

যাক্তনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধঞ্চ প্রতিগ্রহ; 1৮২৫ 

অর্ঠা২ ও বাক্মণদিগের ধন্মগ জীবিকার জন্য নি পুন, অধ্যয়ন, যজন, যাঞ্ন, 

প্রান এবং ্রতিগ্রহ এই ছয়টি কাধ্য নিদ্দিষ্ট হংঝাছে ॥৮১। উহার মধ্যে সাঙ্গ 
বেদাধ্যধন * সংপাদ্তরে যথাশক্তি দ্দান এবং যজন অরাত ব্রম্াণ্যদেব তগবান 
নারার়ণের প্রত্যহ অর্চনা দ্বারা পারলৌকিক ধশ্ব সঞ্চম করিবে। অধ্য।পনা 
(বেদপাঠ করান বা, সাঁন্ছবেদ শিক্ষা দেওয়।) যাজন (যদ্রও দেবাঠ্চনাদি বৈদিক 
পৌরাণিক কাণ্যেক্পীরহিত্য) এবং প্রতিগ্রহ অথাৎ প্রাঙ্গণ ক্রত্রিয়াদি দিজ 
জতির সঙ্জন হতে পোতিত্যাি দোষ বিহীন ব্যক্তির শিট হইতে) সরল 
ভাবে সদুদেশ্যে অর্থ বগ্র!্দ দান গ্রহণ”-এই তিন প্রকার বেধে ত্তি দ্বাবু। 
জঈবিকা নির্বাহ করিবে (৮২ ॥ 


তথাহি ( কক্কি পুং ১মাংশ ২৩৯ শ্রোং) 


স্পা শিপাাপপশপপাশটপাপাপাপপপপপাপপপাপাপাপিপপপ শিশির শি শাপাীশীশাশী 52৮,1৯8 


* সান্সবেদ _ শিখন কল, ব্যাকরণ, ছন্দ, ৪ঞ্যেতষ ও শিকুও এইস্ছঘটি 
বেদের অঙ্গ বিশেষ | উপনিষদ, রেদান্ত দর্শন ঞরং বৈষেশীকাদি ষড় দর্শন 
আথব। শতপথ ত্রান্ষণও বেদের অঙ্গ বটে উহা দর্শন নামে খ্যাত। ঝক্‌। বন 
সম এবং অথবরবী এই চারিটি মুগ বেদ ) উপবেদ্‌ ও কতকটি আছে। 





88৪ জীবে-দয়া। 


বক্তাধ্যয়ন “রণি।দি তপঃস্বাধ্যায় সং্যমৈঃ 1 
শ্রীণিয়ান্তি হরিং ভক্ত্যা বেদ তত্র বিধানতঃ& তর 
অর্থাৎ ব্রাঙ্গণেরা য্র, বেদ পাঠ (স্মৃতি, শ্রুতি এবৎ পুরাণ), দাল 
(জ্ঞান দান, অর্থ দান পরমার্থ দান ), তপস্যা (একাদশী, জন্মাষ্টমী, 
শিবচতুর্দশী, ছুর্গাই্মী গ্রভৃতি ব্রত এবং নক্ত ভোতিন ও এক্যাহার ), স্বাধ্যার 
( অবণ্যক্্তব্য প্রত্যাহিক বেদ বেদাঙগ উপনিষৎ পাঠ ও অর্থ চিন্তা ), 
এবং ইন্ডিয সংযম ( চক্ষুরাদি ইব্জিয় লিচয়ে অস্তমুখী গতি') করতঃ শান্ত্রবিধি 
দৃষ্টে (বিখস্ত ভাবে ) ভক্তি পুর্বক ভগধান্‌ শ্ীকফেের উপাসনা করিবে ৮৩ & 
ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫১তম অধ্যায়ের 'ব্র্মিণম্য শ্বধম্মশ্ত, 
ইত্যাদি কতিপয় শ্রোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ের বাক্য দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, 
ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির অচ্চন], অমুতাধিক বিষু, পার্ধোদক এবং বিষু। লৈবেদয 
প্রতাহ ভোঁজনই ব্রাহ্মণের শ্বধশ্ম, বিষুখর অনিবেদিত '্সনাদি এবং বিঞুধর 
অপানীয় জল বিষ্ঠা মুত্র তুল্য সুতরাং ব্রাহ্মণের! (ছিজব্ণ ১ তাহা ভোজন 
করিলে শুকর যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (“বস্তি শ্‌করাঃ সর্ব ত্রাস যদি 
ভুগতে 1”) একাদশী, কৃষ্ণাষ্টমী, শিবরাত্রি, রাম নবমী এবং ছুর্গাষ্টরমী প্রভৃতি 
বৈষ্থবাদি মহাপর্ষে ( পুণ্য বাসরে ) কখনই অন্নাহার করিবে ন। 
ব্রাহ্মণ জাতির তপস্যা কি এখন তাহাই বলিতেছি ১. 
তথাহি (পাদ উঃ খঃ ১০৯ অধ্যায় ):-_ 
্রাহ্মণম্য তপোবক্ষ্যে তন্মে নিগদদিত: শনু। 
সায়ং প্রাতশ্চ যঃ সন্ধ্যা ধুপার্জেহ স্ক্ন মানস£॥ ৮9 ॥ 
জ্পন্‌ হি পাবনীং দেবশং গায়তীৎ বেদমাতরমূ | 
তপসা গাবিতো দেব্য! ব্রাহ্মণ: পুত কিলবিষ, ॥ ৮৫ এ 
অর্থাত ব্রাহ্ম? জাতির তপস্যা এই যে, তাহারা সং্যতেক্রিয় হইয়। প্রাতে 
ও সাঁয়াহে পরম পাবণী বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর উপাসনা! করিবে *। পৃত- 


সী স্পা শিস 








স্পা পলা” ৮৮ িশিকজ্পাী 


* “প্রোতং.ও সাহাহ্ছে গান জপ/দি করিবে” একখা বলায় ব্রাক্ষণেরা ষেন 
মনে লা করেল যে, মধ্যাহ্ত সন্ধ্যা না করিলে ও চলে। তাহা নয় ঠাকুর 
মহাশয়গণ। এরূপ লেখার ভাবার্থ প্বতন্ত্র আছে। ত্রিসন্ধাই ব্রা্মণের কর্তব্য । 
জীবে দয়াতেই প্রনাণান্তর দেখিবেন। | 


শুগম-স্থবক । ৪ ৫ 


চিত বদ যথাযথ দেবীর বৈদিক ধ্যান, যথেষ্উস্উ্প'ংস জপ (নমর হইলে 
মানবিক এপ )1 ও প্রাণায়ামাদি ( উপযুক্ত গুরোপনির্ীভাবে ) অনুষ্ঠান 
করিপেই 'াইাদিবের তপস্যা ফল সিদ্ধ হইঙ্সা থদকে এবং ঈদুশী তপস্যা, 
প্রভাবে জর্মপ্রকার পাতক বর্ভিত হন ও ঘফল কাম হইয়। থাকেন ॥ ৮৪০ 
৮৫ 
প্রাগ্ধীয়ামের আল্রশ্তকতা সমন্ধে তগীবান বেদব্যাম বলেন যে, (বৃহদ্ধন্ম 
পুঃ উ£ খঃ ২1৫৮ চশ্রাক )। 
প্রাণায়ামী সদ্দাবিপ্রো! শ্দহেও পাপানি ভূরিশহ। 
ঈ্রাপাযামং বিগ- পাঁপক্ষালনে নাস্তি কারণমূ ॥ ৮৬৩ 
অর্থাৎ ব্রাঙ্ধণেরা ্রাণা য়াম প্রভাবে প্রত পাপ রাশি দ্ধ কারা 
থাকেন, স্ুল কথা (যথ] নিয়মে প্রধব বাজ কিংবা গায়ত্রী মন্দ্বারা যথাশক্জি ) 
প্রণায়াষ ব্যতীত পাপ সমুহ প্রক্ষালনের এরপ উপায় আর নাই ॥ ৮৬॥ 
মহারাজ সগ্নর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গুন মুনি বাদ্ধণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ- 
চতুষ্টথের সক্দাতন আশ্রম দম্ম যেংপ বপিয়াছিতখেন, তাহার সংস্কতাংশের অধিক 
পরিত্যাগ পৃ্রক, সংকষিপ্তাক্ষরে নিয়ে লেখ হইল। পাঠকদিগের নিকট বিষয়টি 
কুচি বিরুদ্ধ হইবেন। বলি়াই আশা করিতেছি । 
তথাহি (বিষণ পুঃ শুয়াংশ ৮1৪ শোক )-- 
সগরঃ প্রণিপত্যেদমো প্বৎ পপ্রচ্ছ ভার্গবমূ । 
বিষ্লোরারাধনোপায় সঙ্গন্ধৎ মুণি সন্তম ॥ ৮৭ ॥ 


অর্থাৎ মহাঁস্্া সগর নৃপতি ভূৃপ্তবংশীয় মুণি সম্তমওক্বাকে প্রণাম পূর্বক 
জিজ্ঞাসা করিলেন ধে+হে মুপি প্রবর ! কি উপায়ে ভগবান বৈদ,র আরাধনা 
হইতে পারে (৮৭) এবং বিষ্ণুর আরাধনা কত্সিলে মানবের কি ফল হর ্‌ 
তহত্তরে মুণি কহিলেন )-- বস! ভগবান বির আরাধনা করিলে' 
প্রথমতঃ ভূমি জন্বন্ধীয় (রাজভোগ বিষয়ক) সন্দবিধ কামনা সফল হয়; 
দ্বিতীয়তঃ স্বর্গ লাভ ঝুঁরা যায়, তৃতীয়ত: রি নির্ববাণ মুক্তি পধ্যস্ত ও* 


রঃ .. পা পিপিপি পিস পান কপাল পপ পাপ 


বণ গায়ত্রী এ এবং প্রণব বাঁচিক জপ হয় না মানপিক জপই কর্তব্য অশক্তপক্ষে 
বাচিক বাবস্থ্দী “ 


৪৬ জীবে-দয়। । 


পাইতে পারে | ঘে সক যে পরিমাণে কামনা করা যা তা্বা অঙ্গাদিক 
মাকাই হউক শ্রচ্যতত প্রীহরির আরাধনায় নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ৭ ুকরূপে 
(বিধ,র আরাধনা করিতে. হয় £ তোমার পিজ্ঞাস্য বিষ্য়র যথাযথ সিদ্ধান্ত 
'বলিতেছি, শ্রাবণ কর ১ 

তথাহি (বিষ পুঃ ওয়াৎশ ৮৯১০ শ্বোঃ)-- 


বর্ণাশ্রযাচরবত! পুরুষে পর: পুমান্‌ । 
বিচ্ুরারাধ্যতে পন্থা! নান তভোষকারণঘ্‌ 8৪ ৮৮৫ 
যজন্‌ যজ্ঞান্‌ যঙ্গত্যেনৎ ' জপত্ত্যেনৎ জপন্‌ নু্প! 
বং স্তথান্যৎ হিন স্োনৎসর্মভূত়ো ,যতোহরিত॥ ৮৯1 
অথা স্ব স্বজাত্যুচিত আশ্রম ধঙ্বের, যথাযথ € উপযুক্ত) অনুষ্ঠান নিরঙ 
ইইলেও (শ্রুতি স্মৃতি সম্মত ধন নিষ্ঠা হইলেই ) বিষণ, উপা সনায় অধিকার 
জন্মে! যেহেতু ত্ব শ্ব বর্ণ সম্মত আচার বা কন্তব্য * পালন ব্যতিংেকে 
€একজাতি হইয়া অপর জাতীর ধর্মাচরণের দ্বারা) ভগবান্‌ বির সন্তোষ 
সাধন কর] যায় না॥ ৮৮৪ হেনুপ! বিধি অনুনারে বা সািক গুণাবলম্থনে 
যর করিলেই বিষ্ণর যজন € আরাধনা ) হয় *;-- বিধিশূর্বক জপ রিলেই 
বিষ মন্ত্র জপ হয়; (ক্ষুদ্র বহৎ্) কোনরূপ প্রাণীর হিৎ সা (বধ এবং অপকার ) 
করিলেই বিষণর হিৎসা কর! হয়, যেহেতু ভগবান বি, বা শ্রীহরি সর্বভূতমঘ ॥ 
৮৯ | 
*আশ্রমোচিত বা স্ব স্ব বর্ণোচিত কভব্যানুষ্টান করিতে ত্তগবান শ্রী চিফঃ 
পার্থ অঞ্জুণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ১-- 


তথাহি (শীকা ৬৩৫ শ্রেকং) )-- 


শ্রেয়ান্‌ শ্বধন্মোবিগুণ; পরধন্মাৎ স্বনুষ্টিতাঁহ। 
গ্রন্থে নিধনং শ্রেষঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥ ৯১ 1 


শপ এল পাশ পক্প শী শীলা শশী ত নট ৮ শীিশশশশ্িটাশশ্টাাশিপীলি পীশাকিপীিপপীপিশ পা টি 


ঞ যত্ত শর্কে বিফ, বহি সাথি ঘর্থাৎ পাস, দূত, জিডি দর্্বাজ্য 
ধীবাং পুপ্পাজ্য প্রভৃতি হোম প্রশক্ত । মাংসাদি দ্বার বা্জসিক হোম বিষম 
' পুজায় অব্যর্থ |. 





২ পপ 


প্রথম -স্তধক। 8৭ 


অর্থা১ সম্যক ( উত্তমরূপ ) অনুষ্ঠিত পরধর্জনপেক্ষা অর্ধাৎ ব্রাঙ্ষীদণ ও 
ক্ষাত8র০ স্ব জাত্যুচিভ (ধন্ম শাস্ত্রোক্ত) ঘে আন্রাধন* অর্ীবা সদাড্রার 
তাহা দোষী যুক্ত ঝ$ অলম্পুণ হইলেও তাহাই সকলের *ম্বধন্বপ *। 

৮ ভগবন্ধ ক্যে দ্বিকুক্তি দোষ থাকা সর্তুব না ধাকিলেও ভগবান মানব জগতের 


ইহা মৃ ধারণার জন্য পুনরায় গীতার একস্থানে বলিয়াছিলেন,-- 
তথাহি (ভগব্দ্গীতা ১৮1৪ ৭ € শ্লোকং)-- 


শ্রেয়ান্‌ খধন্মো বিগুণ্‌: পর ধর্বাৎ শ্বনুতিতাৎ। 
ধতাঁব নিয়তং কম কুদ্ধন/প্লোতি কিল্বিষম॥ ৯১৪ 
অর্থাৎ সম্যক' গ্রকার রণ) ) অনুষঠিত পরধপ্র অপেক্ষা শ্বধর্ম হীনা্গ 

হইলেও তাহাই: শ্রেষ্ঠ (তাহ্নুই*পরম সহায়) যেহেতু স্বভাবগত কাধ্যের যথা 
যথা আচরণ করিলে কখনই ক্রেশ ভোগ করিতে হয় না॥ ৯১৯ ভগবৎ কথিত 
"স্বভাবগত কাধোর”--এই কথাটির যথার্থ গাব অধগত্ত হইবার অন্য মানৰ 
জগত মনোধোগী হধ-_গভীরভাবে এই কথার সঙ্দালোচনা করে এবং “স্বভাব 
গত কাধ্য?টি পয কিরপ ধরণেন কিস্তুভ আকাধ প্রকারের, জানিবার চে্ট। করে, 
ইহ জামার একান্ত বাঞ্চনীয়। আমি গীতা বুঝিলা--গীনতার “সঞ্জয় উবাচ'?তে 
পধ্যত্ত,আমার বোধশক্তি জম্মে লাই আর অধিক কি ধলিব? গীতার "সঞ্জয় 
উবাচ*তে আমার বোধশক্তি এককালীন না থাকিলেও- আমার এইটুকু বোধ 
শক্তি আছে যে, ঈব্ব মুণি কথিত “বর্ণাশ্রমাচারধতা" ইত্যাকি যে ৮৮তম 
শ্লোন্ক তাহারও রাঃ পয, হহতেছে "শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগ্রণ"সক্দার “স্বভাব 
নিয়তৎ কণা” ইত্যাদি ভগবদ্‌ বাক্য-গীতার ১৮ অং ৪৭শ শ্োক। লে 
বিষপুরাণ ওয়ীংশ ৮৯১০ শ্লোকের ভাৎপধ্য এবং গ্বীতা ৯৮ অং ৪৭ 
শ্লোকের তাৎপধ্যাথের উদ্দেশ্য একই প্রকার । 








২২ ৬৩ তিনি তি দিশা শী শীত ািটাশিটীিশিপিসপাশিশস্পেপা পি 


* স্বর্ন ন্বধশ্ম কথাটি থেমন জাতিগত, [না বলিয়া পারিলামনা) তেমনি, 
আবার ব্যক্তিগতও বটে। দেশকাশ পাত্র ভেদে “ধর” স্বধর্ধের উপযুক্ত 
হয়া থাকে॥ গতীবু চিন্রাশীল বা ধর্ম নিরত যোগী জনেরই উহা জ্ঞাতব্য । 
জাতি ধরব সর্দশ্রেঠ* বলিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। ধিক কি ঈদ 
স্বধন্ম্ে বিনাশ প্রাপ্ত হওযাও শ্রেদ়্ (তাল) তথাপি পরধর্ অর্থাৎ অপর জাতির 
ধর্ম অত্যন্ত জীষঞ্গ জানিবে এবং অবুশ্য এরিত্যাগ করিবে ৯৮ ॥ 





৪৮ জীবে-দয়া। 


ভূগেব ব্রাহ্মণ মণ্ডলিরস্কুওব্য, ভূভুজ ক্ষত্রিয় বর্গের কর্তব্য বাণিজ্য 
পতি 'বৈশ্বোর শ্বকর্তব্য এবং এমন যে দাসঙ জীবি শৃদ নিচ হাটার ও 
উহাই স্বকর্তৃব্য। উপরি উক্ত স্োকত্রয়ের ঘিনি যথার্থ অথ ধারণে ত্র তিনিই 
অপ প্রতিষ্ঠিত। এ শ্লোকেব তাহ্পধ্যাথে গ্রহণে যিনি উদ্ামীন, যিনি “বির 
অথবা তদ্বিধ তগবদ্‌ বাক্যে এবৎ আন্ত বাক্যে যিনি শিথিল চিত্ত তিন সর্ব্বথ। 
আর্যধশ্ম কর্ম বহির্ভত। তাহার পদে পদে বিপ্গ তাহার প্দে পদে অম্ঙ্গল। 
বি্ণপুরাণের উপরি উক্ত তৃতীয়াংশের অষ্টমাধ্যায়ের (১৭মের পর) ১৯শ 
শ্লোকেই বর্ণিত হইয়াছে, -- 
তম্মাৎ পদাচারবতা পুরুষেণ গনাদ্দন: | 
ক্ারাধ্যতে শ্ববণোক্ত ধন্মানুটান কারিণা 1৯২ ॥ 
চিনির সদাচার. যুক্ত হইয়া পন্ম বর্ণোচিত ধর্মানুষ্ঠান করিলেই 
ভগবান পনার্দনের :শ্রীহরির) আরাধন] কর। হয় ॥৯২। 
বি পুর্রাণীয় (৩--৮।১১শ্লোক) এই শ্লোকের বর্না দ্বার। স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা গেল যে, ত্রাঙ্ধণ, ক্ষত্রিয় এবৎ বৈশ্য।দি যাবতীয় (উচ্চনীচ “ণস্কর' জাতি 
পথ্যন্ত) ব্যপ্তিই আপন আপন আশ্রম বিহিত ধর কর্মে তপর থাকিবে তাহা 
হইলেই বির আরাধন। কর। হয় আশ্রম ধর্থে অনুরক্ত ব্যক্তিই বিধুঃ উপাপক 
বলিয়া অভিছিত হয় 
আরধ্যজাতির উচ্চনীচ সকলকেই বেদ বিহিত সদাঁচার ঘুক্ত হইতে হইবে, 
আচার ভ্রষ্ট জনের আশ্রম ধর্ম সাধনে অর্ধিকার নাই । তাহা হইলে সহজেই 
বুঝ| যাইতেছে যে, আচারহীন, শ্রম ধর্মহীন; আচারহীনের প্রতি বিষ্ণ 
ভগবানের গ্রীতি নাই। অতএব বিজু ভগবানকে যে সন্তোষ করিতে না পারে 
তাহার জন্মই বৃখা। বৃহন্নারপীয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, 
আচার প্রতবো ধর্মঃ ধর্ঘস্য প্রভুরচ্যতঃ | 
আশ্রমাচার যুক্তেন পৃজিতঃ সৃর্বদোহরি: 1৯৩ ॥ 








ক্ক বৃহম্বারদীয় পু ৪২১০-২৫-২৭ শ্লোং জুষ্ট', অধিকত্ত মহাভারত আনু 
গ[সনিকে তিখু সহ্ত নামাধ্যায়ং রষ্ঠব্যম। 


'গ্রথম-স্তবক। ৪৯ 


দি পু ধর্থের উৎপত্তি হয়) সেই ধর্ম সাখুন ক্াটাত শ্রীহরিকে গাওয়। 
। আশ্রমাচারবুক্ত যে ধশ্ম, তাঁহার সম্যক সাধন দামী রদ 
শি পূজ! করিবে4৯৩| এইরূপ ধর্মীশান্থা সুমৃহেত ভগবও গ্রাপ্তি আচার 
সাপেক্ষ জানিতে হইবে | ফলে আচার জষ্ট, আধ্যত হইডে সর্বথ। বর্গিত। এ 
সদাচার প্রস্গ অত্যন্ত বৃহ২এদিকে না বলিলেও প্রস্তাবের অঙ্গহনিতব পোষ 
ঘটে। যতদূর মন্তবতস' ক্ষেপে বলা যাঈতেছে। পষ্টপোষক, সাহামাকারী 
মহোদয়েরা সংস্কৃত , অংশটিকে অতিরিক্ত মলে করেন তাই উপস্থিত 
সদ্ধাচার প্রসঙ্গে একটি মাত্র গ্রোক কও স্মুিবেশিত হইতেছে না, ইহাতে বিশেষে 
বিশেষ পাঠক আগাশয়েরা য্ন্* এরূপ মনে না করেন তে) “জাদাঁচার গম্গ 
আমার স্বকপোল কলিত ৮ আমরা মানব জীতি যেরূপ আচারবান্‌ হইলে 
আমাদের আশ্রম ধর্ছে যথার্থ অধিকার হয় এবং যে?গে আশ্রমণশেক 
সেবা ব্রত "ধারণ করিলে নিশ্চয়ই বি ভগবানের রুপ পাইতে পারি 
বাহুল্য অংশ পরিত্যাগ পূর্বক তাহাই মাত্ধ নিয়ে প্রদর্শিত হইল। এখন 
ধন্মুপ্রা পাঞ্কের পরি তপ্তি এবং আস্থাহণন পা১কবর্গের শ্বধন্ধে অবিমূল আশক্তি 
অন্সিলেই আগ্ি আম'র এই অসীম কষ্টের সাথকত। মনে করিল ১০ 


“ধিনি (সমক্ষে অসমক্ষেবা) পরনিন্দা, শঠতা এব মিথ্া!চরণ মিথ্যাড।ষণ 
পরিশ্যাগী, ছ্ষিনি প্রাণি মাত্রেরই বার্ধব বা বিশ্বাস স্থানীয়, সু্চরাং এবস্মিধ 
মৃহাঁশয় ব্যক্তির প্রতিই তনবান বিগু। সদা সন্তষ্ট। পরত্পীতে যিনি মীতৃব 
ৰাবহার করেন, পরদব্যে যিনি দে।ভ হীন, পরহিংলা কুকর্টে খিনি বিরত। 
তিনিই বিনে সন্থষ্ট করিতে পারেন। যিনি কোন প্রকার জীবকে (উদ্ভিদাদি 
প্রানিপধ্যন্ত ) সংহার: প্রহার ব মানসিক ঈর্ধাও না করেন তিনিই বিষ, 
ভগবানকে সন্তষ্ট করিতে পাবেন । যিনি দেবতা ( যাবতখয় দেব নি রেদিন 
ও গুরুসেবা ত তশ্পর তিনিই! হি ভগবানের শ্রীতি স্পাপনে সমর্থ, যিনি আগন্স 


4৫ এপাশ শ্িশিিশিশাশাতি ৮ পিীিপিপপীপা? 
সাপটা সি 





শা পীপিপস্প্পীপ পিসী 


বিষু পরাণ ওয়াশ চঅগা। যায় সমপর্ণ ব্য | আমি হতভাগ। ' হিলুর 
অদাচাবর, শুদাম £ ত্রাণ ক্ষতধা ও ত্রাঙ্গণ এবং সিংপ্রসঙ্গ” প্রভাতি 
কতিপয্ন ছোট ছোট পুস্থক. লিখিযাছিলাম+ কিন্তু অর্থাত্কাবে লোক চক্ষুর 
অন্রাঁলেই গ্লহিল। 





রি জীবে-দয়া | 


পুত্রের ন্যায় স্ফীত জেলযাণ কামনা করেন, তিনি পরম টিখে, থাকিয়া 
ভ্রীহরির।দঞ্জোষ জন্মাইতে' পারেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মৌহ প্রস্থ উ রিপুগ 
ধক ধাহার মন দৃষিত নহে সেই বিশুদ্ধ চেতা ব্যক্তির উপরই বিষুং সন্ত 
খাকেন। স্ুলতঃ ধন্ম শাপ্রে যে সকল বরণাশ্রম ধর্ম কথিত হৃইয়াছে 'ধনি, 
তাহাতে শ্রদ্ধানিরত.তিনিই কেবল ভগবান্‌ বিষ! উপসনার উপথুক্ত বা্তি। 

রাজা সগর কর্তৃক্ণ আশ্রম ধর্ম এবং বরণধণ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহা 
উর্বাঝষি পুনরায় কহিলেন যে * ;-- দীন, যক্ত, দেবার্চন, বেদাধ্যয়ন, নিত্যন্লান 


( ব্রেকালীন ) এবং তপর্ণাদিতে ্রাঙ্মণেরা অবশ্য রত থাকিবে ও অগি পরি গ্রহ 
করিবেন 11 প্রাঙ্গণ জীবিকার জন/--অপহ' ত্রাঙ্গণ, ক্ষপ্িয় এবং বৈশ্ত এই 
দ্বিজবণত্রয়ের যাঁজন ( পুজা ও যজ্ঞীদি) করিবেন, অধ্যয়ন করাইবেদ এবং 
বিশেষ কোন আবশ্যক খটিলে বা গুরুতক্ষিণার প্রয়োজন স্থলে ন্যায়ত প্রতি- 
গ্রহ করিধেন অর্থাৎ দান গ্রহণ কক্পিবেন। ত্রাঙ্ষণ সন্ব প্রাণিরই হিতসাধনে 
পর হইবেন কখনও"কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, ক্টরণ জীবজগতের 
প্রতি রধার্থ সুঙ্গদ্যবহারই ত্রাঙ্গণ জাতির সর্বোংকষ্ট সম্পত্তি । জক্গণ 'পারকীয় 
(অন্যের ) ধনকে প্রপ্তর বা 'লোগ্ের ন্যায় মনে করিবেন এবং বংশরক্ষা 
মানমেই ( আবশ্কে মাত্র) খতুকীলে বৈধভাবে সবর্ণা ধর্খপতিতে সঙ্গ 
হইবেন *। ক্ষব্রিয় জাতি শ্বেচ্ছানুসারে সদৃবি প্রগণকে, (বর্ণ, রৌপ্য» বর 
ছুরি এবং ভোঞ্যার্দি দীন করিবেন, বিবিধ হোম যজ্ত দ্র! ভগবান ব্রি 
আরাধনা! করিবেন এবং য্থাশক্তি সাঙবেদ করিবৈন। " শূশ্ব ধারণ এবং 
নী রক্ষা বিধাঁনই ক্ষত্রিয়ের পবিত্র জীবিকা, এতন্মধ্যে' (8 পালন 


রী নংদগৃত, শ্লোকের আবশ্তক বোধকরিলে বিণ পুরাণের উপধুক্ত থান 
(শয়াংশ ) দেখিবেন | 
৯.1 উপস্থিত (বহু শতান্দি যাবং) সময়ে অগি হোত্রী বিপ্রের অভাব বড়ই 
বেশী, ব্গদেশেতো। লাইই আর্ধ্যাবার্তর অবস্থাও তত ভাল নহে। 


* পূর্ব পূর্ব, যুগে ব্রাহ্ধণের! বর্ণ ভা) ও গ্রহণ কাধতেন জ্ত্রিয়, বৈহ।, 
এমন্কি শুজানীও গ্রহণ করিতেন। জ্ঞান ছূর্বল বা কাম গ্রবল উপস্থিত কলিযুগে 
ই পন্যই বহু ভার্ধ্যা বা অস্বণ্‌! ভধ্য] নিষিদ্ধ হইয়াছে। 


অথম-স্তবক । ১ 


করাই সব্বেণুততম বা প্রথম কল্প। বর্ণান্থিতি সম্পতবীষ্* লে।কন্িতি রা বহনে 
মানব র্খঞ বালা ষ্ট দুরৃতত্তের নিগ্রহ এবং সাধু সঙ্ঞনের বক্ষ! বা পালন কর্ণ 
্বাশ্রম বিহিত ধর্খু দ্বারা আনিষ্ট যে ইন্্রলোৌক তাহসপ্রাপ্ত হন! লোক পিত- 
মহ ব্রঙ্গ। এইবূপ জীবিকা নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন যে )--"তাহার! ( বৈশোরা। ) পশু 
পালন (গোরক্ষা ) কৃষি ও ,বাণিপ্য করিবে, বেদাধায়ন, যকতর ও দান এক 
তিনট কর্ম বৈশ্তের পক্ষে উতকৃপ্ট আশ্রধর্মী।শ এতদ্‌ ব্যতীত তাহারা ব্রা্গণ 
ও ক্ষত্রিয়ের মত সমস্ত ন্তানৈমিত্তিক ক্রিয়া কল্প ও করিবে। শ.দের কর্তব্য 
বা বর্ণাশ্রম ধন ব্রাঙ্চুদাদি বশ্রয়ের ত্র ক্ষ: বৈঃ) সেবা শুশষ। করিবে, 
এ্জ্গণের প্রয়োজনন'স্দ্ধির জন্য একম্মচরপ করিবে এবং তদ্দারাই পারিবারিক 
বাআত্বম জীবিকা রক্ষা করিবে। যদ্দি একান্তই দ্বিজ শুশ্রাযায় মৎসার যার 
নির্কাহিত না হয় তাহা হইলে সনাতন পেবা বুঙ্তির অঙে শিল কাধ্য কাক কার্ধ্য 
রা অর্থস্চয় এবং পরিবার পালন পোষণ করিতে পারিবে। শুদেরা 
ত্রাক্ষণের শুশষ। ব! দাসতুকে পরম তপল্সা বলিয়া সূর্ন শ্রথম ও সন্মেতকু্ট 
বলিয়া মনে করিবে ! বিগ্রু সেব! ত্রতধারী শুদ্রের কণ্ে সট্টে জীবিকা নির্্বাহিত 
হইলেও শিল্প কাঁব্যাদিতে মনোষে!গ করিবে না। ক্ষত্রিয়ের দাসত্বকারী শুভ্র 
জীবিকা রেট বোধ কাঁরলে কারু কাধ্যাদিখু সাহাষ্য লইতে পারে আর বৈগ্ের 
গুশীঘ! পরায়ণত। স্থলে বাণিজ্য করিতে পারে। ফলে মেবাপব, অপর কিছু 
করিতে হইলেও শছেরা ছিজবর্ণের শুঞ্রুষ! বড্ভিত হইতে পারিবেন! একপ 
হইলেই আধা ধর্ম ভর্ট হইধে 1 শু্ের। দ্বিজ মেবালবধনে সর্বা প্রথম, 
বৈশ্তদের নামক যন, দালাদি সংকম্্ এবং পিত্‌ শ্রাস্ধ দেখার্চনা প্রভৃতি নিত্য 
নৈমিত্তিক কর্ম করিবে? এন্দরতিরিক্ত ধনই তাহারা দ্ববিকা বিষয়ে ব্য করিপ্সে 
পারিবে। 0. 
ভূত্য!দির ভরদ জন্য সন্ভাবে অর্থোপাজ্জন, খতুকালে পুত্র কামনায় শ্বদার 
গমন, প্রাণি মাত্রে দয়া, কষ্ট সহিষুঃতা, নিরভিমান, মত্যভাষণ সত্যব্যবহার, 
বাহ ও অন্তঃশ্রদ্ধি, পরিমি ভ্রম, মঙ্গলানুষ্ঠান, প্রিষ্ববাঁপি তা, মৈত্রী, অস্প্‌হ। 
অকা্পণ্য, পরনিন্দাত্য।গ, এইগুলি ব্যক্তি মাত্রেরই সাধারণ গুণ বাধ বলিয়। 
অন্ভিহিত, অর্থাৎ সাধারপ লক্ষণ বলিয। প্রোক্ত সদ্গ্ুণাবলী বণ চড়ে 
লকলেরই থাক অক 1 


৫২ জীবে-দয়া। 


 মহান্ধা ওর্দিধষি-_গএাসাগর কতৃক জিজ্ঞামিত হইয়। ব্রচ্ষণাঁদি চার্ণ্য 
ধ্ত/পদ্ধশ্ন বলিতেছেন; স্ব স্ব জাত্যুচিত বৈধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা'বশ%াঁং হইলে 
ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিের বৃত্তি "স্তর ধরণ (যুদ্ধাদি) অথবা তদ ভাথে বৈশ্লের বৃত্তি গোপাজন, 
কৃষি বাণিজ্যার্দি করিতে পারেন ;* ক্ষতিষ্জেরাও আপদকালে বেশ্াবুত্তির 'আশ্রয় 
লইতে পারিবেন এবং বৈগ্তও শুবৃত্তি (দাসত্ব) অবলদ্দন করিতে পারিবে, কিন্ত 
ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা কখনই শ.এবৃত্তি দৃ[সত্রে রৃত হইবেন না, ব্রা্গণ ও 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেবা বৃন্তি বড়ই ঘ্বণিত ঝড়ই নিন্দিত। মদ্দি একান্তই বৈশ্াবুত্তি 
থাঁরাও জীবিক1 সন্কট দূরীভূত না হয় বা গ্রাণ বাঁচানো না যায়, তাহা হইলে 
ক্ত্রিমজাতি শুদ্রবৃত্তি বা দাস বস্তি গ্রহণ করিতে পারি ্রাহ্ষণেরা কখনই 
পারবে না। দুরতিক্রমণীয় কালচক্রের নিষ্টেষণে যদি এরূপ সংঘটিত হইয়াই 
গড়ে, তাহ হইলে (আধগমজ) এইরূগ লক্ষ্য রাখিবেন এবং একান্ত সাবধান 
থ1কিবেন যেন শাস্ত্র নির্ূপিত চাতুব্ণবুত্তি পরম্পর মিশ্রিত নাহয়! অর্থীহ 
ব্রাহ্মণার্দি দ্বিজগণের যিনি যখন অনিবাধ্য আপদ বাঁ দারিদ্রতার করাঁল কবলে 
নিপতিত হইবেন তিনিই মাত্র অপর (নী) বণে'র বুক্তি অবলম্বন করিবেন। অপর 
বখনই অপরবন্তি যাহাতে অবলম্বন না করে তংপক্ষে এমাজ সব্বথা সতর্ক 
থাকিবেন। ফলে শীমান্‌ ছুর্গাচরণ দেবশম্মার জীগবিগ্ঝা সঙ্ধট উপস্থিত সে এক- 
যুগ বার বংসর এক উপোসে একবেলা ভোজনে অস্থিচন্মগাঁর হইতেছেন, এখন 
হয়তো সকল দিবস একবেলা জুটিতেছেন। শিশু সন্তানগুলি অথব। সহধন্মিণীর 
এখন প্রাণ থাকেনা আপন প্রাণও আর থাকিতে ঘায়ন। অথাৎ অন।ভাবে 
গণ যায় বঞ্জাভাবে লজ্জা জন্ত্রম যায় এবং গৃহশাবে গাছের আশ্রমে থাকিতে 
হয়, এন সময়ে ত্রাক্মণেও নিকৃষ্ট বৈশ্যবত্তি অবলন্গন করিতে পারেন। অনা- 
পদীবা গণ যুক্ত অক্ষমচক্র বি্/|ভূষণ বেশ সুখ স্বচ্ছন্দ আছেন, দাসদামী 
পালন কে?টা বাগ বাগিচা ঝাজ। জমিদার বাড়ীর ভুরি ভুরি 'খিদায় মিনক্রণের 
পত্রিকা পাইতেছেন। এমতাবস্থায় অক্য়চন্দ্র ত্রাঙ্গণেতর বুন্তি অবলম্থন 
করিতে পাতিবেন না করিলে তিনি যে ক্রান্গণত্ ভষ্ট হইবেন তাহা। আর তাহার 
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* আপদএস্থ ব্র্গান ধৈশ্যবৃত্তি অবলম্থন করিলেও মত্য পথে থাকিয়া করিতে 
হইলে ইহাই শাস্ট্রাভরের অভিমত, 


প্রথম-স্তবক। ৫৩ 


হুদর্ধেকখনই ফিবরিঘর্ঠ আসিবে না। স্ব ইহাই ধর্ম শান্গ সতর্কভাবে 
দেজ্েবনিতেছেন, কেহই যেন অকারণ অপবৃত্তির আশরন্ধ গ্র্থণ করেন না, 
করিলে যে বধু হইবেন তাহা! আর ফিরিরা পাইবেন না। অনগপী 

ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিলে মে তখনই বৈশ্াত্ব প্রাপ্ত হইবে কর্ন 
শি নচগাম হইবেই হইবে 

ওন্বমুনিঞ্জবযু, পুরণি ততীয়াংশের,অষ্টমাধায়ে উন্চল্লিশ শ্লোকের বর্ণনায় 
“বন্ধু জ্নক্ষর?' বলি একটি পদ যোজন করিয়াছেন, উহার তাংপধ্য কি? 
তাংপণ্য এই 'যে* ব্াচ্জণ রে দহ পধ্যন্থ চারি প্রধান ব্ণ; এই চারি প্রধান 
বণের প্রত্যেকের জীবিকা । বধু এম ধন্মও পথক পথকৃ। এত২পর 
উচ্চনশচ বহমখ্যও ও এ প্রধান বর্ণ ভুতুগ্য়ের অন্ুলোম সিশোম সংমর্গ 
কর্তৃক উত্পভ্তিলাভ করিয়াছে, তাহাদেরও জীবিকা বিভিন্ন প্রকারেরই নিদিষ্ট 
রহিয়াছে । ব্রাঙ্গণের জীবিকা যেমন যাজন, অধ্যাপনা এবং প্রতিগ্রহ উচ্চ 
ব্ণসঙ্গর অন্বোষ্ঠেই বৃত্তি যেমল আধুব্েদেকক্ত চিকিংসা) আবার নীচবর্ণসঙ্গর 
বিশেষের যেক্সন কাষতক্ষণ, বস্ধ্রপরিরণ ইত্যাদি । এই সকল জাতিগত বৃত্তি 
অলী কেহসিচ্ছ৯ প্রণোদিত ভাবে অর্থাতএটম্হ, ংখল স্বভাবে ব্যবহার করিয়া 
"বর্ণসুঙ্চরে? “কর্খুসঙ্করের যোগ দিয়া আধ্যজাতির পরম পন্গিত্রতাকে এ& 
ক।লখন অধঃপাঁতের অন্তস্থলে ডুবাইযা লা দেয়। কুঁশাশ্র বুদ্ধি মহগিত ও 
ধথির মনে ব্হশ্তান্দি পুর্বে আমাদের ঈৃশ বমান্‌ ছুর্গতির কথ জাগিয়া 
ছিল সুতা আশক্ষিতু চনে বলিয়। গেয়াছিলেন "জাতিগত বৃত্তি গুলির গতি 
কেহ সেচ্ছাকত অপব্যবহার করিতে ন। পারে” অর্থাৎ ত্রাঙ্গণের বুদ্ধি শে, 
শ.দ বৃভি ত্াঁক্ষণে গ্রহণ করিয়। জাতিগত পার্থক্য এক কালীন ভুলিয়া না যায়। 
জাতি পার্থক্য কে খ্া্দণ কে চগ্ডাল) ভুলিয়া দেলে স্ষ ৪ বুত্তির ও. 
ভুল নুু্টইবে কেন? আমাদের ভারতবন কর্মুভুমি এখানে জাতি গত 
পার্থক্য, ধনগত পাথক্য, আকারগত পার্বক্য। এবং বর্ণগত (দৈহিক) পার্থক্য 

প্রভৃতি বছ প্রক!র পার্থক্য পরিলক্ষিত ভুইফা থাকে। পাঠক ভাতাগণ 
আশনারা ইংপগ্ডের গমানুষ দেখিতে ছে, সভকিকার মানুষ £দখিতেছেদ এক 
চাঁয়নার মানুষ রেট তছেন এমন কি রাত্রি ধ্দন নিপরিত যে আমেরিকা ব! 
দ্বিঅফ পৃথিবীর পাতালপুরের মাতষ পম্যস্ত দেখিতেছেন। *ইহ|দের ্ 


৫8 জীবে-দয়া। 


কন্ম। জাতি পাতির গার্থক্যই-সস, তাহাদের অনেকে বুঝেন না অধব! লাই 
দেখিবার অবপগ অনেকে পান্‌ না কিন্তু ব্যক্তিবর্গকে দর্শন করিয়া ব?গত্‌ চব। 
চাল চলনগত বিশেষ কোন প্রর্থক্ বোধ করিতে পারেন পি 2 

বোধ হয় পারিবেন না। আর আমাদের ভারতী সহত্র ব্যক্তিকে একত্রি৬ 
করিলে তাহার ভিতর সবে মাত্র ছুইটিকে একাকৃতি একই বর্ণ বিশিষ্ট পাইবেন 
কি? এই হে একই প্রকার ছই ব্যতিিকে সেহজ্র বক্তির মৃধ্যেও) পাইতেছেন 
না, এই স্থুল হিসাবেই ধরিয়া লইবেন ভারতবাসী আধ্য জতির জাতিগত 
পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিবত, ধর্মুগত, ॥গবং প্রবৃত্তিগত পার্থক্য পরাস্ত না 
থাকিয়! পারে না। ভারতবাদী আধ্য সস্তভ।ন বর্ণাহৃ্ত ধর্ম বিশিষ্ট পলুতরাৎ ইহারা 
ছাতিগত, ধর্জগত এবং জীবিকা নত পার্ধক্য ভুলিয। এক্কহ হইতে গেগেই 
সর্বাগ্রে জাতি নাশ জাতিনাশের ঙ্গে ধর্দ্দ নাশ, ধর্ম নাশের সঙ্গে সনাতন 
ভবিকা! নাশ, জীবিকা নাশের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতার সর্দনাশ, হায়! 
হায়!! সেই সর্ব চরম মর্লনাশ 11 

চতুক্র্ণের ধর্্পঙ্গত ক ধ্যাবলি ব। বণা শ্রমচার সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীরু্চ পার্থ 
অর্ভনকে বলিয়াছেন )-- 


তথাহি (গীতা 8১৩ শ্লোং ;- 
চীতুর্স্ণ্যৎ ময়াসষ্টৎ গুণ কর্ম বিশ্তাগসঃ। 
তস্য কর্তারমপিমাৎ বিদ্ধ্য কর্তারমব্যঘম 1৯৪ ॥ 
হে অর্জুন! সত্ব রজঃ এবংতমো এই গুণত্রধের বিভাগ এবং কর্ম বিভাগ 
ঘর] আমি ব্রাহ্মণ, ্ত্িয় বৈশ্য ও শুদ এই জাতি চতুষ্টের বষ্টি করিয়াছি) 
৯৪॥ তাংপর্ধযার্য এই এই যে, স্বত্বপুণাধিক্যে শম, দম, আর্জব এবং তপঃ 
কেশাদির প্রবৃত্তি দি ব্রাদ্ধণের; রজোগুণাধিক্য শৌর্ধয, বীর্য. একাস্ত 
পৌরষ এবং প্রঞ্গারক্ষণ প্রভৃতি শক্তি দিয়া ক্ষত্রিয়ের ; রজন্তমে মিশ্র গুণ|ধিকো- 
পশু সংসর্গ বা পন্ড পালন, কৃষি -এবং বাণিজ্যাদির শক্তি দিয়া বৈশ্যের পরস্ত 
(মোগুণাধিক্যে পত্রাধিনতা বা দাসস্বর প্রবৃত্তি দিয়া শৃখ্খের সৃষ্টি করিয়াছি। 
কিন্তু অ্জুন! তুমি এইটি মণে রাখিও যে, আমি সৃষ্টি কর্তা হইঞ্জেও এ সকল 
য়ে আমি স্মকর্তা বা সর্বথ! নিস্গহ অর্থ অনাশক্ত 1 


